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কামরূপ 
প্রেদ-_২০ এবং ভারতবর্ম প্রিন্টিং ওয়ার্কন_-২১ হইতে অবশিষ্ট যন্মা। 


৷ মানুষের পক্ষে মানুষই সর্ব্বশ্রে্ট শিক্ষার বিষয় । আদিম কাল 
হইতে এ পধ্ান্ত দ্রীবনশ্ধারা'র বাহ এবং আভান্তরীণ ক্রম্বিকাশের 
ইতিহানের অপেক্ষ। মহত্তর, বিস্তৃততর, গভীরতর অথচ কৌতুককর এবং 
সীতিপ্রন এবং লাভজ্জনক বিদ্যা আর ব্বিতীয়'নাই। আমাদের এই 
গ্রন্থকার গ্রীঘূত বিজয়ভূষণ বোষ চৌধুরী মহাশয়ের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র 
সীমাবদ্ধ হইলেও তাহার এই নূতন পুস্তকখানি আমাদের প্রিয়তম জন্ম- 
ভূমির একটি অংশের অধিবাণী কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের 
নর-নারীর জীবনযাত্রার অ'ন্ুনপিক আচার-ব্যবহার প্রভৃতির চমৎকার, 
চিত্রাবলীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। গ্রন্থকার বাল! সাহিত্যে এক 
নূতন এবং বিশিষ্ট পথের গুষ্টি করিয়া তাহার পাঠক-পাঠিকাবর্গের 
দ্রান এবং আনন্দ বৃদ্ধির সুন্দর সাহায্য করিয়াছেন। আমর! সানন্দ 
এবং সক্বৃতঙ্র চিত্তে ঠাহাকে অভিনন্দিত করিতেছি । 
স্বদেশ: অথব| বিদেশের এঁতিহাসিক তত্ব, সামাজিক রীতি- 
নীতির রহসা, অথবা! ধর্মাধর্মবিনিণায়ের ধারা নিপুণতার সহিত 
বিস্তুতভাবে অথচ পুদ্খান্তুপুষ্খরূপে অবলোকন, অঙ্গুসদ্ধান, এবং 
আলোচন! করিয়। তাহার ফল দেশবাসিগণের সম্মুখে মাতৃভাযায় 
প্রকাশিত করিয়াছেন, এরূপ বাক্তির সংখ্যা বাঙ্গালা দেশ যে 
অধিক নাই, তাহ| সকলেই জানেন । ' আর, বাঙ্গাল! নাহিতো এই 
লকল বিষয়ের যে দুই এক খানি পুস্তক আছে, সেগুলিও প্রায়ই 
কোনও না কোন বিদেশী পণ্ডিতের সংগৃহীত সংবাদের উপতন্র 
বনিভরৱ করিয়াই রচিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়! যায়; কিন্ত, নিজের : 
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চক্ষুতে দেখিয়, নিঙ্রের কানে শুনিয় এবং নিজের' মনে শ্বানীনভাক্রে 
বিচার-বিবেডন। করিয়া কোনও নিকটস্থ ব দূরবস্তা দেশ বা! 
প্রদেশের অধিবাসীদিগের সামা্রিক অথব! ধর্শ্মনৈতিক জীবনঘাত্রার 
পরিচয় জনদাধারণের নিকট যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন, এরূপ লেখক আমাদের দেশে দুর্লভ বলিলেই চলে । 
দেশী ব| বিলাতী কোন বিরাট বিশ্বকোষ ( Encyclopedia ) বা 
তঙ্জাতীর গ্রন্থাবলী কিংবা কোনও এক বা ততোহধিক বিদেশী 
বিশেযপ্র ব্যক্তির লিখিত কোনও পুস্তক বা প্রস্তাব হইতে মাল৷ 
মশল! সংগৃহীত করিয়া এবং তাহাদের উপর নির্ভর করিয়। সহ 
সহস্র ক্রোশ দূরস্থিত এবং সাধারণের অঙ্ঞাত এবং অপরিচিত 
কোনও দেশ, দ্বীপ বা জনপদের ভৌগোলিক, ওএতিহাসিক অথরা 
দামাজিক অবস্থার পরিচয় এবং প্রাদপিক চিত্রাবলী ছাপাইয়া সাধারণের 
ব্রিস্ম্ন উৎপাদন অথবা প্রশংস| উপাক্জন কর! আদেোৌ যে কঠিন 
কাঙ্গ নহে, এবং প্রচলিত মানিক পত্র-পত্রিকার প্রায় প্রতি 
সংখ্যাতেই যে সেই শ্রেণীর কোনও না কোন প্রবন্ধ আলোক- 
চিত্রে স্থভ্ূধিত হইয়৷ বাহির হইতেছে, তাহ৷ সকলেই জানেন ; 
কিন্তু আমাদের নিকট প্রতিবেশী বাগদি এবং বাউরি প্রহ্ৃতি 
জাতির ভিতরে যে সকল বিশেষ বিশেষ ধামিক এবং সামাজিক 
প্রথ|, প্রবাদ, অনুষ্ঠান, ছড়া, মন্ত্র-তন্ত্র এবং গান-বাজন। আদিমকাল 


হইতে আনি পৰ্মন্ত চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের প্রকৃত এবং 


নিগুঢ়রহম্য আমাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকেস্ব জ্রানেন'। 


কীতিকুশল এবং স্বনামধন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মৃত নিজের 


শারীরিক ও মানসিক সব্প্রকার স্ুখস্বচ্ছন্দত!| এমন কি শ্রাণের আশঙ্কা 
পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়|। অসংখ্য হিংস্র জন্তুর আক্রমণ এবং তাহাদের 
অপেক্ষাও ভয়ানক জিঘাংস্ু সশগ্র অলভ্য জাতির বিষদিপ্ধ অল্পাথাকত 
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এবং সাংঘতিক সংক্রামক বিবিধ বাধির ভয়কে তুচ্ছ করিয়া পাহাড় 
পর্বত এনং ল্রল -জবলবরিপূর্ণ দুর্গম ও অপরিচিত প্রদেশের জন- 
বিরল গ্রামে গ্রামে খুরির। তথাকার উচ্চ-লঁচ সবঙেণীর অধিব্বাসীর 
মনে বিশ্বাস উৎপাদন করত তাহানদিগের মধো প্রচান্ত নানাবিধ 
সামাজিক আচার-ব্যব্হারের প্রক্কত এবং নিগুঢ় সংবাদ 


ধার্মিক এবং 
লতোর মনাদা রক্ষা করিয়। সেইগুলিকে 


সংগ্রহ করিবার. পর, সরল 
সাহিত্যের রুচিসদত ভাবে প্রকাশ করিরাছেন এরূপ পরিঅ্রমী 


এবং সত্যনিষ্ঠ কোনও স্ুদলখক বাপাল।নেশে আছেন, আমরা জানিত৷ম্‌ 
ন|। বমান গ্রান্থর লেখক শ্রীযুত বজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী মহাশয় 
তাহার এই পুন্ভকখানি প্রকাশ করিয়! শুধু যে আমাদের অজ্ঞানতা দূর 
করিয়| দিয়াছেন তাহ! নহে; পরন্ধ, তিনি তাহার প্রাণপাত অক্লান্ত 
পরিশ্রমের ' ফলে আমাদের আনন্দলাভের সাঁহত অভিজ্ঞ তারু'ক্ধর 
যথেষ্ট সাহায্য করিয়নছেন; এবং তম্নিনিত্ত আমর! তাহার নিল্ষট 
আমাদের অক্কত্রিম অদ্ধা এবং কৃতছ্তা নিবেদন বরিডেছি। 

প্রাচীন যুগের প্রাগদ্যোতিয, মধ্যযুগের কামরূপ এবং বর্তমান 
কালের মালাম আমাদের বাদ্দাল| দেশের পূৃোত্তর সীমান্তে অবস্থিত 
স্থতবাং প্রতি:বশী প্রদেশ হইলেও বাঙ্গালীদের মধ্যে অত্চ্সংখ্যক 
ব্যক্তিই সাক্ষাৎ সম্পর্কে উক্ত দেশের প্রকৃত পরিচয় অবগত 
আছেন মধাযুগ হইতে গিরি-দরী-নদ-নদাঁ-কানন-কাস্তারপরিপূর্ণ দুগম 
এবং বিকট ভূত-প্রেত-পিশাচ-ডাকিনী যোগিনীদলের উত্কট 
মন্ত্র তক্ত্রমমী এবং মেহিনী-মায়া-পরিপাঁরত জাদুবিদ্যার দেশ সুতরাং 
বিশ্মযন ও বিভীমিকার ক্ষেত্র ‘কাঙ্র’ বা কামরূপ, শুধু বাঙ্ধালা 
বলিয়|। নহে পরস্ত সমগ্র ভারতখণ্ডে, একট| বিশেষরূপ অখ্যাতিলাভ. 
করাষ,_এমন . কি “মান্য তথায় একবার পদার্পণ করিলেই 
ডাকিনী যোগিনীদের মায়ায় সন্ভই ভেড়ায্ন পরিণত হইয়া যায়” এইরূপ 


| 


একট! উৎকট জনপ্ৰবাদ সাধারণের মধ) 'স্বপ্রচলিত থাকায়,_ খৃষ্টীয় 
উনবিংশ শতাব্দের প্রথম পাদ অথবা ওঁ প্রদেশে ইংরেজী ঈষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব প্রতিঠিত হএয়ার পূবকাল প্ন্ত 
কষচিং দুই একজন _তন্ত্র-মন্ত্ের সাধনার দ্বারায় অতি অমানুষ 
'দৈবশক্তিলাভ-লোলুপ এবং অসম-সাহনিক সাধু-সন্যাশী ভিন্ন 
লাধারণ শ্রেণীর লোকের প্রায় কেহই তথায় যাইতেন না। 
ইংরেজের রাজত্ব বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সভাতার প্রখর 
আলোকের প্রভাবে পথের দুর্গমতা, পথিকের প্রাণের আশঙ্কা, 
মনের ভগ্ন এবং কুসংস্কার অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে সত্য, 
ভথাচ সাধারণ লোকের! বঙ্ধদেশের নিকটবর্তী গৌহাটী মহকুমায় 
অবস্থিত শ্রশ্রীকামাখ্য৷ মহাপীঠ এবং ধনবান্‌ স্থলভ্য সজ্জনের! রাজধানী 
এবং স্বাস্থানিবান দেবদারুতরুবাথিশোভিত সুন্দর শৈলনগর শিলঙ. 
ভিন্ন দূরপ্রসারিত উপ্-আসামের বহু স্থানের মৃহ্বন্ধে কোন সংবাদই 
কেহ বড় একটা! রাখেন না। অথচ, অতি প্রাচীনকাল হইতে আজ 
পর্যন্ত প্রাচ্য ভারতের প্রত্যন্তস্থিত এই প্রদেশের গ্রামে গ্রামে 
একদিকে যেমন অতুান্ত আধসভ্যতার অবিসংবাদী দায়াদ স্বধর্মনিষ্ঠ 
“এবং সদাচার-পরাযণ ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবণিক দ্বিজগণের বাল রহিয়াছে, 
অন্তাদকে তেমনই আবার অঙ্ণুর, দানব এবং কিরাতাদি নানাপ্রকারন 
প্রাচীন এবং আবর, কুকি, নাগা এবং মিশনী প্রভৃতি নূতন নামে 
পরিচিত আদিম এবং হীন হইতে হীনতর নানাপ্রকার স্তরের 
পর্বতীয়* অথব৷ আরণ্য অসভ্য মানব-সম্প্রদায় ও ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
অথচ স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের নির্বাচিত নিরাপদ আশ্রয়স্থানসমূহ 
‘বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়! যায়। পশুপ্রায় আদিম অসভ্যাবস্থা 
হইতে মানবের সভাতা কুটিল গতিতে এবং সহন্ন সহন্র বৎসর 
প্রিয়া ক্রমশঃ বিকসিত এবং পরিণত হইতে হইতে এবং উচ্চ হইতে 
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উচ্চতর বহু স্তর অতিক্রম করিয়। তবে তাহার: আধুনিক উয্নজ্ত 
অবস্থায় আনিয়া পৌছিয়াছে। যে সকল তত্ববান্েষী জ্ঞানপিপাস্থ ব্যক্তি" 
উক্ত ক্ৰমবিকাশের এবং তাহার পরিণতির বিবিধ স্তরে ৷ মানবের 
জীবনযাত্রার নানাব্ধি ঝজ্ ব| কুটিল বৈচিত্রময় রূপ এবং 
গতির আঙ্গঘপিক রাজনৈতিক, ব্যবহারিক, ধামিক ও সামাজিক: 
ভাবে৷ 


বিবিধ রীতি-নীতির এবং আচার-ব্যবহারের তন্ন তন্ন 
অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ, অঙ্গসন্ধান এবং আলোচনা করিতে কামনা: 


করেন, তাহাদের পক্ষে আনাম প্রদেশের ব্ৰকসপুত্ৰ এবং সুরমা! 
উপত্যকা এই দুই বিভাগের অপেক্ষা! উৎক্বষ্টতর ক্ষেত্র সমগ্র ভারতথণ্ডের 
মধ্যে ,আর একট খুজিয়া পাওয়া অসম্ভব ন! হউক, দুর্লভ হইবে, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের: এই যুবক গ্রন্থকার নিজের 
সর্বপ্রকার শারীরিক এবং মানসিক স্থুখ-স্ুবিধা, স্বচ্ছন্দতা এবং 
বিপতপাতের প্রন বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য না রাখিয়া, বহুসময়ে দুর্গম আরণ্য 
এবং পার্বত্য প্রদেশের শত শত চতুষ্পদ পশু অপেক্ষাও হিংস্রতর 
স্বভাবের ববর মাঙ্রম এবং তাহাদের অপেক্ষাও ভয়াবহ 
বিষধর সর্পদরীন্বপ-জলোৌকা-কীঁটপতঙ্গাদি প্রাণী এবং সববোপরি ভীষণ 
অদৃশ্য অথচ সাংঘাতিক ম্যালেরিয়| জর, কালা-আজার এবং উদরাময়: 
প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ার আক্রমণে প্রতিমুহর্ত্তে প্রাণ হারাইবার' 
আশঙ্কাকেও তুচ্ছ করিয়া, এবং যৌবনের শত শত স্থথস্বপ্নকে 
নির্মমচিত্তে বিসর্জন দিয়া, জীবনের সবাপেক্ষ। মূল্যবান্‌ বহুবৎসর' 
ধরিয়া সেই বহুবিস্তৃত প্রদেশের প্রাচীন এবং নবীন “হিন্দু” নামে 
পরিচিত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ জাতি, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের পারি-- 
বারিক এবং সামাজিক জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত বা তাহার সহিত অচ্ছেদ্য: 
এবং অপরিহায সম্বন্ধে সংগ্লিষ্ট বৈবাহিক ও তদ্রপ অন্তান্য' গৃহয- 
সংস্কার এবং আরাধ্য দেব-দেবীর পূজা, পিতৃ-পুরুষের সেবা, এবং 


l/o 


শন্ধ-তশণাদি ধাবিক কতব্যসালন প্ৰ ঢ়ুতির্ বিঢিত্র অথচ রহস্যপূর্ণ 


এবং গরিণতির অন খ্য স্বস্থ গতিবরিধির র;স্ত স্বয়ং মগ৷ধ দৈর্ঘ, অপরি- 


ময় পরিশ্রম, অবিযলিত শ্রন্থা অথ5ড বিশেষ সতর্ক তার সহিত এবঃ- 


স্হনিপুণ ভাবে, অথচ কাহারও মনে কোনরূব দ্বিধা, দ্বেষ বা সংশয় না 
জন্মে সে বিষয়ে সর্বদা সাবহিত দৃষ্ট রাখির। এবং অতিশয় কৌশলের! 
লহিত স্বাভিলধিত বিন্য়গুলির সদ্বদ্ধে ছোট .বড় প্রত্যেক আবশ্যক 
তথাগুলিঃক লংগ্রহ, স্বয়ং নিগুঢ়ভাবে পযবেক্ষণ ও পধালোচনার, 
দ্বার! সংগৃহীত সংবাদগুলির সমালে।চনা করিবার পর, তাহার নিজের, 
সঅর্ধ্যয়ন এবং অভিক্র তার ফলে উপার্জিত এবং পরিশ্রমলন্ধ যাবতীয় 
ব্তথাগ্লিকে দেশপ্রচলিত প্রাচীন এবং নবীন 
এবং, পরষ্পরাগত শিলষ্টাচারের সহিত সযত্বরে একে একে তুলন। 
ক্ৰিয়া এবং সিলাইয়া লইয়া তবে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।।। 
ভীহার বৈর্ম, উৎসাহ, অধ্যবসায়, পরিশ্রন্ন এবং পযালোচন শক্তির. 
পরিমাণ ও প্রসারের বিষয়ে চিন্তা করিয়|। প্রকৃতই আমর| ব্রিম্মিত 
হইয়াছি। স্থদভ্য পাশ্চাত্য ভূভাগে বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাত্বতত্বিক' লভা 
এবং ভূগোল ইতিহাদাদির গবেষণ।-সমিতি প্রভৃতি ধনজনসহায়সম্পত্- 
পরিপূর্ণ স্থসংহত এবং সঙ্রবদ্ধ পণ্ডিতগণ্ডলী যেরূপ কার্য করিয়া 
‘সনগ্র বিশ্বে শিক্ষাবিস্তারের সাহাঁন্য করিয়|। যশোমণ্ডিত হুই(তছেন;' 
আমাদের দীন! মাতৃভূমির দরিদ্র অথচ সহাগ-শম্পত্তিবিহীন : এই 
যুবক সন্তান নিজের অদম্য উৎসাহ, অধ্যবসায় এবং সহিষফ্ণুত| মাত্ৰকে 
মূলধনস্বরূস আশ্রয় করিয়া একাকী  বহুধনজনসাহায্যসাধ্য এই- 
'দুঙ্কর কার্য করিরাছেন। ' আমাদের দৃঢ় বিশ্বাল আছে যে, গ্রন্থকারের 
স্বদ্েশবানী উন্নত এবং উদারহৃদয় বিত্যোৎ্লাহী এবং ' গ্ুণগ্রাহী- 
সজ্জনবৃন্দ তাঁহার প্রাণপাত .এই পরিশ্রমের যথোপযুক্ত ম্যাদ : এব 
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"পুরস্কার প্রদান করিয়া তাহাকে উৎসাহিত 


2/0 
করিবেন। তাহাদের 


উৎদাহ পাইলে তিনি যে তাহার আরন্ধ কায় আরও ক্ুটতর এবং 


সম্পূর্ণতররূপে স্থনম্পন্নৎ করিয়। মাতৃভাষার সাহিত্যকে অধি তর 


সমুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সান্দহ নাই । 

বর্তমান যুগেঁ_“মাঙ্সুযের পক্ষে মাক্ষমই লবশেষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়’ 
এই নীতি প্রতোক স্ুলভ্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত এবং স্থগৃহীত 
হইয়াছে এবং সর্বত্রই মানবতত্বশান্ত্র বা নর-বিজ্ঞানের (Anthropolory) 
অধ্যয়নের ব্যবস্থ|। হইয়াছে অথব!| হইতেছে | স্থখের বিধয়, আমাদের 
কলিন্গাতার বিশ্ববিদ্যালয়েও উহার নিয়মিত পঠন-পাঠন  আরন্ধ 
হইয়াছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত মানবতত্ব বিদ্যার উপাৰি 
পরীক্ষার পাঠাতালিকার অন্তর্ভূক্ত, শিক্ষণীয় মূলন্থত্রগুলর প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হওয়ায় উহা উক্ত পরীক্ষার্থী ব'ন্দালী 
ছাত্রহথাত্রীগণের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে । মাতৃভাষার দাহাযো শিক্ষ|- 
দান করিলে যে কোন বিদ্যার উপদেশ ঘে বিশ্যাখিবর্গের পক্ষে অনেক 
পরিমাণে স্থগগ এবং সহজবোধ্য হয়, তংসদন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই । 
আমরা আশ| করি, উক্ত বিভাগের অধ্যপক এবং ছাত্রছাত্রীগণ এই 
গ্রন্থকারের রচিত পুলকের অধ্যাপন৷ এবং অধ্যায়ন করিলে তাহাদের 
নিজের উপকার ও সাহায্য লাভ করার সঙ্গে শলে গন্থকারকেও 
উৎনাহিত এবং অন্তগৃহীত করিতে পারিবেন,__বিস্তরেণালম্‌। 


ভারতী ভৱন; 
কোচবিহার রাজধানী । ভারতী ভূষণোপনামক্ক 
রনিনচতলি তি (স্বাক্ষর) শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত 
ংবং ১৪৮৭ । 
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* University of Calcutta. 
July Sth, 1930. 
All over India tha Social Customs are undergoing a 


rapid change under the impact 


Foreward 


of European Civilisation. 
Assam is less changed than most of the other provinces, 
but here also with the rapid spread of education, the: 
ancient manners and customs are fast disappearing. It 
has become urgently "necessary, therefore, 
Mr. Bijay Bhushan Ghose 
the best thanks of all 
students of Social Anthropology for the great trouble that 
he has taken in giving an accurate account of the marriage 
Custcms of the Assamese people. 
of the Assamese marriage rites, no doubt, owe their origin: 
to the many Mongoloid and other primitive people in the 
country ; but the ceremonies, in tlhe main, appear to be 


customz before they die out, 


Chaudhuri, therefore, dsserves 


Some of the elements 


Aryan, or rather, Brahmanical. There are, Very good. 


reasons to think that the Indo-Aryans had settled over a 


large part of the country in very early limes. Frem lhe 


Mahabharata it appears that Pragjyoticha or Kamarvpa Was. 


occupied by a people wilh Brahmanic culture. In my 
opinion the whole “of Northern India was kncewn to the 
Vedic Aryans does not Rigveda Itself speak of the Vedic: 
Munis roaming at pleasure OVEr the Country stretching from 
the ‘Purva' or the Eastern Ocean to the ‘A para’ or the: 
Western Ocean » The Vedic Dharma Sutras again, 


speak 
of the whole of the area having lhe “Inde ৰ 


as its western. 


to record thes 


{EF 


| bou ing e Sun 
boundary, and extending up to the region where th 


rises, as included in the ‘Aryavarta' or Vedic Aryandom. 
Bilaban ye Mas of the well-known Vedic gotra or family 
of the Kapyas, composed the ‘Hastyayurveda-Sutra, ths 
earliest Indian work on the country 
through which the Lauhitya (Brahmaputral flows to the sea. 


elephants, in 


 Kautilya, in the fourth century B. C. also speaks of Assam 


as ‘Para-Lauhitya’, or the ‘Trans-Brahmaputra country’. 
[n later times, we find Yuan Chwang"a guest at the court 
of King Bhaskara-Varman of Kamarupa ; evidently, there- 
fore, a great part of Assam had formed an integral part 
of Brahmanic India before the Ahoms arrived there under 
Chukupha at the beginning of the thirteenth century. For 5 
tims this Mongoloid influence predominated, but Brahmanic 
Missionarjes soon made ‘their appearance, and converted 


the new arrivals to one or other form of Hindu faith. 


F 


The culture of Assam is therefore built upon a very 
ancient Indo-Aryan nucleus, upon which was imposed, 
for a lime, the culture of the Mongoloid immigrants, which, 
however, soon lost itself in the ‘great Synthesis called 
Hind isn. Besides, there is the Pre-Dravidian element, 
manifest in the somatology and culture of many of 
the primitive tribes, and lately, Dr. J. H. Hutton 
has discovered traces of the presence of a Negrito people 
and culture in Assam. lt is nota very easy problem to 
analyse the different streams- of culture that have entered 


iuto a compound to produce the culture that we find today 


LE) 


in Assam and the difficulty is enormously increased by" 


the absence of a trustworthy and unsophisticated account 
of the social institutions as they are found among the 
people. This want is considerably removed, so far as 
the Marriage customs of a large section of the Assamese 
people are concerned, by this’, valuable monograph 
( Asamiya Hindudiger Vivahapaddhati ) of Mr. Ghosh 
Chaudhuri. The author has taken 


cursory look over the book will convince every one, to 


immense pains, as & 


collect accurate facts from many sources. 


made many valuable comparisons with the 


customs of Bengal with which Assam has many things 
in common. The old marriage songs collected by him 
H: the fourth chapter of this book acquire a special value 


rom ‘the fact that the language in which they are worded 


shows an affinity with the Maithil language whose influence 


is also visible in early Beugali literature. 
This book will be of immense kelp to the students in 


the Anthropology Classes of the Calcutta University who 


will get here, within a short compass, an accurate account 


of ons of the most important Social institutions of a 


country where many stream? of Indian culture have met, 


and I have the greatest pleasure in introducing this worlhy 
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Lt 
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শিন্দুর দানের প্রথ| ২৩০-৩৫ 
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প্রাচীনকালে সম্প্রদান একট! 
শিষ্টাচার বলিয়! গণ্য হইত 
পিতা, বরকে দাম্পত্য-স্বত্ব 
[দান করিতে পারেন ন৷! 
ত্রান্মণেতর জাতির সম্প্রদানই 
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উপবেশন বিধি 
পারস্কর গৃহস্থত্রে “কন্তু! 
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5০ 


এইই 
বৈদিক গ্রন্থে ও রামায়ণ, 


॥ মহাভারতে বারের উল্লেখ --- এ 


দিবাভাগে বিবাহ 


। লেখকের মন্তব্য ... ... ৩৪৪ 


৷ সুপ্ৰাচীনকালে বিবাহের লগ্ন 


৷ বিচার এবং দিবাভাগে বিবাহ ৩৪৫ 
। রামায়ণ 


= ৩৪৭ 
' কালদোষের বিভীষিকার স্বষ্টি ৩৪৯ 
'পঞ্জিকায় উদ্বাহতত্তের 

স্থান এবং গৌড় মণ্ডলে ? ৩৫০ 
পাঠান রাজ-শক্তির প্রভাব 

কবি ক্ৃত্তিবাসের কল্লিত 

ব্যবস্থা ত: 


[কই | | | 
বিষয় পত্রা্ধ । বিবয় পত্ৰান্ক ্ং 
দায়ে পড়িয়াই ইচ্ছামত ব্যবন্থ। ৩৫৩ | সুচক নামাবলী .-* ২৫৫-৬০ 

ভ্ৰহ্োজিংশ ক্ঘণটীয় | আসায় ও ব্মদেশের বিবাহ- 


অসমীয়। হিন্দুদিগের সন্বন্ধ- দ- | পদ্ধতির সূচিপত্র ৩৬১৩-৭৩ 
বিশেষ ভ্রম সংশোধন 
পৃষ্ঠা অশুদ্ধ ঙুদ্ধ অশুদ্ধ ঙ্ুদ্ধ 
২ টুপি তুপি আগেমদ- '"" অগমদ 
কম্তাপুর iin কামতাপুল্ৰ 


২২ বরে যূয়া --- বর শুয়া 


এ৬ ডামলি ভার ডাবলি ভার নয় আট ‘'* আট নয় 
৪৭ হোমারি ক্রিয়া হোমক্রিয়! বড় “ বন্ন 

₹৬১ গোপিনীদিগের গোপীর্িগের বিরোধ ''* নিরোধ 
"৬২ এধূমিত -*- প্রশমিত যোপ্নি যোনি 
১৪৯ চারিজনে চারি জনের ভনন্তুং '''". ভবস্তুং 
১৫১ দুর্গা _ *"" দরনা অভিবাদায় অভিবাদয়ে 
১৬২ বৈশ্যখন্দ বণিক্‌ বৈশ্যখণ্ড সাহ ২৯৬ ন *-* গকরুড় 


শণ্ডি বণিক বঙ্ডিখণ্ডবণিক্‌ ৩০৫ মৌজার ::. মৌজাদার : 
১৭৩ দক্ষিণ প্রাস্ত -:- মধ্য-ভাগ 2১১ বহুবাসেশ :.. সহবাসের 
১৭৬ কে; সি, আই, সি, আই, ঈ তন্মাধ :.* তন্মাদ j 

১৮১ ক্ছররাজ বংশ শূররাজ বংশ গ্রীআচার :.' স্ত্রীআাচার' সতি দম।--উনিদনড্লা মায় ঢোধুরী 
১৮৪ আগেমদ :‘:- অগমদ Shirt ... Skirt 


খোজ! ... মোজ৷ 
১৯৩ কমতাপ 
১৩ কমতাপুর  কামতাপুর Bridle ... Bridal 


অসমীয় হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 
শপত অল্ত্যা্ম 


শতি-পত্বীর সম্বন্ধ জীবন-মরণের, ইহ-পরকালের_হিন্দুর ইহাই 
ধারণাঁইহাই সংস্কার । হিন্দুর ভাধ্যা ধৰ্ম্মপত্নী, অদ্ধাঙ্গী বলিয়া 
হিন্দুর সংস্কার ও আখ্যাতা। বিবাহকালে ধর্ম সাক্ষী করিয়! 
চিরন্তন প্রথ পতি-পত্বী অচ্ছেদ্য উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। 
বর্তমানে প্রচলিত হিন্দুশাপ্্রের মতে শুভদিনে, শুভলগ্নে বিবাহ দেওয়| 
একান্ত কর্তব্য । ফলিত জ্যোতিষশাস্তরে ভাদ্র, আশ্বিন, কাণিক, পৌষ, 
চেত্র এবং জন্ম-মাস বিবাহের নিষিদ্ধ মাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 


মনন, যাজ্ঞবন্্য প্রমূখ স্বতিশাস্ত্রকারেরা “ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজা- 
পত্য, আঙ্গর, গান্ধর্ব, রাক্ষন ও পৈশাচ” এই অষ্ট প্রকার বিবাহের কথ 
প্রাচীন বিবাহ- বলিয়াছেন। গৌতম কেবল বত্রাহ্ষজ, দেব, 
পদ্ধতি প্ৰাজাপত্য ও আৰ্ম বিবাহ বৈধ বলিয়াছেন। 
উচ্চ শ্রেণীর অসমীয়! হিন্দুরাও এই চতুর্কিধ বিবাহকে ‘ধরম বিয়া!’ 
বলিয়৷ থাকেন। আধয্য-জাতির মধ্যো স্বয়ংবর-বিবাহের বহুল প্রচলন 
দৃষ্ট হইলেও মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত অষ্ট প্রকার বিবাহ- 
প্রণালীর মধ্যে স্বয়ংবর বিবাহের কোন উল্লেখ নাই । এই বিবাহ 
গান্ধর্বধ বিবাহের নিকট জ্ঞাতি। স্বয়ংবর-বিবাহ সাধারণতঃ ক্ষত্রিয় 
রাজকুলে প্রচলিত ছিল। 


২ অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 


এক্ষণে এই অষ্ট প্রকার বিবাহের কখঃ! বলা! যাউক । বেদ 'ঁবদ্যায় 
সুপণ্ডিত এবং সচ্চরিত্র বরকে সসমশ্মানে আহ্বানপূর্ব্ধক ত তীয় কার 
সালঙ্থত৷ কন্যার যথ্যবিধি সম্প্রদানের নাম 
ব্রাহ্ম বিবাহ । যদি যজমান, বৈদিক যনজ্ঞকৰ্শ্মে 
নিযুক্ত ঝত্বিকের (পুরোহিতের) করে নিজ কন্যাকে বস্তরালঙ্কার দ্বার! 
সুসম্জিত! করিয়া সমপ্রদান করেন, সেই, প্রথাকে দৈব বিবাহ বলে । 
কন্তাপক্ষ, বরপক্ষের নিকট হইতে ধর্্মত:ঃ এক জোড়া বা দুই জোড়! 
গরু ( গাই-বলদ ) লইয়। বিধিমতে কন্তাদান করিলে তাহাকে 
আর্য বিবাহ বলে। “তোমরা! উভয়ে (বর এবং কন্যা) একত্র ধৰ্্মাচরণ 
কর”; কন্যার অভিভাবক এইরূপ উপদেশ দিয়া যদি বরকে 
রীতিমত অর্চচন| করিয়! কন্তাদান করেন, তাহাকে প্ৰাজাপত্য বলে। 
কন্তার আত্মীয়-স্বজন বরপক্ষ হইতে ধন গ্রহণ করিয়া কন্তাদান করিলে 
তাহাকে আস্সর বিবাহ বলে। বর-কলন্যা স্বাধীন ইচ্ছান্রসারে পরস্পর 
অনুরক্ত হইয়া পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইলে তাহাকে গান্ধর্ব বিবাহ 
বলে! কন্তার অভিভাবকদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়! রোরত্যমান! 
কন্যাকে বলপূৰ্বক হরণ করিয়া লইয়! গিয়া বিবাহ করার নাম 
রাক্ষণ বিবাহ । ছল দ্বারা ভুলাইয়া অথবা মত্ত কিংবা নিদ্দরিতা কোন 
কন্যাকে লইয়| গিয়া বিবাহ করাকে পৈশাচ বিবাহ বলে । 
মন্গুর সময়ে শূদ্রের সভ্যতা অতি নিযগ্ন-স্তরের ছিল বলিয়া তিনি 
শূদ্রের রন্ত কোন প্রকার বিবাহের ব্যবস্থা দেন নাই [মঙ্গু ১০ম 
গরুড় পুরাণকার কথিত অধ্যায় ১২৬ শ্লোক] । কাজেই গরুড় পুরাণে 
শূড্রের বিবাহ-সংগ্ধার [পূর্ব খণ্ড ৪৬ অধ্যায় ২১ শ্লোক]. তাহার 
পক্ষে একমাত্র গহিত পেশাচ বিবাহ বিহিত হুইয়াছে। গরুড় 
“শুরাণে এ শ্লোকটী যাজ্ঞবন্ধা বচন বলিয়া উদ্ধত হইয়াছে, কিন্তু আসল 
যাজ্ঞবন্ধ্য স্মৃতিতে ইহ্‌ নাই। 


সন্তু কণিত অষ্ট 
প্রকার বিবাহ 


আলাম প্রসঙ্গ ' io 


Fe y) 


PH EES - Po 
=+ক্ষল বিধানে বিবাহ করিয়াছিলেন। HET নিবাৰ বিশেষ গ্লানি 


শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। : বর্তমান ইংরেজ 
শাসনে রাক্ষস বিবাহ (Sec. 366 I. P. C.— 


রাক্ষন ও পৈশাচ বিবাহ 
এবং পরাশরের বিধান 


Abduction) এবং পৈশাচ বিবাহ (Sec. 376 I. P. C.— Rape) 


অতি গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়|। নিষিদ্ধ হইয়াছে । পরাশর 


' -সংহিতার মতে কয়েকটী কারণে স্রীলোকদিগের পত্যস্তর গ্রহণের 
ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অসমীয়া ত্ৰাহ্মণ ও দৈবদ্ৰ-ত্ৰাহ্মণ (গণক) 


জাতীয় লোকের! এই ব্যবস্থা মান্য করিয়া চলেন নাই । সেখানকার 
কায়ন্থ (১) কলিতা, কেওট, নট আদি জাতীয় অধিকাংশ লোকেরা 
"অদ্যাবধি পরাশরের এই বিধান অন্তুযায়ী কা্য্য করিয়া থাকেন । 
নিগ্-আসাম ব্যতীত শধ্য-আসাম ও উপর-আমামে হিন্দুগণের 
মধ্যে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত আস্থর বিবাহের প্রচলন দেখ! যায় নাই । 
'আমামে আঙ্গুর, গান্ধবরর  ম্ধ্য-আসাম ও উপর-আশসনামের যে সকল 
ও পৈশাচ বিবাহ গ্রামে ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ত্রাহ্মণ ও প্রকৃত কায়ন্থের 
বাস নাই, তাহাদের অন্তুকরণে তত্রস্থ অন্তান্ত জাতির মধো আজিও 
“কোন সমাজ গঠিত হয় নাই । তত্ৰত্য কোন কোন তথাকথিত কায়স্থ, 
লাধ্ারণ (ordinary) কালত', কেওট, (কাচ, হিন্দু চুটিয়া, নদীয়াল 
ডোম) ও সুত জাতীয় লোকের আজিও গান্ধর্ব্ব অথরা পৈশাচ 
বিবাহ হইয়া থাকে। এ দুই অঞ্চলে তাহাদিগকে ‘আবিয়ৈ’ বল। 
হয়। কোন সত্রের গোসাঞা প্রভৃূর ক্লপা হইলে আবিয়ৈ থাক 
"লোকের! তাহাকে পুরু অর্থদণ্ড দিয়। এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়! “খেলের* 
“সমাজ বিশেযের) লোকদিগকে খাওয়াইলে শিষ্য-সমাজ হৃক্ত হৃইয়! ‘পান- 


rns 


(১) কায়স্থ__আনানে প্রকৃত কায়স্থ কাহার।, ততৎলন্বন্ধে মৎ্প্রনীত “আমাম প্রদন্” 
দুত্বতীয় খণ্ড (প্রথম সংক্ষরণ) যষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 


§ অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ পদ্ধতি ff 


তামোল’ খাইতে পারে। কিন্তু নিগ্ন-আমামের কোন সাধারণ কালতা. 
কেওট কিংবা কোচ জাতীয় ব্যক্তির এই দুই প্রথার মধো কেন 
একটীতে বিবাহ হইলে চিরদিনের জন্য জাতিচ্যুত হয় । 

হিন্দুসমাজে বেদ ব| শ্রুতির স্থান প্রথম । মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণাক,.. 
উপনিষদ এবং কল্প, গৃহ ও ধর্শ্মন্কূত্র ইহার! সকলেই বেদ নামে. 
সমাজের কল্যাণ সাধনে খ্যাত। বেদের পর স্মৃতি এবং কতন্নিম্নে 

কষিদের ব্যবন্থ। পুরাণ এবং তক্ত্রের স্থান । ব্যাসদেব-ক্বৃত 
মহাভারতকে প্রাচীনেরা 'স্বতি’ বলিয়া গিয়াছেন। যে আঠার খানি 
মহাপুরাণ, আঠার খানি উপপূরাণ এবং অষ্টোত্তর শত বা তাহার'ও 
অধিক সংখ্যক তন্ত্র আছে, তাহার! সকলেই হিন্দুর নিকট 


প্রামাণ্য । বেদজ্ঞ মহযিগণ সমাজের কল্যাণার্থ নিজ নিজ দেশকাল- 


এবং পাত্রের উপযোগী স্বতি-সংহিত| সংকলন করিয়াছেন। মন্ু,- 
ভত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবন্ধযা, উশনা, অদ্দিরা, যম, আপস্তন্ম, সংবর্ত 
কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোৌঁতম,. 
শাতাতপ এবং বশিষ্ট_এই কুড়িজন শ্বতি বা সংহিতাকার খষিই” 
প্ৰধানতঃ '‘ধর্ম্মশান্রকার নামে খ্যাত। ঝযিদের মতের ভিন্ত| 
হইলে সেই আপাতঃ প্রতীয়মান ভিন্ন ভিন্ন মতের একবাক্যতা বা 
Conciliation কর! যদি অসম্ভব হয়, তবে বেদের আজ্ঞাই শিরোধাধ্য ৷ 

বন্দী হিন্দুলমাজ অনেক বিয়ে নবদ্বীপের স্মার্ত রঘুনন্দন 
ভট্টাচার্য্যের বিবাহ বিষয়ক বিধি-ব্যবস্থ। মানিয়৷ চলেন bs 
বিবাহের প্রচলিত কোচবিহার, গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলায় 

বিধি-ব্যন' মহামহোপাধ্যায় পীতাশ্বর সিদ্ধান্তবাগীশের ও. 
দামোদর মিশর ব্যবস্থামত হিন্দুদিগের বিবাহ হয়। এই তিন 
অঞ্চলে বিবাহ-বিষয়ে পারস্বর গৃহস্থত্র ও পশুপতি পণ্ডিত সংকলিত 
পদ্ধতি প্রচলিত ৷ বাঙ্গালা দেশের পার্শ্বস্থ আধুনিক গোয়ালপাড়া জেলারঃ 


অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি f 


গৌরিপুর অর্ঞ্চলেও র'ঘুনন্দনের ব্যবস্থার প্রচলন নাই । ৬কামাৰ্যার 
পাওডাগণ হলায়ুধের অগ্রজ পশুপতির বিধান অনুযায়ী বিবাহ করিয়! 
থাকেন। মধ্া-আদামের দরঙঈ্গ জেলায় সাধারণতঃ পীতাঘর দিদ্ধান্ত 
বাগীশের বিধান-মতে এবং কাহারও কাহার৪ রঘুনন্দন ও পীতাম্বর 
উভয়ের মাঝামাঝি মিশ্রিত ব্যবস্থা মতে বিবাহ হইয়! থাকে। নগাও, 
শিবসাগর ও লখিমপুর জেলায় নিয়-শ্রেণীর মধ্যে বহুকাল হইতে 


“হাড়গুচি বিয়!'? নামক ঘে হাস্যোদ্দাপক বিবাহ প্রচলিত আছে, 


তাহ! হিন্ুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। অসমীয়া হিন্দুগণ অংবশ্যক হইলে সত্রাধিকারী 
গৌসাই ও দৈবদ্ঞ ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট হইতে বিবাহের বিধি লইয়। 
তদনুষায়ী কার্যা করিয়। থাকেন। ইংরাজী ১৮৭৫ অন্দে শহট্ট ও 
কাছাড় জনপদ বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। আলামভুক্ত হইয়াছে। 
শ্রীহট্ট অঞ্চল উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ন ও পশ্চিম এই চারিটী বিভাগে বিভক্ত । 
উত্তর ও পূর্বব আঁহট্ট অঞ্চলের হিন্দুর! শূলপাণি ও বাচম্পতি মিশরের 
প্রাচীন বিধান-মতে বিবাহের ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করিয়া থাকেন। 
যখন হেড়ম্বরাল্ত তাত্রধ্বদ মাহবং ছাড়িয়। কাছাড়ের সমতল ভূমিতে 
আগমন করেন, এঁ রাজো তখন সন্মপ্রথম বাঙ্গালীর উপনিবেশ (২) 
হয়। কাছাড় অঞ্চলের হিন্দুর! হঁহাদেরই _তাবলম্বী। হাইলাকান্দির 
রায় বাহাহুর শ্রীযুক্ত হরকিশোর চক্রবর্তী মহাশয় বলেন, “দক্ষিণ 
ও পশ্চিম শআ্হট্রের কতক অংশের হিন্দুরা শূলপাণি ও বাচন্পতি 
মিশ্রের বিবাহ-বিধি পালন করেন এবং সেখানকার আর কতক হিন্দু 
স্মার্ভ রথুনন্দন ভট্রাচায্যের ব্যবস্থান্সুযায়ী উদ্ধাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন কিয়! 
থাকেন। এথানে উল্লেখযোগ্য ঘে, শীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলের বহু ব্যক্তি 
বহুকাল হইতে বঙ্গদেশের নানাস্থানে বিবাহের আদান-প্রদান করিয়। 
আনলিতেছেন।,. উপর-আলাম ও মধা-আনাম অঞ্চলের কলিতা ও 
(২) গ্ৰহট্টের ইতিবৃত্ত-উত্তরাংশ, কাছাড়ের কথা, ১০ম পৃ ভষব্য। 


ks আদাম প্রসঙ্গ [>ম থও 


কেওট জাতীয্ন লোকদিগের নিয়-আসামের কলিত! ও কেওট স্রাতির 
গৃহে বৈবাহিক মধ্বন্ধ স্থাপন করা প্রথাবিরুদ্ধ ছিল। অধুন! হই একটা 
স্থানে হইলেও তাহা সার্ব্বজনিকভাবে হয় নাই। বিবাহের দিন 
ব্রাঙ্গণ, কায়স্থ, গণক ( দৈবজ্ঞ ) ও সঙ্ৰান্ত ঘরের কলিতারা দিনের 
বেলা নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ করেন। সাধারণ কলিত! ও অন্যান্য জ্রাতির 
লোকের! খরচের ভয়ে অথবা অভাবে নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ করেন না। 
তাঁহারা কেবল একটী কলার খোলায় ( কলর দোন৷! ) চাউল, ডাউল 
ও আনাজ-তরকারী পূর্ণ করত পিতৃলোকের উদ্দেশে উৎনর্গ করিয়। 
থাকেন। পিতৃপুরুষের ভোজনের লন্য কলার খোলায় যে সকল সামগ্রী 
দেওয়| হয় অসমীয়ারা তাঁহাকে ‘ভোজনাীঁ’, বলেন । স্ত্রীর কনিষ্ঠ! 
ভগ্নীকে বিবাহ করিবার প্রথ৷ অসমীয়া হিন্দুগণের মধ্যেও আছে। 
আসামে শাক্ত ও বেষ্ণবগণের মধ্ো ধর্ম্মগত বিরোধ থাকিলেও 
শাক্তধ্ম্মাবলন্বী ব্যক্তির পুত্র-কন্যার সহিত বৈষ্ণবধর্শ্মাবলম্বী বাক্তির 
পুত্র-কনার বিবাহ হইতে পারে। তাহাতে কোন বাধা নাই। 
আসামে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত-_অবশ্য নিয়স্তরের নহে-হিন্দৃদিগের 
বিবাহ-পদ্ধতি একই শাঙ্ত্রীয় বিধানে সম্পন্ন হইয়া থাকে । কেবল কন্যার 


বিবাহ-বয়স সম্বন্ধে ব্রাহ্ম, দেব্জ্-ব্ৰাহ্মণ (গণক ) 
ও বাতি! কায়স্থ জাতীয় লোকেরা দ্বিতীয়-সংস্কারের 
পুর্বে কন্যার বিবাহ না দিলে সমাজে ধিক্ক ত_এমন কি সমাজচ্যুতও 
হইয়। থাকেন। একারণ আসনামে এই তিন জাতির সমাজে বালা- 
বিবাহের যথেষ্ট প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় । এখানে সৰিশেষ উল্লেখ- 
যোগা যে, আসামের 'দৈবজ্ঞ'র| ব্ৰাহ্মণ-যালী কিন্তু বাঙ্গলার দৈবজ্ঞরা 
তাহা নহেন। যাহ! হউক, বদ্দদেশে আমরা দেখিতে পাই, এখানকার 
অতি নিয়-শ্রেণীর লোকেরাও তাঁহাদিগের কন্যা গণকে নবম ও দশম 
বৎসরের মধ্যে বিবাহ দিয়া থাকে। আজকাল নগমবাসী অধিকাংশ 
অস্বচ্ছল উচ্চ-শ্ৰেণীর (হন্দু অতিরিক্ত বরপণের জন্য কন্তাগণকে এই সময়ের 


বাল্য-বিবাহ 


অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পন্ধতি ১১ 


অসমীয়ারা তাঁহাকে ‘গা-ধন’ বলেন । বিপত্নীকেরা পুনরায় বিবাহ 

করিতে চ।হিলে কামরূপীয়| কন্তাপক্ষ খুব বেশী পণ দাবী করিয়| থাকেন। 

দরঙ্গ জেলার তেজপুর মহকুমার বরপণ ও কলন্তাপণ নাই বলিলে চলে। 

সেখানে সাধারণ লোকদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়| যায় যে, কন্তাপক্ষীয় 
ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল হইলে, বরপক্ষের নিকট হইতে কিছু 
অর্থ লওয়া হয়। নগাও, শিবসাগর ও লখিমপুর অঞ্চলের হিন্দুগণ কল্তার 
বিবাহ হেতু কোনরূপ প* গহণ করেন ন! । আমামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় 
বরপণ নাই বটে, কিন্কু আজকাল বিবাহের শর বরকে পণস্বর্ূপ লেখ। 
পড়ার ব্যয়াদি জোগাইতে দেখ! যায় । তবে তাহাও অতি বিরল। 
অনুসন্ধানান্তে আমরা অবগত হইরাছি যে, কোন কোন নদীয়াল 
যৎসামান্য কন্যাপণ দিয়। একটী কন্যাকে ঘরে আনিয়! স্ত্রী করিয়া রাখে । 
শ্রীহট্রে কন্তাপণ বহুলরূপে প্রচলিত ছিল__এখনও আছে । অঙ্গুসন্ধানে 
জানা গিয়াছে যে, প্রায় ১৩২০।২১ বঙ্গাব্দ হইতে সেখানে বরপণ চলিতে 
আরম্ভ হইয়াছে । এই দেশে কায়স্থ, বৈদ্য ও সাহু জাতির মধ্য বিবাহ 
প্রচলিত আছে। এরূপ স্থলে পণপ্রথ| অনিবার্য্য । কায়স্থ বৈদা 
কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে 'এবং সাহু জাতীয় বরের জন্য কায়স্থ-কন্যার 


“আবশ্যক হইলে বরপক্ষকে অতিমাত্রায় পণ দিতেই হইবে । কাঁছাড়ের 


হাইলাকান্দি মহকুমায় বৈদ্য ও সাহু জাতি নাই। পূৰ্ব্বে সেখানে 
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির লোকের! কন্যাপণ গ্রহণ করিতেন। বর্তমানে 
সেখানকার এই দুই জাতির মধ্যে বরপণ কিংব! কন্যাপণ নাই । বঙ্গদেশে 
বরপণ এক্টী লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হইয়াছে । 
অতিমাত্রায় পণ দাবীর জন্য এদেশের কুলীন 
কন্যাগণও পূর্ণ বয়সে অযোগ্য পাত্রে পরিনীতা হইতেছেন। বঙ্গীয় 
পাঁঠকগণের মধ্যে অনেকেই জানেন-স্মেহলতার বিবাহের সম্বন্ধক লে 
পাত্রপক্ষ ভীষণ বরপণ দাবী করিলে তিনি দীন পিতাকে ভিটা-মাটি 


পণপ্রথার কুফল 
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বিক্রয় হইতে অব্যাহতি দিবার জন্তু পরিশেষে পরিধেয় ব্সে কেরপিন 
ঢালিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগপূর্বক সংসার-খেলার অবসান করেন। 
কেহ যেন মনে করেন না যে, কেবল বাঙ্গালার হিন্দুনমাই দুর্কাহ পণ- 
পীড়নে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। পণ প্রথার কুফলে বিহারী হিন্দুগণ ও 
মণ্খপীডিত । 
এই প্রথার ফল বিষম হানিকর হইয়া পড়িয়াছে। 
সমাজে ইহার অল্প-বিস্তর প্রভাব হেতু চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। ইউ- 
রোপীয় সমাজও এবিযয়ে'কম পীড়িত নহে। 

| নিয়-আলামের গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ী মহকুমায় উচ্চ শ্রেণীর 
অমীয়| হিন্দুকন্তাগণ বিবাহকালে ‘মেখেলা’র পরিবর্তে সাধারণতঃ মূল্য- 


কক্পার বিবাহ বন্র বীন চেলি বা গরদের বস্তু পর্রিধান করিয়া থাকেন। 


ও আঁভ্ রণ 


ঝুমক! ও অস্তি ; নাকে -_নথ, গুলাপ ; গলায়_চিক, মাল; হাতে 
বালা, পৰ্চি,কাটাবাজু ও বাছু ; কোমরে--গোট এবং পায়ে-আরবেঁকী, 
গোলথারু ও গুদ্গরি নামক অলঙ্কার পরিধান করিতেন। আধুনিক 
কালে এই অঞ্চলে টায়রা, হল, ইয়ারিং, নাকফুল, চিক, নেকলেন, 
ব্রেসলেট প্রভৃতি অলঙ্কার প্রচলিত হইয়াছে। কামরূপ অঞ্চলে 
বিবাহকালে কন্যাকে থাড়” পরিধান করান হয় । এখানকার থাড়,গুলি 
রৌপানির্শ্মিভ-_-ক্চিৎ সোণার পাতে মোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। 
তেজপুর মহকুমার এবং নগাও, শিবনাগর ও লখিমপুর জেলায় উচ্চশ্রেণীর 
হিন্দুকন্যাগণ খাড়,র পরিবর্তে বলয় পরিধান করেন । যাহাদের অবস্থ। 
হ্ৃচ্ছল নহে, তাঁহার৷ আর বালা কোথায় পাইবেন, কাজে কাজেই 
₹ ভীহাদিগকে গুধু হাতে থাকিতে হয়। লখিমপুর জেলার হিন্দুকন্তারা 
বিবাহকালে কোমরে--‘করধনি’ ব! অন্য কোন প্রকার অলঙ্কার এবং 


কোচবিহার ও উড়িষ্যার কোন কোন জাতির মধ্যে | 
ভারতের মুদলমান 


পূর্বে এই ধুবড়ী অঞ্চলের সঙ্গতিপর্ন ব্যক্তির কন্তাগণ 
বিবাহকালে মাথায়_ পি তিপাটী; কাণে-কানবালা, ফুলক্সুম ক, ঢেড়ি 


আনাম প্রসঙ্গ ah 


কানে-_সোনার ‘করিয়।' পরিধান করে না। গোয়ালপাড়া জেলার 
অধিকাংশ ব্রাপণ ও কায়স্থ কন্যা ‘শাখা’ পরিধান করিয়। থাকে। 
উনবিংশ শতাব্দীর কিঞ্চিৎ পূর্বে মধ্য-আসামের ব্রাহ্মণ, দৈবঙজ্জ 
ও কায়স্থের কন্তাগণ বিবাহকালে শাখ৷ পরিতেন। কালক্রমে 
উহার বাবসার সেখানে লোপ পাওয়ায় ইদানীং সেখানকার কোন 
কন্যাকে শাখা পরিধান করিতে দেখা যায় না। তেজপুর অঞ্চলের 
ব্রাঙ্গপগণ এখনও বিবাহকালে কন্তাকে আশীর্্বাদের সময় বলিয়| 
থাকেন--“তোমার শাখ দেন্দুর অক্ষয় হউক ।” কামরূপ জেলায়ও 
কন্তাকে তৎকালে বলা হয়_“তোর শাখায় সিন্দুরে দিন যাক ।” 

শ্রহট্ে খাড়ুর প্রচলন ক্রমশঃ উঠিয়া যাইঁতেছে। এখন উহার 
পরিবর্তে গঙ্গা-যমুনা রুলী বাবহার হয়। ক অঞ্চলে কন্তাগণ 
পদাভরণ স্বরূপ ‘ছয়রা' ব্যবহার করে । বর্তমানে হাইলাকান্দি 
অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কন্তাগণ বিবাহকালে কলিকাতার ভদ্র- 
মহিলাদিগের ব্যবহার অনুরূপ অলঙ্কার পরিধান করিতেছেন। 

উজনী অঞ্চলের উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের বিবাহোতৎসব সাধারণতঃ 
তিন দিন ধরিয়াঁঁ[সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদিগের বাটীতে আমোদ-প্রমোদ 
উপভোগের জন্য পাচ দিন অথব! সাত দিন 


উচ্গনী অঞ্চলে বিবাহের 
উৎনবকাল ও কলর- ধরিয়!]-_অঙ্তুষ্টিত হৃউয়| থাকে। দিন, তিথি, 
গুরিত গা! ধুয়ান নক্ষত্র এবং 


চন্দ্র আদি শুভ ন! থাকিলে 


তিন দিনের পরিবর্তে তাহার! বাধ্য হইয়া চারি অথবা পাচ, দিন 


নির্দ্ধারণ করিয়া লন। এ দেশীয় প্রথান্ুসারে তিন দিনের উৎসবের 
কম কাহারও বিবাহ হইতে পারে না। নিয্ন-আসামে এক্ষণে 
আমর! তিন দিনব্যাপী : বিবাহোৎসবের ব্ণন| করিব | বিবাহ 
দিবসের কয়েক চিন পূর্ব্ব হইতে প্রত্যহই বর ও কন্তাকে তাহাদের 
নিজ নিজ বাটীতে ‘কলরগুরিত গাধুয়ান’ হয়। বাড়ীর লোকের! 


১৪ অসমীয়| হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 
একটী কলাগাছ আনিয়া উঠানের কোন' এক পার্শ্বে পুতিয়া দেন। 
অতঃপর এই কলাগাছের তলায় কয়েকটী পণ্ডিত কৃদলীকাণ্ড 
পাশাপাশি বিছাইয়া রাখা হয়। সন্ধ্যার “পূর্বে বরের বাড়ীতে 
বরকে এবং কন্যার বাড়ীতে কন্যাকে তদুপরি বসাইয়া স্সান করানর 
নাম্‌ কলরগুরিত গা ধোৱা। 

উপর-আসাম ও মধ্য-আসামে বিবাহ্রে অন্ত 
পাত্রের ঘর হইতে স্বরালোকের| অলঙ্কার, বস্তু, তৈল, সিন্দুর, মৎস্ত, 
একটা মৃদ্ঘট (টেকেলি) ও নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য লইয়া যান এবং 
* বাদ্যকরের! তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঢাক, ঢোল ও অন্তান্ত বাদ্যযন্ত্র 


বাজাইতে ' বাজাইতে পাত্রীর গৃহে উপস্থিত হইলে বাটীর মহিলারা 


কন্যাকে লইয়া অন্দর মহলে একটী সভা করেন। ইহার পর পাত্র 
পক্ষের এ স্ত্রীলোকের বখন পাত্রীকে অলঙ্কার ও অন্তান্ত দ্রব্য 
দিবার জন্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন। তথখন পাত্রীপক্ষের স্ত্রীলোকের! 
গান গাহিতে থাকেন । নিয়ে একটী গানের নমুন! দেওয়া হইল :_ 
আগৰখন ভাৰতে কি কি অনিচ্ছ| 
বাটচৰাৰ মুখেতে থো'ৱা। 
মোর ঘৰলৈ কি কাৰ্য্যে আহিছ 
॥ দেউতাৰ আগতে কোৱা ।* 
অর্থাৎঁতোমরা সম্মখস্থ ভারে করিয়! ঘে দ্রব্য-সম্ভার অনিয়াছ, 
দেউডীতে রাখ এবং তোমর! কি জন্য আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছ 
তাহ! আমাদের বাড়ার কত্তাকে অবগত করাও । 
সন্ধীত শেষ হইলে পাত্রপক্ষের স্রীলোকের! কন্তাকর্তার হস্তে 
‘টেকেলি’ দিবার পর এঁ কন্যাকে সিন্দুর এবং উপরিউক্ত বস্পর ও অলঙ্কার 
পরাইয়া দেন। তেজপুর হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র উজ্জনী 


* আগরধন-সন্মুখন্ত । বাটচরা--বহির্বাটী্ব চালাবর ( ৪৪৭ ) বিশেষ । 


- অবস্থ| স্বচ্ছল হইলে সোনার পাতে 
পাঠান হয়। 


তঃ দুই দিন পূৰ্ব্বে ৷ 
হইতে উপর-আমানের মাজুলী 


' ‘টেকেলি’ 'দেওয়। 
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অঞ্চলের থে সকল ব্যক্তি বিদেশী রীতির অন্তুকরণই ভত্রত! 
জ্রাডন পিন্দোয়া ও বলিয়া মনে করেন, কেবল তাহাদের বাটী 

__ গাত্রহরিদ্র! হইতে কন্তার জন্য কপার খাড়ুর-_[আর্থিক 


শাড়র]-_পরিবর্তে স্বর্ণ বলয় 
অসমীয়া হিন্দুর এই বস্র ও অলঙ্কার পরিধান 
করান কার্য্যাকে জোড়ন পিন্ধোয়া বলেন। প্রায় ১৯২০৷২১ সাল 
অঞ্চলে জোড়ন _পিন্ধোয়া গ্রথ! 
‘টেকেলি দিয়া’ প্রথার র কিছুমাত্র 

হর যে কোন দিন পূর্ব্বে "বৈকালে: 
হয়ূকোন দিন সকালে দিবার নিয়ম নাই। 
ম্ধ্য-আলামে অতঃপর কল্লার গাত্রহরিদ্রা। হয়। উপর-আসামের 


Ro 


" হিন্দুরা ‘টেকেলি দিয়া'র দিনেই বর-কন্তার গাত্রহরিদ্র। দিয় 


কিংবা! কন্যার গাত্রহরিদ্রা হয় না। সেখানে বিবাহের দিন এরয়োর! 
সন্ধ্যার পূর্ব্বে বর অথরা কন্যাকে “কলরগুরিত' বসাইয়। পিষ্ট 


" মাসকলাই, হরিদ্রা ও অন্যান্য দ্রব্যের সংমিশ্রণ দ্বারা বর ও কন্যার 
- গাত্ৰে লেপন ক্রিয়! 
- মহিলাদিগের তৎকালীন একটা গীতের নমুনা, যথা : 


সান করাইয়। দেন। কামরূপ অঞ্চলের 
কলৰ গুলিত গোষয়ানাম 
কাঁহীত কার আন মায়ে পিতলরে কাকে, 
কলরগুরিত আহ! মায়ে ধুৱাবাক লাগে। 
সোনার খুটগাছা কলত ধরি আছা, 
মায়েরে ধুৱার বুলি । 
মাহতে মুঠা দিলা, তেলতে হালধি; 
খচিৰ লাগিছে মায়ে স্থগন্ধ মালতি । 


১৬ অসমীয়াঃহিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

প্রথমেতে মাহ দিব! মহাসাস্তী লোক; 

হালধিরে লক্ষ্য আনি ঘনিব| গারত। * j 
উজনা অঞ্চলে পাত্রপক্ষীয় স্রীলোকগণ কন্যার পিত্রালয়ে কিয়ংকাল' 
সীত ও আমোদ-প্রগোদ করিবার পর বরের বাটীতে কিরিয়া আসে। 


অসমীর| হিন্দুজাতীয় বর-কন্যার “গাত্রহরিদ্রার কথা আমরা | 


(লেখক) পূৰ্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে অঙ্গুসন্ধিৎন্র অসমীয়াদিগের জ্ঞাতার্থ 
পশ্চিম-বঙ্গে গাত্র- . উল্লেণযোগ্য যে, বন্দদেশে স্থিরীক্কৃত বিবাহ-দিনের' 
হরিদ্রা-সন্তার সপ্যাহক্গাল মধ্যে কোন এক শুভদিনে ও শুভক্ষণে 
বর ও কন্যার গাত্রহরি্রা হইয়| থাকে। বরের বাড়ী, কন্যার পিত্রালয্ন 
হইতে ॥3৷১ মাইলের অধিক না হইলে, বরের গাত্র-হরিত্রার অন্ততঃ 
তিন ঘণ্ট! পরে পঞ্চিকাতে যদি শুভক্ষণের উল্লেখ থাকে, তাহ! হইলে 
বরকর্ত্তা নাপিত ও অন্য লোকদ্বারা বরের গাত্রস্পুষ্ট পিষ্ট হরিদ্রা, 
আঁচলাযুক্ত লাল পাড়ের অখণ্ড দেশীবস্ত্ু, বেনারসী কিংব| তত্তল্য 
বসু, রক্তবস্ত্র (চেলির শাড়ী), গন্ধদ্রব্য, পাটী, সতরঞ্চি, ঝাপি (সিন্দুর' 
চূপড়ী) শাখা, কাজললতা, জরিপাড়ের কাপড়, স্নানার্থ চৌকী, গামছা, 
তৈলপূৰ্ণ পিত্তলের কলসি, গামলা, পিত্তলের ঘটা, কাঁসার অথবা রূপার' 
চন্দনে বাটি, পিত্তলের প্রদীপ ও পিলঙ্দজ, ভোজনার্থ কাসার' 
থাল, ব্যঞ্জন-বাটী ভাজাতুজার জন্য রিকাব__[কয়েকট্রা গন্ধদ্রব্য ও. 
তিনটী বাঞ্চন-বাটী ব্যাতীত অন্যান্যগুলি একটি করিয়া ]-_এবহং মতৎস্তা 
দধি, ক্ষীর, সন্দেশ, একটী পানের বিড়িদান (ডিবা), কিছু পান ও 
পানের ' ম্‌সল৷ ব্যতীত যে সকল সধবা, কন্যার গাত্র-হরিদ্রা। দিবেন: 
__ ৯ শব্দাৰ্থ-খুটগাছাপূতুল। কাহিতে করি:.....ধুয়াব বুলি_বর ব! কঙল্গার 
' মাতাকে লক্ষ্য করিয়। ইহ! বল| হইতেছে। সোনার খুটিগাছা---. ধূয়াব বুলি 
ন্বরণ্র পুতুলটি ( বর অধব| কন্যা ) কলাগাছ ধরিয়|া অপেক্ষ। করিতেছে। তাহার মা 


আিয়। তাহাকে স্নান করাইয়| দিবে। মাহ=মাসকলাই । যুঠা-এ্রক- জাতীয় ঘাসের: 
হগন্ধ শিকড় । মহানাল্তী লোক--সতী-শিরোমণি স্রীলোক | 


ভাসমীয়| হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ১৭ 


তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ জঙনর জন্য পাচখানি কাপড়, পাচটী করিয়া! 
সিন্দুর চুপড়া, সিন্দুর কৌটা, চিরুণী, আশি, মাথাঘলশ!| ৪ আল্ত! কন্তার 
বাটীতে পাঁঠাইয়া দেন। গ্লাত্রের বাটী হইতে প্রেরিত দ্রব্যগুলিকে “গাত্র 
হরিদ্রার তত্ব’ বলে। পল্লীগ্রামে কন্যার জন্তু বরের গাত্ৰস্পৃষ্ট হরিদ্র|, বস্তরাদি 
ও গন্ধদ্রব্য নাপিত চেঙ্গার করিয়৷ লইয়] যায়। এতদ্যতাঁত তাহার জন্ 
উপরিউক্ত অন্যান্য দ্রবা ও সধবাদিগের জিনিসপত্র হিন্দুশ্রেণীর ক্বঘক দ্বার! 
ডালায় করিয়া এনং ক।য়পুত্র ( কাঁওর! )- অথবা! রাজবংশী ভ্রাতীয় লোক 
দ্বার৷ মৎস্ত পাঠান হহইয়৷ থাকে । বরের বাটা হইতে প্রেরিত. উপরিউক্ত 
লাল পাড়ের নূতন বন্তর কগ্ডাকে পরিধান করাইয়| পাঁচ জন, সাঁত জন 
অথব! নয় জন সধব। স্রালোক তাহার কপালে দুই স্কন্ধে বক্ষে ও দুই শানুতে" 
‘গাত্রহরিদ্র" দেন। যুগ্ন সংখ্যক সধবাদিগের এই কাৰ্য্য করিবার প্রথা নাই । 
অতঃপর এ ল্রালোকগণের প্রত্যেকেই বামহন্ডের উপর বামহস্ত স্থাপন করেন। 
সর্বোপরি বামহন্তের উপর একটা পাথরের ছোট নুড়ি থাকে। এই স্ুড়িতে 
৭ ধার' ( ফোট! ) তেল দেওয়| হয়। কন্যার অঙ্গের যে যে স্থানে হরিদর| 
দেওয়া হইয়াছল, নুড়ির দ্বারা তাঁহার। সেই সেই স্থান স্পর্শ করেন। নেই 
সময় হুলুধ্বণ ৪ শঙ্খধ্বনি কর। হয়। যাহার! স্বচ্ছল অবস্থাপন, তাহার! 
ঢোল বাস্বের ব্যবন্থ। করাইয়া থাকেন। গাত্রহরিদ্রার পর কঙ্তা নিকটস্থ 
জলাশয়ে গিয়। স্নান করির। আসিলে তাহার হস্তে পুর্ব্বোক্ত লোহ, রূপা 
অথব| সোনার কাচ্দললত! দেওয়া হয্ন়। সেইদিন কন্যার মাতা তাহাকে 
আলিপনা-দেওয়া পিডীতে বলাইয়া পঞ্চ ব্যপ্রান, পরমার, 
পিষ্টক প্রভৃতি ও বরের বাটী হইতে প্রেরিত জলয্বোগের 
উৎকট দ্রব্যাদি ভোজন করান। গাত্রহরিদ্রার দিন কলন্তার এই 
ভোজনকে ‘আইবড় ভাত’ বলা হয়। কন্যা! যতক্ষণ ভোজন করে ততক্ষণ 
তাহার সন্নিকটে একটা প্রদীপ জলে এবং বাড়ীর মহিলারা অথবা ছোট 
ছোট মেয়ের! শঙ্খধবনি করিতে থাকে। বর ও কন্যার বাড়ী বহু দুরবত্তী 
=~ 


আহবড় ভাত 


১৮ আলাম প্রসঙ্গ 
স্থানে হইলে এবং কন্তার বাটীতে “গাত্রহরিদার তত্ত্ব’ পাঠান অস্গুবিধাজনক 
বোধ হইলে বরকর্ত্তী, কন্তাকর্ত্তাকে এই তত্ত্ব বাবদ আবশ্যকীয় অর্থ প্রদান 
করেন। এরূপ স্থলে উভয় পক্ষের কথা অনুসারে একই দিনে ৩কই 
শুভক্ষণে বরের বাটীতে বরের এবং. কলন্তার বাটীতে কন্তার ‘গাত্রহরিদ্রা 
হইয়| থাকে। 

১৮৭৫-৭৬ গ্রীঃ অব্দের পূর্বে পশ্চিম-বঙ্গে মধ্যবিত্ত ব্যাক্তর বাটী 


[ ১ম খণ্ড 


হহতে গাত্রহরিদ্রা উপলক্ষে পাত্নীকে ‘আসমান তার৷' নামক রেশমী বন্্র 


উপহার দেওয়া হটত। -ইহার কিছুকাল পরে ‘গোদর’ নামক রেশমী 
কাঁপড়'উঠে। পাত্রপক্ষ কন্তার জন্তু তাহাই মনোনীত করিয়| গাত্রহরিদ্রার 
‘দিন পাঠাইয়া দিতেন। তৎপরে বিভিন্ন রঙের গুল-বসান ঢাকাই শাড়ী 
এ অঞ্চলে দেখ! দেয়। পাত্রপক্ষ এই শাড়ী পাঠাইয়৷ দিতেন । 
বর্তমানে (১৩২২ বঙ্গাব্দ) গাত্রহরিদ্রা উপলক্ষে কন্যাকে মান্দ্রাজী 
বা জরির কাজ-কর! ‘ঢাকাই’ কাপড় দেওয়! হইয়| থাকে। 

বঙ্গদেশায় হিন্দুগণের মধ্যে এই চিরন্তন প্রথ৷ আছে যে, গাত্রহরিদ্রার 
পর কোন দৈবদুর্ববিপাকে অথবা কোন আশঙ্কাজনক ঘটনাচক্রে নি্দিট পাত্র 
পাত্রী মধ্যে বিবাহ না হহলে বর ও কন্যার পিতামাতাকে জাঁতিচ্যুত হইতেই 
হইবে। এরূপ স্থলে ও নির্দিষ্ট বিবাহের দিনে বর ও কন্যাকে স্বজাতীয় 
ও ভিন্ন গোত্ৰীয় যে কোন ব্যক্তির গৃহে যে কোন প্রকারে বিবাহের আদান- 
প্রদান করিতেই হহঁবে। কন্যার গাত্রহরিদ্রার পর বরকর্ত্তা যৌন সম্বন্ধ 
উচ্ছেদ করিলে কল্যাপক্ষ অনেক সময় আদালতে তাহার বিরুদ্ধে ঘে 
মামল! আনয়ন করেন, কখন কখন তাহার ফল অত্যন্ত দণার্হ 
দেখ! যায়। কারণ ইহ! একটী আখিক ক্ষতিকর ও জাতিচ্যুতির 
ব্যাপার । 

এ ‘জোড়ন পিন্ধোয়া'র দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বরের বাটীর মহিলারা 
কন্তার বাটী হইতে প্রত্যাগত স্রীলোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমোদ- 


অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পন্ধতি ১৯ 


প্রমোদ করিবার জন্তু গীত গাহিয়া থাকেন। তৎপরে 

তাহার! গীত-বাদ্য মহ নদী অথব! পুদ্ধরিণী হহঁতে জল 

তুলিস্তা আনেন। বনিয়াদি ভদ্র ঘরের মহিলার! পান্ধি 

চড়িয়া সেখানে যান। উপর-আমনাম ও মধ্য-আসামের হিন্দুর! ইহাকে 

পানীতোলা’ বলেন। এই দুই ভঞ্চলে ‘জোডন পিন্ধোয়া'র দিন হইতে 

আরম্ভ কঞ্নিয়া বিবাহের দিন, পধ্যস্ত সব্বশুদ্ধ ৩ বার, ৫ বার অথব| 
৭ বার এবং কখন কখন = বার নদা অথবা পুক্রিণী হইতে গৃহে জল 
তুলিয়া আনা হয়। নেই জল দ্বার! বরের বাড়ীতে বরকে এবং কন্যার 
বাড়ীতে কগন্ডাকে দকালে ও বৈকালে ‘কলর গুরিত' এবং“ কেবল 
বিবাহের দিন 'বেহ'এর মধ্যে বসাইয়! স্গান করান হয়। অসমীয়া হিন্দুগণ' 
এই স্নান কাৰ্য্যকে ‘নোয়নি' ( নোৱনি ) বলেন। নোয়নি কাৰ্য শেষ 
না হওয়া পধ্যস্ত বর-কন্যার কোনরূপ খাস্যদ্রব্য গ্রহণ কর| নিধিদ্ধ। 
প্রথম দিনের ‘নোয়নি' হহল অসমীয়া হিন্দুদিগের প্রথম লিবাহ 
পীচ্ধত্তি । বিবাহের দিন পধ্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৩ বার ৫ বার, অথবা ৭ বার 
পানীতোলা'র বিষয় এক্মণে বল| যাউক । ১৫ পৃষ্ঠার আমরা উল্লেখ 
Ee করিয়াছি যে, ‘জোড়ন পিন্ধোয়া*র দিনই ‘টেকেলি 
he দিয়া’ হয়। বঙ্গীয় পাঠক । মনে করুন-_বিবাহের 
একদিন পূর্বে ‘টেকেলি দিয়!’ হইল। সেইদিন হইতে ‘পানী তোলার’ নিয়ম। 
লেই দিন বৈকালে এবং তৎপর দিন সকালে-বৈকালে দুইবার সর্ব্শুদ্ধ এই 
তিন বার নদী অথব! পুক্করিণী হইতে জল তুলিয়৷ আনিয়া কন্যাকে প্রান 
করান হইল । স্ৃতরাং বিবাহের দুই দিন পূর্বে ‘টেকেলি দিয়”, হইলে 
সর্ববঙুদ্ধ ৫ বার এবং তিন দিন পূর্বে হইলে ৭ বার জল তুলিয়া আনা হয়। 
উপর-আলাম ও মধ্য-আঁদামে কন্যার বাঁটীার মহিলার! নোয়নির জন্য জল 
উত্তোলন করিতে যাইবার কালে সাধারণতঃ নিয্নোদ্ধ,ত ধরণের গীত (পানী 
তুলিবলৈ যোঁৱ| নাম) গাহিয়! থাকেন := 


পানীতোঁল! ও 
' নোয়নি 


২০ আসাম প্রসঙ্গ 
“ওলাই আহ৷ 
বাল্যব মহাদৈ । 
ঙুভন্মণে যাত্র৷ কবি 
জল আনোগে ॥ 
কাষত ঘণ্ট। লোৱা বাধা 
"মূৰত লোৱা মালা৷ 
যমুনালৈ যাব লাগে 
নকৰিবা হেলা ॥ 
বাটে বাটে ফুলি আছে 
কেতেকা বকুল! 
চলিব নোৱাৰে 
পান্ত নূপুৰ ॥ 
ৰ . বাটে বাটে জুমা জুমি 
চোৱা গোপালোক । 
কোন খিনি বৃন্দবন 
চিনাই দিয় মোক ॥? * 
সামবেদীয় অধিবাদের দ্রব্য (ধাপ্ত, দূর্বা, শগ্, সিন্দুর, শ্বেত-দর্ষপ, 
চামর, দীপ, স্বরণ, রৌপ্য প্রভৃতি) বাইশটা ; কিন্তু যজুর্বেদীয় অধিবাসের 
in দ্রব্য একুশটী । বঙ্গদেশের মত কন্যার বাড়া হইতে 
তৈল, কাপড়, দধি, মৎস্তা প্রভৃতি অধিনাসের তত্ত্ব 
প্রেরণের নিয়ম আলামে নাই । যে দিন বিবাহ হইবে তাহার পুর্ব দিন 


[ ১ম খণ্ড 


: শশী প্রভ৷ 


ব্রাধাই 


অধিবাল _ 


+ ওলাই আহং৷-বাহির হইয়া আইস । মহাদৈ--মহারাণী। আনোগৈ-গিয় 
আনি। কাঁযত__কক্ষে । লোয়া-লও ৷ মুরত_-মন্তকে । বাব লাগে-যাইতে হইবে । 
নোরারে-পাঁরে ন!। বাটে বাটে-পথে পথে। ফুলি_-প্রশ্ফ,টিত হৃইয়া। 
জুমা-জুম্ি__জনত|। n 


অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাই-পদ্ধতি ২% 


অসমীয়! হিন্দুদিগের ‘অধিবাস’ হুয় । এ দিন সকালে কাহারও ঘরে ক্োঁলঁ- 
ন্ূপ উৎসব হয় না। বরের বাটাতে বর, কলন্তার বাট,তে কন্তা এবং বরকর্তী 
ও কন্যাকর্তী প্রাতঃকাল হইতে উপবাস দ্বারা আত্মদংযম করেন। বৈকালে 
তিন জ্রন অথবা পাঁচ জন সম্পর্কীয় মহিল| বর ও কন্যার মন্তকে তেল 
মাখাইয়| দেন। তংৎপরে তাহাদিগকে পূর্বববৎ নিয়মে স্থান করান হয়। 
সন্ধ্যার পরেই বরের বাঁটীতে ও কন্তার বাটীতে উভয় পক্ষীয় পুরোহিতদয় 
পঞ্চ দেবত!, নবগ্রহ ও দিক্‌পালগণের পুন্জ। কর্পেন । তৎপরে ব্রকর্ত্তা ও 
কন্তাকর্তত৷ নি নিজ ইষ্ট দেবতার পূজা! অস্তে অধিবাসের সংকল্প করেন। 
এইরূপে অসমীয়! হিন্দুদিগের ‘অধিবাস’ হইয়| থাকে। উপর-আসামে 
অধিবানের পর বর-কন্তা, বরকর্ততা ও কন্তাকর্তা হবিষ্যান্ন ভোজন করেন।, 
এই অঞ্চলে যে দিন অধিবাস ক্রিয়| হয়, সেই দিন রাত্রে অসমীয়! হিন্দুর! 
বিবাহের আর একটা লৌকিক অন্তুষ্ঠান করিয়। থাকেন। তাহারা 
উহাকে ‘গাথিয়ন খুণ্ডা? বলেন। ‘গীথিয়ন' এক প্রকার 
সুগন্ধ উদ্ভিদের মূল বিশেষ । পাচ জন অথবা সাত জন 
সধব| স্ত্রীলোক কিংবা কুমারী এক জোড়! শিল! লইয়| সুগন্ধ তৈল মাখিয়া 
একত্র হইয়া এ মূলটা শিলাপুত্ৰের ( নোড়ার ) সাহায্যে চূর্ণ করিতে: 
থাকেন। এই মহিলাগণ অথবা কুমারীর! এইরূপ কা্যে ব্যাপৃত 
থাকিবার কালে আর এক দল স্রীলোক লসেখানে বিবাহ-বিষয়ক আনন্দ- 
গীতি গাহিতে গাহিতে প্রতোকেই এ শিলাপুত্রের দারা শিলাখণ্ডস্থ 
শিকড়টী আঘাত করিয়! উলুধবনি প্রদান করেন। ইহাতে এ শিকড়টী 
চুর্ণীক্ৃত হইয়া যায। তখন উহা তৈল সহ বরের বাটীতে বরের, এবং 
কন্তার বাটীতে কন্যার মস্তকে স্থাপন কর! হয়। আসামে আহোম 
জাতির লোকেরাই এই প্রথাটী বিশেষভাবে পালন করিয়! থাকে। উপর- 
আনামের ব্রাহক্ষণদিগের মধ্যেও ‘গাথিয়ন খুণ্ড” প্রচলিত আছে। এই 
তাঞ্চলে বাড়ীর স্রীলোকের! এই দিন সারারাত্রি জাগিয়া আমোদ-আহ্লাদ 


গীথিয়ন খুণ্ডা 


২২ আসাম প্রসঙ্গ [১ম খণ্ড 


করিয়া থাকেন। নিয়-আনামে কিংব| সুরমা উপত্যকায় ত্রাহ্মণাদি হিন্দু- 


অধিবাসকালে 
তিন জন ও পচ জন সম্পর্কীয় মহিলা আসিয়| কন্যার মস্তকে তৈল মাখাইয়া | 


জাতির মধ্যে গাঁথিদ্নন খুণ্ডার প্রচলন নাই । নিয়-আসামে 


একখও্ড শিনাদ্বারা তাহার মস্তক স্পর্শ করান মাত্র । 


নিয়-আলামে অধিবাসের দিন শেষ রাত্রে বর ও কন্যা উভয়ের বাটীর | 


স্রালোকের| গীত গাহিতে গাহিতে নদী অথব| পু'্ধরিণী হইতে জল তুলিয়। 
লহয়| যান। 


নিয়ে প্রদত্ত হইল := 
‘ৰাতি তোলা পানী টুপি অতি ব’ৰ যুয়|। 
পুৱালে পৰিব পখি পানী যাব চুৱা ॥_ইত্যাদি 


অর্থাৎ--আমরা রাত্রিতে যে জল তুলিয়া লইয়া আসিয়াছি তাহা 


বিগুদ্ধ। প্রাতঃকালে পক্ষিগণের স্পর্শে উহা কলুষিত হুইয়া যাইবে । 

* মধ্য-আসাম ও উপর-আসামের উচ্চ-শ্রেণীর অধিবানিগণের ন্যায় ৭ দিন 
পুর্ব হইতে “কলর গুরিত গ! ধুয়া’নর নিয়ম নিয়-আঁসামে উচ্চ-শ্রেণীর 
অধিবাসিগণের নাই । নিয়-আসামে অধিবাসের পর নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন 
‘হইয়া যায়। তৎপরে নাপিত বরের বাটীতে বরের এবং কলন্তার বাটতে 
কন্তার ক্ষৌরকর্ম্ম করিলে তাহাদিগকে ‘কলর গুরিত' গ্গান করান হ্য় । 
এই দময় তাহাদের গাত্রহরিদ্রা’ হইয়া থাকে । এই অঞ্চলের বর-কন্তা 
অধিবাসের পূর্বে নদী, খাল, বিল অথব| পুন্ধরিণী হইতে উত্তোলিত 
জল দিয়| অন্য দিনের মত নিজ নিজ্র গৃহে স্গান করিয়া থাকে--কিন্তু “কলর 
গুরিত' নহে । 

প্রভাত হইলেই বিৰাহের তৃতীয় দিবস । এই দিন অসমীয়া হিন্দুগণ 
বর-কন্তার প্রতি আশীৰ্ব্বাদস্থচক যে মাঙ্গলিক অন্তষ্ঠান করেন তাঁহার নাম 
EE ‘দেয়ন দিয়া’। কি ভাবে এই গুভকাৰ্য্য সম্পাদন করা! 
হয়, এক্ষণে তাহ! বলা যাউক । প্রভাত হইবার অস্ততঃ 


তৎকালে যে ধরণের গীত গাওগ্ন| হয়, তাহার কিয়দংশ ' 


অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাঁহ=পদ্ধতি ২৩ 
দেড় হ্‌ণ্টা পূর্কে উভয় বাটীর স্্রীলোকেরা শয়্যাত্যাগ করেন এবং বর 
ও কন্তার মুখ ও পদ প্রক্ষালন : অস্তে তাঁহাঁদিগকে নববন্ পরিধান 
করাইয়া একটা উ'চু পিঁডার উপর উপবেশন করান। কামরূপ অঞ্চলে 


এই বন্ুকে “আনাকাটা কাপোর” বলে। অতঃপর বর ও কন্যার সধবা 


মাত! (৩) পিঁড়ার সন্মুখে জানম পাঁতিয়৷ বমেন। . তখন এ ছুই 


বাটাতে অন্যান্য মহিলার! হরিধ্বনি (জয় রাম বোলা, জয় হরি বোলা, 


হর-গৌরি বনতি হওঁক') 'ও উলুধ্বনি করিয়| বর-কন্যাকে আঁশীর্ক্মাদ 
করেন। যে বরের ig বরের মাতা এবং কন্যার বাঁডতে 


0 Ee দধি, চন্দন মিশ্রিত করিয়। পাঁনপাঁত৷ দ্বারা বর-কন্যার 


তাঁহা ছিটাইয়| দেন। তৎকাঁলে এই প্রথাপোযোগী গীত গাওয়৷ 

হয ৷ যা সাঁত কর ছিটান হইলে পুরনারীগণ পুনরায় হরিধ্বনি ও 
উলুধ্বনি করন । অসনীয়। হিন্দুগণ এই স্রী-আঁচারকে “দৈয়ন দিয়”: 
এবং এ জনকে “দৈয়নর পানী”” বলেন। এখানে একটী হাসির কৃথী 
বলি। বাঙ্গাল দেশে কোন বালিক বিবাহের পূর্বে রুগ্। থাকিলে অথবা 
তেমন ৰাড়ান্ত ন৷ হইলে সাধারণতঃ লোকে উপহাদ করিয়। বলেন, 
“বিয়ের জল পাঁবে, গায় পুষিয়ে যাবে 1? অসনীয়। হিন্দুরা বিবাহের পূৰে 
বালিকাদের তদ্রপ অবস্থা দেখিলে বলিনা থাকেন “দৈয়নর পানী পালে 


গা! বাঁঢ়নি দিব’’ অর্থাৎ__দৈমনের জল পাঁইলে পৃষ্ট হইবে । কোন কোন 


স্থানে বিবাঁহ-বাটার কোঁন কোন বাক্তি পূন্দ হইতে পচা দই যোগাড় 
করিয়। রাখেন এবং ‘দেয়ন দিয়’ কাঁ্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আমোদ-'প্রমোদ 
উপভোগ ও অন্যানাকে হাঁদাইবাঁর জনা নিত্রিত পরিচিত ব্যক্তিগণের 
মুখে তাহ! মাখাইয়া দেন। কাঁমরূপের হিন্দুদিগের মধ্যে এই ধরণের - 
‘দৈয়ন দিয়? প্রথা প্রচলিত নাই । এই অঞ্চলে দেখ! যায়_বর, কন্যা- 


(৩) সধবা মাঁত| তিনি সধব| ন! থাকিলে, কোন নিক্ষট সম্প্কায়। সধবা মহিল|। 


"২৪ আলাঁম-প্ৰসঙ্গ 


গৃহে যাত্রা করিবার জন্য যপন বাত্রা-ঘরেয়'সম্মখে আলির! দাড়ান, তথলন 
দোলাবাঁহক তাঁহার গাঁয়ে চটকানি দই-কলা দেয়। কাদরূপে ইহাকেই 


“দৈগ্ন দিয়া’ বলে। যাহা হউক, সেদিন বর অ্বথবা কন্যাকে এই জলে: 
স্নান করান হয় ন!। এ দিন মধ্যাহ্ন বরের বাঁড়ী বরের, কন্যার বাড়ীতে: 


কন্যার জনা পুর্বববৎ নিয়মে জল তুলিয়া আনিয়া তাহাদিগকে স্নান করান 
হয়। তত্পরে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ অস্তে[ পরস্পর পরস্পরের আব্দীয় 


স্ব্সনকে পূর্ব দিবস যে নিদন্রণ করিয়া রাখেন-]--তাহাঁদিগকে এ সমহ্থ- 


একটা ভোজ দেওয়া হর ! 

বঈ্গদদোশ হিন্দুদিগের বিবাহ আদি উৎসব উপলক্ষে স্বয়ং উপস্থিত 
হইয়। আহারের নিমন্ত্রণ করা অন্যতম চিরন্তন প্রথ।। যে স্থানে 
বঙ্গীয় হিন্দুদিগের কর্স্সকর্ত্তার যাঁওয়ার অসুবিধা, তথায় উপযুক্ত প্রতি- 

নিনপ্রণ-প্রণালী নিধির দ্বারা নিমন্রণ করিবার রীতি আঁজিও প্রচলিত 
পতত্রর দ্বার! নিমন্ত্রণ করিতে হইলে ক্রটী স্বীকার করিয়া পত্র লিখিতে 
হয়। এরূপ ন! কর! ভদ্রতা বিরুদ্ধ । পল্লীগ্রামে ও সহর অঞ্চলের 
হিন্দুগণ আত্মীয়-স্বলন ও প্রতিবাদীদিগের বাটাতে উপস্থিত হইয়া 
আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কর্ম্মকর্ত্ ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রজ'- 
মণ্ডলাকে ও অন্য শ্রেণীর যে সকল লোঁকের সহিত তাঁহার সোৌহ্ৃদ্ধ- 
আছে, তীঁহাদিগকেও তদুপলক্ষে বাড়ীতে আঁহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিতে 
'অমনীয়া হিন্দুদ্িগের পাঁরেন ৷ বঙ্গদেশে পুরুষ দ্বারা স্রী ও পূরুব উভরকেই 

নিমস্তরণ-প্রণালী নিমক্নণ করা! যাঁগ্র ; কিন্ত বিবাহোপলক্ষে আলাম অঞ্চলে. 
নিমন্রণ প্রণালী অন্ত্প | যে সকল ব্যক্তি সঙ্বান্ত বলিয়া পরিচিত 
তাহারা একান্রবর্্তা পরিবাঁরের অন্তভ্ুত হইলেও নব বনল্পাবৃত একটা, 
“সরাই’ করিয়| পান-স্পারি সহ তাহাদের প্রত্যেকের নিকট উপস্থিত 
হইয়া এ সরাহ প্রদানপূর্কাক বিবাঁহ-ভোজে যোগদানার্থ নিমন্ত্রণ করিতে 
হয়। নিমন্তিত ব্যক্তি ‘সরাই’ হইতে পান-সুপারি তুলিয়। লইয়া সরাই ও: 


অলনীর! হিন্দুদিগের বিবাহ-পক্কতি ২৫ 


বন্র ফিরৎ দেন। রৌপ্য অন্থব| পিত্তলের সরাইয়ে পান, স্থপাঁরি দিন্বা 
ভড্রলোককে নিমন্রণ না করিলে দেশাঁচাঁর অনুসাঁরে তিনি তাঁহ!| কদাঁচ 
গ্রহণ করেন ন।। বাহার রৌপ্য অথব! পিত্তলের সরাই ন৷ থাঁকে তিনি 
অন্যত্ৰ হইতে এ সরাই আনিয়!। নিমন্ত্রণ করিয়। থাকেন। সাঁধারণ- 
শ্রেণীর লোককে কীঁসা অথবা! মৃত্তিক|-নিশ্মিত সরাই দ্বার৷ এরূপভাবে 
নিমন্ত্রণ করিতে হয়। আসামে পুর্লষ দ্বারা স্রালোককে নিমন্ত্রণ কর! 
সরাইয়ের শএঁখীবিনদ্ধ স্রীলোক অথব। তাঁহার প্রতিনিধি 
আকৃতি পুঁকষ দারা স্ত্রীলোককে নিমন্ত্রণ না করিলে, সে 
নিমন্ত্রণ অগ্রাহ । অসমগীয়ারা পানের ডিবাকে ‘টেম। বটা’ ও পানপাত্রকে 
“বট!” বলেন | সরাইয়ের গঠন বাঙ্গালা দেশের বূনচির মত কতক্টী 
আঁয়তন অনুযাঁরী সরাইয়ের মধ্যভাগ নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্স্ব--খুনচির মত 
সঙ্ধীর্ণ নহে । বধুনচির উপরিভাগ কিঞ্চিৎ গভীর, কিন্ত সরাইয়ের উপরি- 
ভাগে কাদার ‘রেকাব’ থাকায় উহ। তদ্রপ আঁক্কৃতিবিশিষ্ট নহে । যাহা 
হউক, এ দিন সক্ষ্যাকালে বর, কন্যার পিত্রালয়ে মাত্র করেন । তথন 
কুলনাঁরীর! শঙ্খধ্বনি করিতে খথাকেন। 
নিয়-আসাঁমে বিবাহের দিন বর নিজ বাঁটিতে ‘কলর গুরিত’ সান 
করিলে পর তাঁহাকে বাটীস্থ পাঙ্গনে একটা আসনে ব্‌সাইয়! রাখা হর । 
ততৎ্পরে স্থরাগ_ (সআ্ৱাগ) তোল!’ নামক একটা মঙ্গলাচরণের অন্তুষ্ঠান 
হয়। ইহাঁর বিষর আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে বলিব । এই অঞ্চলে বিবাহের 
দিন কন্য! পিত্রালয়ে ‘কলর গুরিত’ স্বান করিয়া যখন নববস্্র পরিধান 
করেন, তৎকালে মহিলার! গীত গাঁহির। থাকেন। কন্যার বাড়ীতে ও 
বরের বাড়ীতে মহিলাঁদিগের তৎকালীন একটী গীতের নমুনা, যথাঃ 
সোন। পন্ধ। রূপ। পিন্ধা, পিন্ধ। পাঁটর শাঁড়ী ; 
দেবাঁঈ্গ-ভূষণ পিন্ধ৷ হন্দে দিছে আনি। 
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আথে বেথে করি দেবকী সুন্দরী, আনি দিলা পাটর ভুনি 
পাটর ভুমুক, চিতর পাণুরী, আনি দিলে রুক্মিণী ॥ 
পাঁটর পচরা, সোনার গলছোলা সর্লগারে জিলিনিলি। 
অতি বিতোপন আনিবা বসন সভাঁত যেন শুৱাই ॥ 
কণ্যার নববস্ত পরিধান করা হইলে বাটর মহিলারা তাঁহার জর বুগলের 
বধ সিন্দুরের টিপ অথব! তাহার সি'থার সিন্দুরের রেখ! দিয়া থাকেন । 
যাহ হউক, ওঁ উদ্ধত প্ৰাচীন গীত মধ্যে ‘ভুনী’ ও ‘পাণ্ডরী’ নামক যে 
বদ্রদয্নের নামোল্লেখ আছে, প্রাচীন বঙ্ধভুক্ত শ্রীহষ্ট অঞ্চলেও সেগুলি 
উতপন হইত | বিগত ১৩২০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার বিজয়া পত্রিকা 
লুইতে অবগত হওয়| যায়, “হবিগঞ্জের বাগ্‌বাঁড়ীর ‘রার*দিগের পরিবারে 
প্রাচীন বাঙ্গালী কৰি বিপ্ৰ জ্রানকীনাথ রচিত ২১৭ পৃায় সমাপ্ত ১৪৭ 
বসরের একখানি বিজ্তত পদ্মপুরাণ আছে। এই কবি উহার একস্থানে 
বঙ্স-বর্ণনায় যে ১৭ রকম কাপড়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুপাঁটা, 
পাণগুড়ী, পটকা, সাড়ী, মুগা, খনি ও টুপি ভিন্ন অন্যান্য বন্তরগুলি ৭০৮০ 
বগুসর পূর্বে অপ্রচলিত ছিল।” নিয়ে গ্রীহট্টীয় কবি জানকীনাথের 
রচিত ১৪৭ বৎসরের প্রাচীন পদটী উদ্ধৃত কর! হইল £_ 
ভুনি গাবেডা তুলে পাছেড়া দুপার্টি । 
দল পাণ্ুড়ী তুলে পাইকে পিন্দে দড়ি ॥ 
পাগুড়ী পটকা তুলে পার্থারি বিস্তর । 
॥ সাঁড়ী মুগা! গা খনি তুলে কদলির দর ॥ 
রক্ত। বিচিত্র নারিচা তুলে গায়ের কাঁপাই । 
তাঁকি টুপী তুলে যত তাঁর লেখা নাই ॥ 


* বেদাঙ্গ ত সুগম পটবস্ত্র বিশেষ । আখে বেখে করি_যত্র সহকারে। 
চিতর পাগুরি--কা্পাস স্বত্রের পাগড়ী । ভুনি -ধুতি। পচর!--চাঁদর । গলছোল। 


__ফতুয়ার মত লাঁস| বিশেষ । শুয়াই ভাল দেখায়। জিলিমিলি_বাক_ঝকে। 


তাসনীয়| হিন্দদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ২৭ 


পূর্ব কথিত 'দৈয়ন দিয়া’রু.পর বেলা ৮৯ টার সময় বর ব!. কঙ্কাকে 
পূর্বাদিনের তোলা জন দিয়! স্নান করান হয়। বর ব। কন্যা স্নানাস্তে সৃতন 
বন্াদি পরিধান করিয়া নান্দীমুখ ্রন্ধবাসরে আরাদ্ধ শেষ ন! হওয়। পৰ্যন্ত 
বিয়া থাকেন। শ্রাঞ্ধান্তে বর বা কন্যা দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুজনদিগকে 
প্রণাম করিয়| সুমজ্জিত হহইয়। আসরে ( বর বাহিরে ও কন্যা অন্দরস্থ 
আসরে) বসেন। কন্যাপক্ষীয় মহিলার৷ আসরে শ্রীকৃষ্ণ-রুস্মিণী, উষা- 
অনিরুদ্ধ ব| হর-গৌরি বিষয়ক ‘বিয়ানাম’ গাহিতে থাকেন। বর-কলন্তার 
আসর উভয় স্থানে এইরূপে অপরাহ্ণ ৩৷৪ট। পধ্যস্ত বসিয়া থাকে । 
সন্ধ্যার পর মহিলার! আবার সমবেতা হইয়| ঢুলি, সানাই আদি বাদ্যকর 
এবং আলে| ও মশাল লয়| নিকটস্থ নদী ব! পুষ্করিণীতে ‘পানী’ তুলিতে 
যান। এনদীব৷ পুদ্ধর্নিণীতে উপস্থিত হইয়। মহিলার! ‘পানীতোলা' মহিলা- 
দিগকে অৰ্ধচন্্রাকারে বেষ্টন করিয়|। উল্ধ্বনি করেন। তখন প্রধান 
‘পানাতোল| মহিলা’ ( সাধারণতঃ বর ব! কন্যার সধবা মাতা বা অন্ত নিকট 
সম্পর্কায়া মহিলা ) একখানি ছুরি লইয়! জলের উপর একটা যোগ চিহের, 
(+) মত কাটিয়। অপদেবত| তাড়ান। তারপর তিনি ব্রহ্ম, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও 
ত্রিশকোটী দেবতার আশীব্বাদ প্রার্থনা করিয়| জল তোলেন। তৎ্পনবে 
অন্যান্য ‘পানীতোল৷’ মহিলার। জল তোলার পর পুনরায় ‘বিয়ানাম’ গাঁহিতে. 
গাঁহিতে বা্যকরগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রত্যাগমন করেন। তাহার! বাটী 
আনপিয়৷ এই উত্তোলিত জল দ্বার| বর ৰ! কন্যাকে স্বানাগারে ( বেই ) 
স্নান করাইয়া আবার হরিধবনি ও উলুধ্বনি করেন। এই স্নানাগার 
সাধারণ স্নানাগার হইতে পৃথক্‌। পূর্ব্বে আমর! ‘বেই’এর কথ। বলিয়াছি। 
এই জিনিসটা কিরপ তাহা জানিবার জন্য বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণের: 
আগ্রহ জন্মিতে পারে । উপর-আসামে ও মধ্য-আসামে হিন্দুর| পুত্র-কন্তার 
বিবাহ উপলক্ষে বাটীর প্রাঙ্গণের এক কোণ আবরু করিয়া 
ভথায় একটা নাতিউচ্চ চতুদ্ধোণ বেদি প্রস্তুত করত তাহার, 
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উপর একটী পীড়া পাতে। এই বেদির চারি, কোণে চারিটা খোট পুতিয়া 
রাখে। পরে এ খোটার প্রত্যেকটীর সহিত একটা চারা কলাগাছ বলান হয়। 
অসমীয়া ভাষায় চার! কলাগাছকে ‘কলপুলি! বল! হয়। অসমীয়! হিন্ুর৷ 
এই খৌটাগুলির গায়ে সাধারণতঃ কার্পাস হুত্রদ্বারা সিন্দুর-সংযুক্ত আত্রপত্র 
বন্ধনপূর্বক ঝুলাইয়া রাখেন, এবং ও খোঁট! চারিটীর অগ্রভাগে চারিটী 


কলসির মুখ প্রবিষ্ট করাইয়া উহাদের উপরিভাগ হইতে নিযে অদ্ধাংশ পর্য্যন্ত 


এরূপভাবে বনত দ্বারা আৰ্বত করে যে, ও বন্তুব্ষ্টেনী দর্শন মাত্র কতকট! 

মন্দির বলিয়া ভ্রম হয়। উপর-আসাম ও মধ্য-আনামের হিন্দুগশ এই 
স্সানাগারকে ‘বেই' বলেন। 

+ বর ও কন্যার বাটীর মহিলার! ‘বেই’এর পার্শ্বে জল তুলিবার পাত্রগুলি 
রাখিয়া নোয়নি’র গান (স্থানের গান ) গাহিতে গাহিতে বর 'ও কন্যার 
বন্প্রান্ত ধারণ করিয়৷ বাড়ীর ভিতর হইতে সেখানে আনয়ন করেন। জনৈক 
স্রীলোক একটী পিত্বলের থালায় আতপ চাউল ও তদুপরি একটী মৃৎপ্রদীপ 
রাখিয়া তাঁহাদের অগ্রগমন করিতে থাকেন। এই পাত্রটীকে “আরতি 
দুরলী’ বল! হয়। ইহা একটী মাঙ্গলিক চিহু। তৎ্পরে বরের বাটীতে 
খরকে এবং কন্যার বাটীতে কন্যাকে ‘বেই? প্রদক্ষিণ করাইয়া পীড়িতে 
বসান হন। তখন মহিলারা জনে জনে ‘মাহ-হালধি’ ( বাটা মাষকলাই ও 
কাঁচা হলুদ) মাখান। শাহ-হালধি*’ মাখান হইলে ‘পানীতোলা!’ 
মহিল!| তাহার জলপূৰ্ণ কুম্ভ হইতে জল লইয়া বর ও কল্তার মাথার উপর 
দশবার জন ছিটান। সেই সময় বন ঘন উলুধবনি হইতে থাকে । তৎ্পরে 
একটী বাঁদী বা গোলাম একটা কসার ‘গামলা”তে জল লইয়া বর ও কল্তার 
পদ প্রক্ষালন করে। এই কা্য্যের জন্য বর ও কন্যা! স্বহস্তে তাঁহাকে একটা 
টাকা ও একখানি গামছ|৷ অথব!| চাদর উপহার দেয়। পদপক্ষালনাস্তর 
মহিলারা একে একে নিজ নিজ কুস্ত হইতে বর ও কলন্তার গায়ে জল 
চালিতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তান্ত মহিলারা! উলুধ্বনি ও “নোয়নি 


অগমীয়। হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ২৯ 


| নাম’ করিতে থাকেন। এইনুপ ভাবে ‘নোয়নি* ( স্নান ) হইয়|। গেলে বর, 


কন্তার বাড়ীতে যাত্র|৷ করিবার পূর্বব সময় পর্য্যন্ত নিজ বাটীস্থ আদরে এবং 
কন্যা বরাগমন পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে অন্দরমহলন্থ আলনর মধ্যে মখি-পরিবেষ্টিত 
হইয়| বসিয়| থাকে । এই সখির। পৌরাণিক বিবাহ-গীতি গাহিতে থাকেন। 
পূর্কে বলিয়াছি যে, আদামে ৩ দিন, ৫ দিন অথবা! ৭ দিন ধরিয়| 
বিবাহের অকুষ্ঠান কার্য্য চলিয়া থাকে । মধ্য-আালাম ও উপর-আলামে নিদ্দিষ্ট 


' অন্ুষ্ঠান-দিবস হইতে বিনাহ-দিবস পৰ্যন্ত প্রত্যহ বৈকালে কয়েকটী ন্ত্রী- 


সাচার অস্তে এই মন্দির ( বেই ) মধ্যে বরকে সগান করাইবার কালে 


বাড়ার স্ালোকের| বেদির চতুদ্দিকে প্রদক্ষিণ করত ‘নাম’ গাহিয়া 


Pe 


থাকেন। লসেহাদন বরের ঘরে বরকেঃ কেবল এই মন্দির মধ্যে আমান, 


করান হয় না--ক্তার ঘরে কন্তাকেও তজ্রপ নিয়মে স্থান করান হহয়। 


থাকে। ‘বেই' তেয়ার করিতে কোন ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয় ন । অনেক 
স্থানে এরূপ প্রথা আছে ঘে, 'বেই' পাতিবার পূর্বে ও স্থানের মধ্যভাগে 
একটা মাটার হাড়াতে আধনের আন্দাজ আতপ চাউল, একটী হংস ডিম্ব 
ও একটা রোপ্য মুদ্র| পুতিয়া রাখ! হয় । বিবাহ সম্পাদনের তৃতীয় দিবস 
পরে উহাকে বাহির করিয়| অন্যান্য খাদ্যাদি মহ্‌ কোন একটী ভিক্ষুককে 
দেওয়া হয়। 'ৰেহ’এর আঁরতন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কতখানি হইবে সে সম্বন্ধে 
কোন নিয়ম নাই । হহ!| প্রস্তুত কালে বাড়ার লোকেরা স্থবিধামত 
চতুক্কোণযুক্ত পরিসর করি লন। 

ত্রয়োদশ পৃষ্ঠায় ‘বিবাহোৎসব ও কলর গুরিত গ' ধুয়ান’ প্রসঙ্গে 
অনমায়| হিন্দুদিগের বিবাহোৎসব সাধ|রণতঃ ৩ দিন ধরিয়া হবার কথা 
যাছ। বলা হইয়াছে, তাহ! আমর! শধ্য-আসাম ও 


লয় বৰাহোৎ- = { 
নিন্-আঁদাঁমে ₹ি wt ডপর-আ[দীায অঞ্চলের হিন্দুদিগের মধ্যে কেবল 
সব কাল ও নবর্-কঁহ 

"ত্য লাও ন-আঅ HAE : 
কলর গুরিত গা-ধুয়া দেখিতে পাই । নিযন্ন-আলামের হিন্দুদিগের এই 


ডৎসব কাল > দিন মাত্র । এই অঞ্চলের হিন্দু. 
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শ্রেণীর বরকন্যার বিবাহের দিন স্ু্্যান্ডের. কিছুক্ষণ পূর্ন্দে ‘কলর গুরিত’ 
ব্যতীত “বেই’ এ স্নান করিবার প্রথা একবারেই নাই । এই দিন বরের 
বাটতে বরের মাত! এবং কন্তার বাটীতে কন্যার মাতা অতি ত প্রত্যুষে 
উঠিয়া আত্মীয়গণ ও গ্রামের অন্যান্য স্বীলোাকদিগের সহিত মিলিত হইয়া 
এবং কয়েক জন বাদ্যকরকে আপনাদের সঙ্গে লইয়| গীত গাহিতে গাহিতে 
নদী অথবা পু্করিণীর ঘাটে যান। বাটী হইতে বাহির হইবার কাঁলে বর 
* 'ও কন্তার মাতা এবং সম্পকায়া স্রীলোকেরা ঘট এবং একখানি ডালায় 
করিয়! প্রদীপ,.হরীতকাী প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য লন। তাহার! এই ঘটে 
করিয়! 'জল তুলিয়া আনিয়| গৃহমধ্যে রাখিয়া দেন। এই দিন বাড়ীর 
লোকের! ৪1৫ ঘটিকার পুর্বে যে কোন সময়ে উঠানের এক পার্শ্বে একটী 
কলাগাছ আনিয়া! পুতিয়া রাখে। তাহার তলদেশে বর-কন্যার স্নানের 
জন্য কয়েক্টী খণ্ডিত কদলীকাণ্ড পাতিয়া আসন করিয়! রাখা হয় । 
সন্ধ্যার একট্‌ পূর্বে ৰর ও কন্যাকে এই আসনে বসাইয়! মাতা ও অন্যান্য 
সম্পর্কীয় ন্ীলোকেরা তাহাদের উভয়ের গায়ে মালকলাই ও হরিড্র! 
মাখাইয়া উক্ত ঘটের জল দিয়! স্নান করাইয়া দেন। চূড়াকরণ উপলক্ষে 
মধ্যাহ্\কালে এইর্পতাবে স্নান করিতেও আমরা দেখিতে পাই । 
বর যখন বিবাহার্থ কন্তার বাটীতে যাত্রা করিবার উৎযোগ করেন 
তৎকালে বাটীর মহিলার! 'স্ুয়াগ-তোলা' নামক একটা মঙ্গলাকুষ্ঠান 
করেন। বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণের জ্ঞাতার্থ এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে, নিয়-আলামের ধুবড়ী মহকুমায় ইহাকে 
“সোঁহাগ_তোল!’, কাযরূপ অঞ্চলে, 'সুয়াগ -তোলা', মধ্য-আসামের তেজপুর 
অঞ্চলে সয় (সুৱ৷) ভাগ তোলা’ এবং উপর-আসলামের শিবলাগর 
অঞ্চলে ‘সুয়াগুরি-তোল!’ বল! হয়। ধুবড়ী মহকুমার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের 
মহিলাগণ কেবল বিবাহের দিন ‘সোহাগ-তোলা*র অনুষ্ঠান করেন। 
সম্তান্ত ঘরের মহিলার! দোলায় উঠিয়া সঙ্গিনীগণসহ “সুয়াগ-তুলি’তে যান। 


স্রয়াগ -তোলা 


পান্গনে এক আসনোপরি বসাইয়| রাখা হয়। 


অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৩১ 


উচ্চ-শ্রেণীর অসমীয়! হিন্দুগণ নিজ বাটীতে সুয়াগ 


গৌহাটা মহকুমা! অঞ্চলে তোল৷ অন্তে বিবাহা্থ কন্যার বাঁটাতে যাত্রী করেন। 


ত্রাল। ss « > —__ 
E80 কাগরূপে গৌহাটা মহকুমার উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের 


কিরে ইহার অনটান হ এক্ষণে তাহ! বলা যাউক । সেখানে আমর! 
দেখিতে পাই-_‘কলর গুরিত’ বরকে স্নান করাইবার পর তাহাকে বাটীস্থ 
বর, কন্যার বাড়ীতে যাত্র! 
করিবার অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার মাতা গ্রামের স্ীলোকবরুন্দ ও 
আত্মীয়গণ সহ একটা ডালায় করিয়! চাউলের দোনা, প্রদীপ, হরীতকী, 
আতপ চাউল, মৃদ্ঘট প্রভৃতি মাঈলিক দ্রব্য লইয। কোন একটা পু্করিণী 
ব!| নদীর ঘাঁটে [ বরকে স্নান করাইবার জন্য প্রাতে ঘেখান হইতে জল 
উত্তোলন করা হইয়াছিল সেখানে ! গমন করেন। তৎকালে এ দস্রীলোকেরা 
গীত গাহিতে গাহিতে, চুলিয়ার। ঢোল এবং খুলিয়ারা খোল বাজাইতে 
বান্দাইতে তাঁহাদের পশ্চাৎ গমন করে। বরের মাতা, খুঁড়ি অথ্ব! পিসি ৩, 
৫ ব| ৭ বার এঁ নদী অথবা! পুন্ধরিনীতে ডুব দেন। প্রতিবার জল হইতে মাটী 
তীরে তুলিয়া আনিয়! ত্দারা! প্রায় 
অৰ্দ্ধ হস্ত অথব| তদপেক্ষ। কিঞ্চিৎ 
ন্যুন দুইটী উচ্চ ‘দৌল’ বাধেন 
এবং উহার চতুদ্দিকে প্রায় অদ্ধ 
হস্ত পরিমিত ‘খরিক!' ( উলুখড় ) 
পুতিয়৷ দেন। এ ডউলুবড়ের 


চতুদ্দিকে সুতার বেড় দেওয়া হয়। ইহার পর তিনি জলে নামিয়া ডুব দিয়| 
কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা তুলিয়| স্থলে উঠিলে জনৈক আত্মীয়! তিনটা আম্পল্পব দ্বার! 
ভাহাকে কোমলভাবে স্পর্শ করত জিজ্ঞানা করেন, ‘কি দেখিলে?” 
তদুত্তরে বরের ম! বলেন, ‘ঢোলর কুব' অর্থাৎ ঢোলের বাজন! । অতঃপর এঁ 
উত্তোলিত মৃত্তিকার কিয়দংশ উপরিউক্ত ডালায়, দোনায় ও ‘দৌল’এ 
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দেওয়|৷ হহঁলে পুনরায় তিনি জলে নামিয়। ডুবু,দিয়া কিঞ্চিৎ মৃত্তিক। তুলিয়া 
আনিয়|। এরূপ করেন। দেশায্ন প্রথ। অনুসারে ৩ বার ৫ বার অথনব! ৭ বার 
এইরূপ করিবার পর, আর একবার তিনি স্নান করেন-_শেনার মাটা 
আনেন না, স্থলভাগে উঠি! গ! মুছিয়া গুদ্ধ বন্ পরিধান করেন। অতঃপর 


৩ বার অথব! ৭ বার জলে আতপ চাউল ফেলিয়া দেওয়া হয় । এই চাউল 
ফেলিবার কালে দুইজন অথব| তিনজন আত্বীয়া উহ হহঁতে কিছু পরিমাণ, 


লহয়া রাখেন। ততৎপরে বরের ম! তিনজন, অথবা পাঁচজন আস্মীয়া সধবা 
স্রীলোকের খ্বাচলে আতপ চাউল ফেলিয়া দেন। ইহার পর তিনি 
পুনরায্ মান করিয়| যুখে এল ভরিয়া লন ও শু্ক বস্তু পরিধান করিয়া বাড়ী 


ফিরিয়| যান। ফিরিবার কালে এক ব্যক্তি কোদাল দারা রাস্তায় গর্ত 


কাটিতে কাটতে যায়। একজন স্রালোক এ গর্তে মিশ্রিত দুগ্ধ-কদলি দিয় 
বায়। বরের মাত! করেকটা উলুখড় লংযোগে এই দুগ্ধ কদলির কিয়ৎ 
পরিমাণ তুলিয়া তুলিরা একটা কংসপাত্রে রাখেন । এই পাত্রে পূর্ব হইতে 
একটী টাকা, চাউল ও মাসকলাই রাখা হয়। বরের মাতা বাটীর প্রাঙ্গনে 
পৌছিলে দুহজন প্রালোক বরের মন্তকোপরি একখানি বল্র প্রসারিত 
করত ধারণ কর্রেন। বরের মাত| তখন তাহার সমুখে ৫ বার অথবা 
1 বার প্রদক্ষিণ করিলে ও কাংস পাত্রস্থ টাকা বরের মস্তকোপরি ধৃত 
কাপড়ের উপর ফেলিয়া দেওয়! হয়। কাপডখানির এক দিক নাঁচু করিয়! 
দিলে জনৈক ব্যক্তি টাকাটী ধরিয়া লন। ততৎপরে পাত্রস্থ চাউল ও ম'স- 
কলাইয়ের কিয়দংশ এ কাপড়ে ফেলিয়া দেওয়|। হয়। নর উপরিউক্ত 
টাকাটা -তান্ুল ও পানসহ একটা বাটায় করিয়া তাহার মাতাকে দিয়! 
প্রণাম করেন। এই সময় তিনি তাহাকে মনে মনে আশার্্ধাদ - করিয়। 
তাহার মুখচুহ্বনপূর্বক এ ঢাকাটী ফিরৎ দেন। অনন্তর স্তম্াগ-তোলার 
সময় মুখে করিয়! 'আনিত জ্বল তিনি ফেলিয়া দেন এবং একটা কংসপাত্র 
হইতে একটা চাউল লইয়| তাহার পুত্রের মুখে দিয়া থাকেন । 


* চাউল, পান, পর্নস|, শ্বেত পুষ্প ফেলিয়| দেওয়া হয়। 
করিয়! উঠিলে সঙ্গিনী আস্মীয়ার৷। আত্রপল্লব দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া 


মদ্মীয়| হিন্দুদিগের বিবাহ-পন্ধতি ৩৩ 


কন্যার বাটীতে কন্যার ফমত! কন্যাকে ‘কলর শগুরিত’ সান করাইয়া! 


দিবার পর তাঁহাকে শুক্ক বন্ পরিধান করাইয়। তাহার সি থায় অথব।। 


জ যুগলের মধ্যে নিন্দুর দেন্‌,। তৎপরে এরূপ পদ্ধতির অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু 
দলে ৩, ৫ কিংব| ৭ বার ডুব দিয়! মাটী আনিয়া ‘দৌল’ বাধিবার পরিবর্তে 
তিনি অর্দ্ধ হন্ত দীর্ঘ দুইটা ছোট ছোট পুন্ধরিণী খনন করেন। ইহাতে ' 
কন্যার মাতা স্নান: 


জিজ্ঞান৷ করেন, ‘কি দেখিলে?’ তদুত্তরে তিনি বলিয়া থাকেন,' 
‘শিব দুর্গীয় বিশ্ন|' । কন্যার বাড়ীতে স্ুয়াগ, তোলার পর কন্যাকে নব 
বসত পরিধান করান ও তাঁহার মন্তকে সিন্দুর দেওয়| হয়। অতঃপর ' 


_ তাঁহার মাতা তাহাকে ঘরের মধ্যেই আসনে বসাইয়| রাখেন । 


বিবাহের দিন বেলা ৯টা হইতে ১২টার মধ্যে একটী শুভক্ষণে বর ও 


₹ কন্তার বাটীর পাচ জন অথব! সাত জন সধবা স্ত্রীলোক মিলিত হুইয়| জল 


দতিনবন্দে জল “তয় থাকেন। প্রথমে তাহারা খহু ৷ বালাহতে 
বাজাইতে ও উলুধ্বনী দিতে দিতে কোন দেবতাস্থানে 
যান। যখন তীহার৷ সেখানে যান, তখন তাহাদের 
হাতে পান, স্থপারি, সন্দেশ, তেল, হলুদ, একটী গাড়, ও একটা ঘটা বা 
মৃত্ৰট থাকে । পূৰ্ব্বে এই সময় ঢুলিয়ার। তেওট তালে বান্ধ করিত |” 
ইহার মধ্যে সাতটা তাল আছে । বর কল্তার ত্রিকালের মঙ্গল সাধনের 
জন্যই তেওট তালে ঢোল বাজানর উদ্েশ্য। জনৈক সধবা যাইবার পথে 
বটি করিয়। কোন পুক্ধরিণী হইতে জল তুলেন। তাহার! গাড়, র জল 
চালিতে ঢাঁলিতে নিকটস্থ দেবতাস্থানে গিয়! গর সকল বস্ত রাখিয়! ৰ | 
জনেক মহিল! সেখানকার সধব| ত্রাহ্মণীকে আলতা ও সিন্দুর পরাইয়া দিলে 
পর তিনি ও ঘটের দুই পার্শ্বে তিন বার করিয়! ছয় বার জল ঢালিয়! দিয়! 
উহার মধ্যে আর তিন বার জল ঢালিয়া দেন। এয়োরা সেখানে পান 


be 


সহ! প্রথ। 
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দিয়া ঘটটকে বরণ করিবার পর এওঁ ব্রাক্ধণীরেে পান, সুপারি, সন্দেশ প্রভৃতি 
দেন! ততৎ্পরে তাহারা শঙ্খধ্বনি '৪ উলুধ্বনে করিতে করিতে এ ঘট 


লইয়৷ পাচ বাড়ীতে যান। বাড়ীর ন্ধবারা জল দিলে তীহার! পান, সুপারি, 
হরিদ্রা, সন্দেশ প্রন্থাত প্রদান করিয়া বিবাহ-বাটাতে ফিরিয়া আসেন। 
অতঃপর বরের বাটীতে বর এবং কন্যার বাটীতে কন্যা যখন কলাতলায় 
সান (৪) করে, ও সধবার! তাহাদের মস্তকে সহা জল ঢালিয়া দেন। 


তৎপরে এয়োর| ও কলাগাছের গাত্রৈ জড়িত চরকা-জাত সুতা খুলিয়া - 


লইয়া কন্যার বামহন্ডে তিন পাক এবং বরের দক্ষিণহন্তে তিন পাক 
জড়াইয়। দেন। পূর্বে পঞ্চতীর্থ হইতে জল সংগ্রহ করিয়া এ জল দ্বারা 
বিবাহাদি সংস্কারের অভিযেক ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইত । জল সহ! 
ব্যাপারটা উক্তরূপ অভিষেক ক্রিয়ারই অনুকল্লে যে প্রচলিত হইয়াছে, 
ইহ! পষ্ট্পে প্রতীতি কর! যাইতে পারে। যাহা হউক, বাসী বিবাহের 
দিন বর-কন্যার মাথায় এই জল একটু দিবার জন্য সযত্রে রাখিয়া দেওয় 
হয় । অঙনুলন্ধানাস্তে জান! গিয়াছে যে, গুরুস্থানীয় কোন ব্যক্তির 
শাড়াশব্দ ন! পাওয়। গেলে বঙ্গীয় সধবারা বিশেষ সতর্কভাবে মৃতুকণ্ে 
‘জল সহার’ সময় পূর্বে গীত গাঁহিতেন। বর্তমানে তৎকালে বঙ্গ-মহিলার 
গীত গাহিবার রীতি নাই। নিগ্নে তাঁহাদের তৎকালীন গানের একটা 
নমুনা দেওয়া হইল :=- 
জল সহার গান=— 
“নই লো| সই মকর গঙ্গাজল, 
আঙ্গ হবে কামিনীর বিয়ে 
সইতে যাব জল । 


এই স্থানের মধ্যে একটা শীল থাকে । বর বর! কন্য| তদুপর্রি বসিয়া! স্থান করেন । তাহাকে 
‘ক লাতলাঁয় সরান’ বলে। | = « 


ব্রাহ্ম, দৈব প্রতৃতি বিবাহ কন্যার বাড়াতেই প্রচলিত ছিল। 


(৪) কলাতলার স্মান_-উঠানের মধ্যে চারিদিকে চারিটা কলার ডাল পোতা হয় । 


অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৩৫ 


উলু দিয়ে’'শ ক বাজাঁয়ে 

বরণ ডাল! মাথায় লয়ে 

জলের ঝার৷ হাতে করে 

জল সইতে চল ।* 

মনুক্ত রাক্ষন ও পৈশাচ বিবাহ বরের বাটীতেই সম্পন্ন হইত। কিন্ত 
খগ বেদ 
সংহিতাতেও কন্যার বাড়ীতে বরের বিবাহ-কার্ষ্য 
সম্পাদনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়৷ যায়। যাহা হউক, 
১৮৬৫-৩৬ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে বঙ্গদেশে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুজাতীয় বরেরা কর্ণে 
স্বর্ণের ‘বীরবৌলি', কণ্ঠে ‘হার’, হন্তে ‘বাল|' ও বাহুতে ‘বাজু’ নামক - 
অলঙ্কার পরিধান করিয়া কন্যার বাড়ীতে যাঁত্র৷ করিতেন। বৰ্তমানে কেবল 
হারের ব্যবহার দেখিতে পাওয়| যায় । ‘উজ্রনীয়|* অঞ্চলে দেখা যায়, “বর 
যখন হন্ডে গামবখাড়, নামক অলঙ্কার পরিধান করিয়। একদল গাহিকা- 
পরিবেষ্টিত হইয়। আত্মীয়-স্বজন সহ কন্যার বাড়ীতে যাত্রা করেন, তখন 
তাঁহার সহিত “ডাঁমলি ভার” ( হোমের ভার ) যায়। ‘নামনি’ আসামের 
বড়পেট| হইতে মঙ্গলদৈ পৰ্য্যন্ত অঞ্চলে বরের সহিত একদল স্ত্রীলোক 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়| কন্যার বাটীতে গীত গাহিতে গাহিতে গমন করে। 
তাহাদের সহিত ঢুলিয়ারা থাকে। এই স্ত্রীলোকদিগকে নিমন্ররিত করিতে 
হয় ন! বলিয়| তাহার। কোনরূপ পারিশ্রমিক পায় ন|। বরকর্ত্ত। তাঁহাদের 
প্রত্যেককে কেবল মাত্র দিধা দিয়া থাকেন । বরের প্রতিবাসিনী কলিতা, 
কেওট ব| কৈবর্ত, কৌচ প্রভৃতি জাতির কতিপয় স্ত্রীলোক তাহার 


কন্যাগৃহে বরযাত্র। 


/ স্দিনী হইয়| থাকে । সিধার পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য অনেক না 
বরকর্ত) নির্দিষ্ট সংখ্যক মহিলাদিগকে গমন করিতে অনুমতি প্রদান 


করেন। যাহ! হউক, আসামের ব্রহ্মপুল্র উপত্যকায় দেখা যায়, “বরের 
বাড়ী কন্যার বাড়া হইতে ১০১২ মাইলের অধিক দূরে এবং বিবাহ 


পঃ আলাম প্রসঙ্গ [ ১ম খণ্ড 


দারুণ গ্রীষ্ম অথবা বর্ষা কালে হইলেও সঙ্গিনী মহিলাগণ স্বেচ্ছায় ও উল্লাসে 


এই দীর্ঘ পথ গীত গাহিতে গাহিতে কন্যার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হন। 
সাধারণতঃ অন্যুন ১১৷১২ বৎনূর হইতে ৪০1৪৫ :বৎসরের মধ্যে উপরিউক্ত 
যে কোন জাতির যে কোন বয়স্কা মহিল| বরের সঙ্গিনী হইতে পারে। 


কন্যাগৃহ অধিক দূরবর্তী ন! হইলে কুমারীগণও তাহাদিগের দল বৃদ্ধি 


করিয়৷ থাকে।” আমরা জানি [ কেবল অনুসন্ধানে নহে ] নিয়-আসামে 


বরের কোন সঙ্গিনী পথক্লান্ত হইয়া বিপন্ন হইলে বরপক্ষীয় ব্যক্তিগণ 


সাধারণতঃ তাহাদের শুক্র! সম্পাদনে ওঁদাসিন্য দেখান। হইহ| অবশ্য 
কতিপর্ন স্থানের সন্তরান্ত ব্যক্তি বিশেষের কথা। যাহা হউক, মধ্য-আসাম ও 
‘উপর-আপসাম অঞ্চলে উচ্চশশ্রেণীর বর যখন কন্যার বাটীতে যাত্রা করেন, 
তখন তাহার সহিতও ‘ডাৱলি’ ভার যায়। এই ডাগ্বলি ভাঁরের মধ্যে 
ভারলি ওর থাকে--১। হোমের দণ্ডবাড়ি, ২। 
গপিত্তলের ঘট, একটী ধান্তের শিষ, একখণ্ড ছোট 

পাথর, ক্ষীর, প্রদীপ ‘তৈল’ স্বৃত, খৈ, কুমারের চরু, বরের জলখাবার, ৩। 
ফুল, তুলসি, নৈবেদ্য প্ৰভৃতি ; ৪। কোশাকুণী। পূৰ্ব্বে ‘গোলাম’রা এই 


ভার বহন করিত। এক্ষণে গোলাম না থাকায় অনেকেই হহা বহন 


করিতে লঙ্জা বোধ করে। যাহার বাটীতে ভৃত্য নাই, এই কাৰ্য্যের 
জন্য তাহাকে বাহক নিযুক্ত করিতে আজকাল অনেক সময় বড়ই বেগ 
পাইতে হয়। 


সরকারী রাস্তা ছাড়িয়া যে রাস্তা দিয়া বাড়ার 'প্রবেশদ্বার পথধ্যন্ত 


বাতাস্নাত কর! হয়, অসমীয়ারা তাঁহাকে ‘পদুলি’ বলেন। উপর-আসামে 
এই পতুলির শেষ প্রান্তন্থ ফটক-দারের সনীপবৰ্তা ‘কলর গুরিত' ( ৫) বর বর 
(2) কলরগুরি = অসমীয়! হিন্দুকক্কাগণ এই ‘কলরগুরিত’তে স্নান করেন ন! । বরকে 


সন্বন্ধনার জন্যই এখানে কর়েকটী কলাগাছ পুতিয়! রাখ! হয়। ‘কলর গুরিত’' শব্দের 
অর্_-কলাগাছের নিকট । 


মৃৎ অথবা 


অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৩৭ 


উপস্থিত হইলে কন্যার পিতা, খুড়া ও শ্যেষ্টভ্রাত| পুরোহিতকে লইয়| গন্ধ 
পুষ্প, ধূপ, দীপ, মাল্য, বন ও তামুল সহ তাহাকে [ বিষ্ণুস্বরূপ ভাবিয়া ] 
সন্ব্বন| ও পূল| করিতে উপস্থিত হন} মাঙ্গলিক কার্য্যান্ণষ্ঠান হেতু এই 
“কলরগুরি’ হইতে ৪1৫ নল (১ নল =৮ হাত ) দূরে পূর্ব্ব হইতে অল্পস্থান 
পরিক্কার করিয়! রাখা হয়। প্রসিদ্ধ গোস্বামী বংশীয় ‘মহাপুরুষীয়াগণ দোলায় 


উঠিয়া উক্ত পূজাপো করণাদি ও নানাবিধ বাদ্ধবনি সহ ‘বড়গীত' গাহিতে 
গাহিতে বরকে অভ্যর্থন| করিতে ‘কলরগুরিত' যান। ইহার পর বরপক্ষের 


স্ত্রীলোকদল সাধারণতঃ কয়েকটা কৌতুকপ্রদ গীত গাহিয়| থাকেন । নিয়ে 
তৎকালীন দুইটা গীতের নমুন! দেওয়!, হইল := & 


॥১। কলর গুরিত গোয়ানাম 


শলাগ লৈ জেঠেবি যুচুকাই হাঁহিলে 

বৈনাই বৰ ভাল বুলি হে। 
অলপে মতীয়া বৈনাই কুমলীয়া 
ছত্ৰ ধৰিছে তুলি হে ॥ 
শহুৰৰ পদুলি দকাঁ-দমক! 
কি ফুল ফুলিলে হালি হে । 
পিন্ধিবৰ মন গল জেঠেৰি বৈনাই 
ইন্দ্র মালতীৰ চাকি হে ॥ 

বাক দেখিলে! 

চপাই কল গুৰিত থলে হে । 


শলাগ_-কৃতজ্ঞত| প্ৰকাশ । কুমলিয়--কোমল । দকা-দম্‌কা--উঁচুনীচু । হালি_ 


হেলিয়।। চাঁকি-মণ্ডল। বারু__ভাল। চপাই-_ধরিয়! আনিয়|।। কল-_ ক্লাগাছ। 
গুরিত_গোঁড়াতে ৷ থলে-রাখিল । 


if আসাম প্রসঙ্গ - [১ম খণ্ড 
শাহু আইৰ মৰ্মে নিচেই নিদাকণে 
জীয়েকক পঁইতা যাচে হে ॥ 
জীয়েকে বুলিছে মই কিয় খামে 
স্বামী কলৰ গুৰিত আছে হে । 
কিনো কলপুলি কলা ওঁ জেঠেৰি 
হালি জালি পৰে হে॥ 
অর্থাৎ-_'জেঠেরি’ (জ্যেশ্যালক) ‘বৈনাই’ (ভগ্নীপতি)কে বড় ভাল 
বলে ধৰ্ভবাদ (শলাগ) দিয়া মুচ্‌কে হাস্লে। ভগ্নীপতি কোমল অর্থাৎ 
কচি ‘বয়সের বলে, তার মাথার উপর ছাত৷ তুলে ধর্লেন। শ্বশুরের 
'[ পদুলি--বাড়ী ও উঠানের রাস্তা ; ইহাকে তোরণ-দ্বার ( ফটক-পথ ) বলা 
যায় ] ফটক-পথ আলো-ছায়ায় মেশান, সপষ্ট করে দেখা! যাচ্ছে না। 
ভগ্নীপঙ্রি কিন্তু ইন্দ্ৰমালতী ( চন্দ্রণালতী ) ফুলের মালা পরবার ইচ্ছ| হলো । 
কিন্ত ফটক-পথের সেই ফুল হন্দ্রমালতাী কিনা জান! গেল না; শ্বশুর 
মহাশয়ের স্নেহ ভাল করে দেখ! গেল ; তিনি কলাগাছের কাছে [ অর্থাৎ 
জামাইয়ের অত্যর্থনার জন্য যেখানে কলাগাছ রোপণ কর! হইয়াছিল, 
সেইখানে ] জামাইকে আদর করে রেখে গেলেন। [ ব্যঙ্চ্ছলে বলা 
হয়েছে ] শাঙুড়া মায়ের স্েহও অত্যান্ত নিদারুণ, তিনি 1নজের মেয়েকে 
( পঁইতা ) পাস্তা ভাত খেতে দিলেন ; আর মেয়ে মাকে বল্লে, “সামি 
কেন খাব খাব ন! ; কারণ, আমার স্বামী [ ফটকপথস্থ ] কলাগাছের 
কাছে এখনও রয়েছেন, তাঁকে এখনও অভ্যর্থনা করে ঘরের ভিতর আন! 
হয় নাই। [ জামাই বলছেন ] ওগে! ‘জেঠেরি’ তুমি কি রকম চারা 


‘কলপুলি’ (কলাগাছ) পুতলে বল দেখি ? লে ঘে দুলে দুলে কাঁত_ হয়ে 


পড় পড় হচ্ছে দেখ ছি। [ ইহা ব্যঙ্দচ্ছলে বলা হইয়াছে ]। 


Ee SE SEE 


আইর_মাতার। নিছেই__একেবারেই। পঁইতা-_পাস্তাভান্ । খামে খাইব! 


কিনে!_কি প্রকারে । হালি-জ্ালি--হেলেদুলে । 


al 


অলমীয়| হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৩৯ 


২। কলরগুরিত গোয়ানাম 

হাঁতি দীতৰ ফণিখনি বৰত্বৰে চিতিকা। 

মিলিছে বিচিত্র কেশ ধুৱায়ে চণ্ডিকা! ৷ 

কলৰ গুবিত থিয় হৈ বাপুৱে কেইখন লিখিল! গীও। 

সকল আয়তী বেঢ়ি ধুৱায়ে অকল মাকৰ নাও ॥ 

গ| ধুই উঠি চানা বাপুৱে পটুয়াত দিল ভব্ি । 

তোমাৰ চেনেহর দদাই নিব কোঁল| কৰি ৷** 

ইহার পর কন্যার মাতা সঙ্গিনীগণসহ স্ুয়াগ, তুলিতে নদী অথবা 

পু্ধরিণীতে যাঁন। উপর-আসামে বরের বাটাতে স্থয়াগ-তোলা র প্রথ৷ 
নাই। এই অঞ্চলে ও মধ্য-মালামে কন্যার মাতার 
সুয়াগ_ তুলিতে যাঁওয়| সম্বন্ধে একটা প্রচলিত কৃথ৷| 
আছে, “দরা দেখি সুয়াগুরি, তোল । করথাটী শুনি 
কথাটা বোল।* এক্ষণে সেই সময়ের কথ! বল! যাউক । বর কলন্তার 
বাড়ীতে ‘কলরগুরিত' আসলিয়। উপস্থিত হইলে এ শলশ্গিনীগণ উত্তম 
বেশভুমায় সজ্জিত হইযা!__বাটার মন্মুখস্থ যে রাস্তা দিয়। বর আদলিয়াছিলেন 
সেই রাস্তা দিয়া--কন্তার মাতা, ঢুলিয়৷ ও অন্তান্ত বাদ্যকর সৃমভি- 
ব্য/াহারে গাত গাহিতে গাহিতে সয়াগ _ তুলিতে যাত্রী করেন । কিস্তি 
এই অঞ্চলে কন্যার মাতার কোন জলাশয়ের সন্নিকটে এই শুভাহ্ুুষ্ঠানের 
কালে৷ ঢুলিয়াদিগকে লহয়। যাহবার - প্রথা নাই। তাহার দুইজন 
সঙ্গিনা একটা দুনরা (৬), জল তুলিবার জন্য একটা মৃদ্‌ ঘট ও 


উপর-আসামে কন্যার 
বাড়ীতে সুয়াগ -তোল। 


ন 


সর শত ফণ্ি_চিন্ুণী রি চিতিক।--ফেট| : খিরঁস্থির ; আকল এক: ন ন 
নাম ; পটুয়াত__কলার খোল| ; ভরি পা; চেনেহ্র_ স্নেহের । f 
(৬) ছুনরী-_ইহ। আনাম দেশীয় ‘বাণবাটা'র মত মৃতপাত্র বিশেষ । বাণবাটীর মুখ 
খোল! কিন্তু ইহার মূখে ঢাকনি পাকে । প্রথম ‘টেকেলি দিয়া'র দিন হইতে ‘খোবা 
খুবি’র দিন পর্য্যন্ত ‘চুনরী’ বিবাহের শুভ কাজে আবশ্যক হয়। ধনী ব্যক্তিরা স্বর্ণ অথব| 
রৌপোর দ্রননী ব্যবহার করিয়! থাকেন । 
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একখানি কাসার থালায় ৭টা কিংবা ৯টা প্রজ্জলিত প্রদীপ (শল! ), 
যৎকিঞ্চিৎ গুড়া চাউল, পান, স্ূপারি ও একটী পয়সা . রাখিয়া সেগুলিকে 
মাথায় করিয়! অস্তঃপুর হইতে বাহির হন। স্ুয়াগ_ তুলিতে যাত্রা করিবার 
কালে কোন কোন রসিক! যুবতী “বারীরে এরাপাত বহি থাক, দরাপাত 
আমি সুয়াগুরি তোলে! হে*_ ইত্যাদি ধরণের গীত গাহিয়া থাকেন। 
যাহা হউক, জামাত পুত্ৰস্থানীয় বলিয়া তাঁহাকে বামদ্বিকে রাখিয়াই ক্তার 
মাতাকে যাইতে হয়। তৎকালে জনৈক বয়োৱৃদ্ধা (গাঁয়ের ঠানদিদি 
গোচের ) মস্তকে কুল৷ অথবা! ধুচনী লইয়া গীত 
সহকারে নৃত্য করিতে করিতে তাহাদের সহগমন 
করেন। বৃদ্ধার এই নাচনকে অসমীয়ারা কুলার বুড়া নাচন (৭) বলেন। 
সত্রাধিকারী গোস্বামীদিগের ও সম্জান্ত ব্যক্তির বাটীতে এই বৃদ্ধা ( কুলার 
বুড়া ) “গোপাল হে খরিকা-ঝাই সুয়াগ_ তুলিবলৈ যায় ছে” সাধারণতঃ 
এই ধরণের পদটুকু গাহিবামাত্র জনৈক সঙ্গিনী “ক্ষ্যের বিক্রম দেখি 
স্বাক্ষরাজ পরম বিস্ময় মনে হে” এইরূপ একটা কাঁর্ভতন পদের এক পংকিম 
গাওয়া শেষ হইলেই দলের অন্তান্ত সঙ্গিনীর “গোপাল হে খরিকা-ঝাাই 
সুয়াগ_ তুলিবলৈ যায় হে” পদটীর পুনরাবৃত্তি করেন। এইরূপভাবে গীত 
গাহিতে গাহিতে তাহারা ‘কলরগুরি' হইতে পৃর্ক্বোক্ত ৪1৫ নল দুরে 
পরিস্তৃত স্থানে কংসপত্রে আনিত গুড়া চাউল মাটির উপর ঢালিয়া দেন 
এবং তিন দিকে তিনটী শক্ত ‘খরিকা? (উলুখড়) পুতিয়া মাড়শৃষ্য অথবা 
অলিদ্ধ সুতার দ্বারা সেগুলিকে আন্ত করত উহাদের উপর দিয়া পান, 
পয়ন! ও আতপ চাউল ফেলিয়া দেন এবং তৎপরে নদী অথব! পুক্করিণীতে 
সুয়াগ_ তুলিতে যান। জামাতার বাম পাশ্বস্থ পথ দিয়|। আসিবার কালে 


(৭) কুলার বুড়ী নাচন-_উপর-আসাম ও মধ্য-আসলামের বহুস্থানে সাধারণ ব্যক্তি- 
গণের বাঁটীতে 'সুয়াগ_ তোল!’ উপলক্ষে একজন ল্রীলোক কুলা ধরে এবং বাদ্ধাস্বরূপ লাঠির 
দ্বার! যখন এই কুলার উপর আঘাত কর! হয়, তখন আর একজন পল! স্ত্রীলোক নৃত্য 
করে। সে গীতগুলি সাধারণতঃ রসাস্রক । 


কুলার বৃড়ী-নাঁচন 


অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি bl 
তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিষিদ্ধ বলিয়|। ‘বড় জাপী’ 
৭! কাপড় দিয় বরকে আড়াল কর! হয়। হ'হাদের প্রত্যাবর্ত্তনকাল 
পর্য্যন্ত বর ও তাহার সহচনীগণকে সেখানে অপেক্ষা করিতে হয়। তাহারা 
ফিরিয়৷। আসিলে একটী বালিকা আসিয়া! বরের পদধোত 
করিয়! দেয়। সেই সময় বরের সঙ্গিনীগণ “ভরি ধুয়ীবলৈ 
কোন্‌ জনী আহিছে, ভরিত নাইকিয়া! মলি” অর্থাৎপা ধুহয়া দিতে কে 
আসিয়াছে, পায় ময়লা নাই, ইত্যাদি ধরণের গীত গায়। বরের পদধোৌতের 
পর মহিলাগণ বরের কপালে চন্দন লেপন করেন এবং গলায় ফুলের মালা 
রায়! দেন। যাহা হউক, ও গীতটী শেষ হইলে-_কোন কোন স্থানে 
_ ও স্রীলোকেরা কন্তাপক্ষের স্বীলোকদিগের মধ্যে চাউল ছড়াইয়! দেন। 
লনেক সময় দেখ! যায়, উহাদের মধ্যে কেও কেহ তামাসা দেখিবার জন্ত 
এ কাৰ্য্যটী সজোরে করিয়া থাকেন। তৎ্পরে শাশুড়ী ঠাকুরাণীা একখানি 
থালায় তঞ্জুল চুর্ণর পাচটী নাড় , পাচ পাতা পান, একটী মৃৎ প্রদীপ লইয়া 
নাগ দরগায় ‘কলরগুরিত’ আসিয়। প্রথমে এক একটী করিয়| নাড় 
বরের নানিকার নিকট ধরিয়া পশ্চাৎ দিকে নিক্ষেপ করেন। তৎপরে এক 
একটা পানপাতা প্রদীপের আগুনে সৌঁক দয়! বরকে উহার দ্বারা ব্যজন 
করিয়! অস্ফুট আশীর্বাদ করেন। আশীৰ্বাদান্তে তিনি পুত্ৰবাৎসল্যভাবে 
বরের শির চুম্বন করিয়| তাহাকে আসরে আহ্বান করেন। অসমীয়ারা 
ইহাকে ‘দরা-আদর|' বলেন। ্ররা” শব্দের অর্থ বর এবং ‘আদর!’ শব্দের 
অর্থ অভ্যর্থন।। শাশুড়ী ঠাকুরাণী বরকে অভ্যর্থনা করিলে পর তাঁহার 
নাঁগণ নিয্নোদ্ধত ধরণের গীত গাহিয়! থাকেন £ 


দর|-আদর! 


“লোণৰ বাটিতে লাড়, পৰমাণে 
কপৰে বাটতে দৈ । 
জোঁৱাই আদৰিব শাহুয়েক আহিছে 


হাততে বিচনী লৈ ॥ 
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₹ শাহু চুটি মুতি জোৱ'ইক না পাই ঢুকি 
আছে বৰে পিড়াত উঠি । 
আলগ নিলগ কবি চুম৷ খাহ পঠালে 
ঢেকুৰা কুকুৰত উঠি ॥” 


মধ্য-আঁসাম ও উপর-আসামে বর, কন্যার বাটীর বহিদ্ব।রে আসিয়া 


উপস্থিত হইলে পুরস্্রীগণ তাহাকে বরণ করিয়া লইতে আসেন । নিয়- ' 


আসামে পুরন্্ীগণ সেখানে জ্রামাতা বরণ করিতে আসেন না। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, আসামে-ত্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ ও ‘খাতি’ কায়স্থ ব্যতীত 
অন্য শ্রেণার হিন্দুকন্যাগণের বিবাহ-বয়সের নির্দিষ্টকাল নাই। তাহারা 
স্থান বিশেষে চুম্বন ইচ্ছামত বয়সে পরিণীতা হইতে পারে। ৰিগত 

প্রথা ১৩৩২ বঙ্গাব্দের কাণ্ডিক মাসে শিবসাগর জেলাস্থ 
মাজুলি অঞ্চলের বহু গ্রামে_বিশেষতঃ কমলাবাড়ী মৌজায় আমর! ২৪৷২৫ 
বৎসরের অনেকগুলি অনুঢ়া কলিত।| ও কেওট কল্তা দেখিয়াছি। যাহা 
হউক, নিয়-আসামের উত্তর গোঁহাটা হহতে নগাও অঞ্চল পর্য্যন্ত স্থান 
বিশেষে কলিত|, কেওট ও কৌচদিগের মধ্যে এরূপ প্রথা আছে যে, 
যদি কোন কন্যার ২২।২৩ বৎসর বয়সে বিবাহ হয় এবং তাহার কনিষ্ঠা 
সহোদরার বয়ন ২০1২১ বৎসর হইয়। থাকে, তাহা হইলে এ কনিষ্ঠ 
ভগিনীকে এই সমাগত মণ্ডলাঁর সমক্ষে বরকে চুঞ্চন করিতে হয়। পাত্রীর 
কনিষ্ঠা ভগিনী চুম্বন না করিলে পাত্রপক্ষ হইতে কোন আপত্তি উত্থাপিত 
হয় ন৷। দেশীয় প্রথ৷ অন্ুদারে স্বালোকেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার 


দ্বারা সঁর্ব্বগমক্ষে বরকে চুম্বন করাইয়া লন । যদি কোন বয়স্থা কন্যা 


লজ্জাবশতঃ তাহ! করিতে অনিচ্ছ,ক হয়, তবে পাত্রীপক্ষের অন্যান্য 
স্বরীলোকেরা! মিঠা-কড়া কথায় তাহা করাইতে বাধ্য করেন। কলিকাতা 
বিশ্বব্দ্ধালয়ের অলমীয়। সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অম্বিকানাথ বরার' 
নিকট আমর! শুনিয়াছি, “অধিকাংশ স্থলে বরকে চুম্বনের জন্য কাহাকেও 


অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৪৩ 


জোর করিতে হয় না। যদি ক্ষন্যার কনিষ্ঠা ভগ্নী ন! থাকে তাহ! হইলে 
কোন ৰযনস্থ। রমণী বরকে চুম্বন করিয়| গৃহে লইয়! যান ।” পাঠক ! আসাম 
অঞ্চলের স্থানবিশেষে কলিতা, কেওট, কোচ আদি জাতির মধ্যে এই 
প্রকার চুধন প্রথার প্রচলনের উল্লেখ কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে । বিগত 
১৯১৩ সালে গৌহাটীর উজান বাজ্জারস্থ লন্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল স্বগীয় রামদাস 
ব্ৰহ্মের বাটীতে অবস্থানকালে লেখক তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ নিকটবস্তী 
স্থানে গিয়| ইহ! চাক্ষুস দেখিয়৷ ছিলেন । উপর-আনামের ও মধ্য-আসামের 
কলিতা, কেওট আদি জাতির যে সকল লোক দুই তিন পুরুষ ধরিয়। 
গৌহাটীাতে বনবাস করিতেছেন তীাহার। ‘উজ্রনীয়া? অঞ্চলের ' প্রথার 
ব্যতিক্রম করিয়! ‘নামনি’ আসামের প্রথানুযায়া চলেন ন! । & 
২৬ পৃষ্ঠায় আমরা ‘ডামলি ভার' এর কথ।' বলিয়াছি। নিয়-আসামে 
উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে আমর। দেখিতে পাই, ‘বর যখন কল্তার 
বাড়ীতে যাত্র৷ করেন, তখন কয়েকজন বাহক ভারে 
করিয়। পুরোহিত মহাশয়ের ব্যবস্থামত হোম ও পূজার 
দ্রব্যাদি বাতীত বরের মাল| ও জলযোগের দ্রবা, কলা, 
দধি, নাড়, পান, তাম্ব:ণ, তৈল, মৎস্ত প্রভৃতি দ্রব্যনহ তাহার সহগমন 
করে। দসনঙ্রান্ত ব্যক্তিরা কয়েকজন চঢুলিয়! পাঠাই! দেন । সন্ধ্যার পরে 
অথব! রাত্রিকালে বর, কন্ভার বাটার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে পর 
কন্তার আত্মীয় একটা ডালায় প্রদীপ, ধান্য, হরিতকী প্রভৃতি মাঙ্গল্য 
দ্রব্যলহ তাহার সন্মুখে আসলেন এবং ততৎ্পরে কন্তার পিতা, তাহাকে 
একটা চামর দ্বার! ব্যজনপূর্বাক বরণ করিয়া লন। অতঃপর কন্তার 
আর একজন আত্মীয় বরকে দুহ বাহুর উপর তুলিয়। লইয়| বিবাহ- 
আলরে আসেন। 
মধ্য-আলাম ও উপর-আসলাম অঞ্চলে বর বিবাহ-আসরে আসিয়! 
উপবেশন করিবার পর কন্তাকর্ত্তা ও বর উভয়ে পঞ্চ দেবতার পূজা ও রিষ্ণুর: 


নিয্ন-আসামে ডাঁমলি ভার 
ও বিবাহ-আলরে বর 


Ap আলাম প্রসঙ্গ | ১ম খণ্ড 
বা আহার উদেশ্যে হোম করেন ।' তৎপরে লগকাল উপস্থিত 
বগড়া-বাটী ইইলে সখিপরিবেষ্টিত| কন্যাকে মণ্ডপে আনিয়া বরের 
বায় পার্শ্বে উপবেশন করান হয়। বিবাহকালে বরের 

সহিত আগত দ্তীলোকদল এবং কন্তাপক্ষের দ্রীলোকেরা পরন্পর 
পর্পরকে লক্ষ্য করিয়| রঙ্গরসপূর্ণ ও বিদ্রপাত্মক গীত গাহিতে আমরা 
স্বক্্ণ গুনিয়াছি। অনেক সম তাহাদের ঠাট্টা-বোটকেরা এরূপ কলহে . 
পরিণত হয় যে, তাহাদের ধৈৰ্যাচ্যুতি ঘটে । তখন সঙ্গীতের ভিতর দিয়! 
উভয় দলে বেশ গালাগালি চলিয়া থাকে । বরপক্ষের স্রীলোকের! কন্যার 
আত্মীয়-স্বলনকে এবং কগ্তাপক্ষের স্রীলোকেরা বরের আত্মীয়-স্বজনকে_ 
এমন কি পুরোহিত মহাশয়কেও__সঙ্গীতের মধ্য দিয়! ব্যঙ্গ ও বিদ্রপ 
ব্যতীত গালি দিতে ছাড়ে ন! । নিয়ে কাণ্ডজ্ঞানবিব্জ্জিতা “নামতী আই’- 
দিগে- Fe 


১। জেোরানাম 
(ধ্ৰুং) জয়মলা এ ॥ 
জোরানাম একুরি জোরানাম দুকুরি 
জোরানামএ চাবিকুরি। 
জোরানামর লগত দীঘল দি পরিবি 
জোরানাম নেগাবি বুলি ॥ 
বুতি নাঙ্গলরে কুটা 
- _ বাপেরর মূরতে আমি হাগিলে৷ 


"_এতাইবোর বেদেনাগুটী । | 


) ‘*উজনীয়া" অঞ্চলের প্রত মধুমিত সত্রাধিকারী স্বনামধন্তা ন দ্বারিকানাথ 
দেব গোস্বামী মহোদয় ‘জোঁরানাম’ তিনটা অনুগ্রহপূ্ববক প্রদান করিয়|। অনুসক্ধিৎ- 
হুক্‌ বঙ্গীয় পাঠক-পাঠীকাগণের কৌতূহল নিবৃত্তি করিলেন লেখক । 


অসমায়| হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 5c 
অসমীয়া == = সত্রাধিকারা -' ভলুকা বাঁহরে আলু Ct) 


L পাদ মারি ফালিমে তালু॥ 
বারীরে শিমলু ওঠের হতীয়া 
তাঁতে পদ্ুমরে চকা । 
ভাল বুঢ়ি মারক জোকা ॥ 


২। জোরানাম . 
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(ক্ৰং) রাম রাম 
বামুণর মুখত জুই ভরাই দে তপত প্ুড় 
চেলাই যক দুপারি দাত হে ৷. | 
বরালি মাছরে তিনত! টোটোল৷ 
টেঙ্গাদি খাবলৈ ভাল ॥ 
আমার গুক বাপুর পেটোতো গেরেল! 
জয়ঢোল বাবলৈ ভাল। 


বামুণে বিধি গাই জোলোঙ্গা পিতিকে 
ভোজনি দেখিলে সক 
কুমারর আগতে বাতরি কোৱাগৈ 
লাগিব দুনীয়া চক । 
আনোতে আনিলে বাটতে ভাগিলে 
আজ্ঞলী কুমারর চক ॥ 
পূজা! করো বুলি রাইকহ্‌ বামুণে 
মধুপরককে খালে হে । 
শুদিরে সুধিলে কলে হুকি মারি 
সংঘার মুদ্ৰাই খালে হে ॥ 
খ্বাওতেও খালে এভাগি রাখিলে 
বামুণীক দিবটগ লাগে । 
নেপালে বামুণী করিব বিঘিনি 


" বামুণে ভয়তে পাদে॥ * 


- I অ 
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= চেলাহ্‌ যক--দাত বাহির করে চলে যাক্‌ ; টোটোলা--গণ্স্থল ; গেরেলা_ . 


বড়; বাবলৈ_চঢাঁপড়াইতে ; ছুনীয়া--এক দোনপূৰ্ণ ; রাইকহ__-রাক্ষল ; মধুপরকা_ 
সধুপক । y. ) 


₹ বৃঙ্গদ্বেশে বিবাহকালীন 


অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৪৭ 
যাহ! হউক, শান্পবিহিত. সম্প্ৰদান ও হোমাগ্রি-ক্রিয়| নিষ্পন্ন হওয়ার 


₹ পর বর ও কন্যাকে অন্দর মধ্যে এক সুসজ্জিত আসরে বসাইয়| মহিলার 


আঁবার “বিয়ানাম” গাহিতে থাকেন। লেই সময় 
বর ও অবগুণনাবৃত! কন্তার সন্মুখে এক পাত্র আতপ 
চাউল রাখা হয়। তখন বর এই চাউলের মধ্যে নিজের একটা অঙ্গুরী পুতিয়া 


বেই কুরোয়া 


| রাখেন। একটা মহিল। এই অন্ুরীটা কন্তার দ্বারা চাউলের মধ্য হইতে বাহির 


করিয়|৷ আনান । স্বামীর প্রথম ও প্রধান পগ্রীতি-উপহার জ্ঞানে কন্য৷ আজীবন 
তাঁহাকে সয্রে রাখিয়া দেয়। কন্যা এই অন্কুরীটী গ্রহণ করিলে মহিলার! 


| বর ও কন্যাকে বহিবণটীতে আনিয়া ‘বেই’এর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করান। 
₹ তৎকালে তাঁহারা দরস বাঙ্গ করিয়া পল্লবসংযুক্ত আত্রডালির ছারা ব্র-কন্যাকে 


বৃদ প্রহার করিতে থাকেন। উপর-আসামে এ মধ্য আসামে ইহাই হইল 
বিবাহের শেষ স্ত্রী-আচার। অসমীয়ারা ইহাকে "বেই-ফুরোয়া” বলেন । 
বল্গদেশীয় হিন্দুদিগের একটা চিরন্তন সংস্কার আছে যে, ছ'াদনাতলায় 
ব্র-কন্যার গুভ-দৃষ্টিকালে কোন নর-নারী পাৰশ্বস্থ খুটা ভ্থবা চালের বাতা 
ধরিয়| থাকিলে দাম্পত্য-জীবন অতীব অশাত্তিকর 
এমন কি পরস্পর বিচ্ছেদ পধ্যস্ত_হহইয়া থাকে 
পাছে কেহ তৎকালে অন্যমনস্বভাবে অথব| ভবিষ্যৎ 
অনিষ্ট সংঘটনের ইচ্ছায় চালের বাতা ধররয়| থাকে, এজন্ত তাহাকে সে কায 
হইতে বিরত হইবার জন্য নাপিত উচ্চ-গলায় কটুক্তিপূর্ণ নানা রকমের ছড়া 
আবৃত্তি করিয়৷ থাকে । নিয়ে তত্কালীন একটা ছোট খাট ছড়৷ চত 
কর! হইল :- 


নিষিদ্ধ কাৰ্য্য 


শুন সবে এবে আমি 
করি নিবেদন । 
ছ দনাতলায় এসেছে বর 
3 বুষভ্ধ বাহন ॥ 
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মন্দলোক থাক মৃদি 
বাও নর্রে নাও । 


ছাউনি নাড়ার সম্য হ’ল . 
এয়োরা দাড়াও ॥ 
খু টি-খাটা ছেড়ে দাও 
ভাতার পুতের মাথা খাও। 
যে ধর্বে চালের বাত 
F সে খাবে ভাতারের মাথা ॥ 
যে জন কর্বেক কু 
তার বাপের মুখে প্র। 


নিয়-আসামে বর বিবাহ-আসরে আনিয়া বসিবার কিছুক্ষণ পরে 


তাহাকে প্রা্গনস্থিত এক বেদির এক পারে উপবেশন করান হয়। 
সেখানে বরপক্ষের পুরোহিত দ্বারা প্রথমে বিষ্ণুপুজ! 


নিদ্ন-আসানে বিবাহ- অথবা! অন্য কোন দেব-দেবীর পুন্গার পর হোমকাৰর্ধ্য 


আরম্ভ হয়। এই সময় কন্যাপক্ষের পুরোহিত বেদির : 


নিকট উপস্থিত থাকেন। হোম-কার্য্যকালে কন্যাকে সেখানে আনিবার 
জন্য অস্তঃপুরে লোক পাঠান হয়। এই সময় মহিলারা একটু কোতুক 
করেন । “কন্যা দিব না” বলিয়া তাহারা দরজ| বন্ধ করিয়| দেন। 
তখন বরপক্ষের পূর্ব্বোক্ত স্রীলোকেরা পান ও জ্ূপারি লইয়া! 
যুক্তকরে বলিতে থাকেন, “এই পান ও সুপারি লইয়া আমাদের 
‘নিকট কন্য। প্রদান করুন।” তৎকালে তাহারা একটা গাঁত 
গাহিয়|৷ থাকেন £:_ 

দ্বারক্বব্র মিঠা তামোল কুণ্ডলর পান । 

আয়তীয়ে দিয়ক এরি রুক্মণীকে আন (ইত্যাদি 


V লাগব করিয়৷। বর-কন্য। 


_~ ঠ Eo = a — i 
আসময়। হিন্দু দিগোর বিলাহ- "৬ 8a 


অর্থাৎঁ-দ্বারক! [ওগুর্E্জর দেশার সুমিষ্ট সুপারি এবং কুণ্ডিল নগরী(৪)র 
পান দেওয়া, হইল। রুক্মিনীকে [এখানে কন্যাকে] এখানে আনয়ন 


| হাংার| এ কন্যাকে ছাড়িয়া দেন। কন্যাকে সভাস্থলে বরের নিকট 
লানয়ন করিবার কালে পাত্রপক্ষের স্দীলোকের! নিয়োদ্ধ,ত ধরণের 
“কটা গীত গাঁহিয়া থাকেন £ 
“তুলাই আহ| আঁইটীয়ে মাটিত মঙ্গল চাই । 
f দণকে গণিত! করে ক্ষণ চারি যায় । 
bt ওলাই আই| আইটীয়ে আঙ্গুলিত লেখি : 
| গাজ্জাসকল্‌ রৈ আছে ‘(তোমাক নেদেখি ॥” 
_ আ্াত-মাটিতে যে মাঙ্গলিক রেখ! অঙ্কিত কর! হইয়াছে, হে ‘আইটী 
[দন্বান্ত ঘরের কন্যা] ! তাহ! দেখিয়। বাহির হুইয়। আাঙ্ুন । গণকে গণন। 
করিয়াছে। এগ শুভক্ষণ চলিয়া যায়! আপনি আড লে গণিয়! বাহির 
ইহইয়। আাস্ুন। পজার! [এখানে জ্রনমণ্ডলী] আপনাকে দেখিতে ন! 
| পাইয়া দাড়াইয়৷। আছেন । 
) এই গাতের পর সেই কন্যাকে লইয়। সভার কাছে বদির নিকট 
| বরের বামপার্শ্বে উপবেশনান্তে শান্াক্সখারী হোমকার্য্য কর! হয় । 
| হোমের পর কন্য| সম্্দান হয়। সঙম্গাদানকালে কন্যার পিতা হোমাগ্নিকে 
উভয় মন্তকের ক্েশপ্যচ্্ছ একসঙ্গে ধর্রিয়। 


| খেন | তখন পুরোহিত মহাশয় মন্ত্রপাঠ এবং পঞ্চদেবতাকে সাক্ষ্য করিয়। 
কন্যার (গোত্র ছেদনপুন্মক বরের গোত্রে আনয়ন করেন। এই সময় বর, 


(৯) কূণ্ডিল =গরী_[বগত ১৩৩২, বঙ্গাব্দের আশ্বিন মালের "শেবভাগে- বরপেট। 
শিবানী যুক্ত গিরীশ চন্দ্র রায়-চাধূরী [হেড মাঠারএর] নিকট শদীয়ায় অবস্থানকালে 
| শায় আড়াই এ!ইউল দূরে “কুণ্ডিলপাণি”র তীরে একটা প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ" আমর। 
দশিযাদিলায ! এখানে উলেগযাগা_ক্ুস্মিহীর পিতার [যদুবংশীয়- রাজ। ভীন্মকের] 
বরাঞ্র শা লবিদ$ রাজো [Modern Berne] দিলঁ_গ্রাচাল কামর্লপ রাজো নহে! 


A. 


অসমীয়| হিন্দুদিগের বিবাহ- পদ্ধতি tS 
ee আনাম এসঙ্ 


এবং বক্ষে যন্রের ভন্ম অন্তুলেপন করেন। শ্মার্ত্ত রঘুনন্দন-কৃত সংস্কার 
তব্বের বিবাহ-প্রকরণে সপ্তপদী গমন-বিধান বিবৃত আছে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ- 
কন্যার! কুশণ্ডিকাকালে শপ্তপদী গমন করেন। তাহার! উত্তরমুখী হইয়া 
প্রথমে প্রথম বৃত্তের উপর দক্ষিণ পদ, তৎপরে দ্বিতীয় বৃত্তের উপর বামপদ, 
এইরূপে ক্রমান্বয়ে পদক্ষেপ করেন। কন্যার পদক্ষেপকালে বর তাঁহার 
পশ্চাং-গমন করেন কিন্ত বৃত্তের উপর পা দিয়! যান না। পূব্ববঙ্গের কায়স্থ 
কন্যার! সপ্পদা গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কায়ন্থ কন্যার 
সমপ্রদানান্ডে এই প্রথার অনুষ্ঠান হয় না। 

কামরূপের গৌহাটা মহকুমার অন্তর্গত কোন কোন স্থানে উচ্চ-শ্রেণীর 
হিন্দুগণ বিবাহের পরদিন ‘বেহুবাড়ী’ নামক একটী "নিক প্রথার অন্তুষ্ঠান 
করিয়। থাকেন। এই 

বেহুবাড়ী হইতেছে 

“প্রায় ৮ হাত দীর্ঘ চারিটা বাশের মোট 
কঞ্চি কন্যার বাটীস্থ প্রাঙ্গনে অন্যন পরস্পর 
তিন হাঁত ব্যবধানযুক্ত একটা চতুভূ‘জ- 
ক্ষেত্রের চারি কোণে পুতিয়া উহাদের 
অগ্রভাগ দড়ির দ্বারা এক সঙ্গে বাধিবার 
পর এ কঞ্চি চারিটার মাথার উপরভাগে 
ভার একটা বংশশলাক! বাধিয়া তাহার 
অগ্রভাগে কলার মোচা বিদ্ধ করিয়া রাখ 
হয়। শাঁটছাল! সহ বর, কন্যার পশ্চাৎ. টা লন 
ভাগে থাকিয়া পীচবার বেহুবাড়ী প্রদক্ষিণ [ বেহুবাড়ীর চিত্র ] ' 
করিবার পর উহার মধ্য দিয়া৷ উভয়েই এদিক ওদিক গমনাগমন করে। 
তৎ্পরে শ্বশুর অথবা কন্যাদাতা চামর দ্বারা উভয়কে বরণ করিয়া লন ।' 
কামরূপের নলবাড়ী অঞ্চলে দোলাবাহকের৷ বেনুবাঁড়ী ধরিয়া থাকে। 


পুরোহিতের আদেশে কলন্তার হস্ত বারণ করিয়। থাকেন। বর-কন্তাঃ 
কেশ থারণকালে একখণ্ড পাথর, শোনার আাংটা, বান্তের শীষ তিল, কো! 
প্রভৃতি স্পর্শ কর হয়। যাহ! হৃউক, কল্যা-শম্প্রনান হইয়া গেলে আনামে| 
সাধারণতঃ কলিত, কেওট, কুমার, বৈশ্য, নাপিত, নট আদি জাতির ; 
বিবাহ-কার্যয শেষ হইয়| যায় । 'ভাহাদের মধে) যাহার! সচ্ছল অঞ্চ | 
ব্রাঙ্গণ, দৈবজ্ঞ-ত্রা্ধণ ও প্রকৃত কায়স্থ খোসা, সম্প্রদানের পর তাহার৷| 
শাত্রাগুযায়া হোমপুরার অনুষ্ঠান করিয়! থাকেন। হোমার্থ কাষ্ঠ পুর্ন 
শাত্রায় খরচ হইলে অমমীয়ার! তাহাকে হোমপুর! বলেন ৷ অমমীয়! ভাষায় | 
‘পুর!’ শব্দের অর্থ পোড়ান। নদীয়ালরাও ইচ্ছা করিলে 'হোমপুরা'র | 
অনুষ্ঠান করিতে পারে, কিন্তু অনেক নদীয়াল তাহা ন: করিয়। একটি | 
স্বজ্গাতায় যুবতীকে গৃহে আনিয়। দ্বার মত করিয়! রাখে । | 

সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, লাজলহোম ও সপ্তপদা গমন হহইয়। গেলেই | 
উচ্চশ্রেণীর অসমীয়| হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি পূরাভাবে সমাপ্ত হ্য় না। | 
বঙ্ঞাগ্ির উত্তর পার্শ্বে চাউলের গু'ড়৷ দ্বার! সাতটী বৃত্ত | 
অঙ্কিত কর! হয় এবং এই ব্বত্তগুলির উপর দিয়! | 
বধূকে চলিয়! যাইতে হৃয়। বধূ যখন এক একটী বৃত্তের উপর পদার্পণ 
করে, বর তখন বিষ্ণুর নিকট শএহিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা প্ৰার্থন! এবং এক একটি | 
মন্ত্র উচ্চারণ করেন ৷ বিবাহের এই শাহীন অক্ণু্ঠানকে “সপ্তপদা” বলা হয় । 
সপ্তপদী গমনের যজুর্বেদীয় মন্রগুলি, যথ| £১1 ওঁ একমিযষে বিষ্চুস্ত। | 
নয়তু ; ২। ওঁ দে উ্ড্দে বিষ্ণুত্ব। নয়ত ; ৩। ও ত্ৰাণি রায়ম্পেশায় : 
বিষ্ণুন্থ। নয়তু ; ৪। ও চত্বারি ময়োভবায় বিষ্ণুন্তা নয়তু; ৫। ও 
পঞ্চ পশুভ্য| বিষ্ণুন্ত। নয়তু; ৬ ওঁ যড় খতুভ্যো| বিষ্ুন্তব। নয়তু ; ৷ 
৭ ও সখে সপ্তপদা ভব স! মামনুক্ৰত| ভব বিষুস্ত! নয়তু ৷ সপ্ত- ৷ 
পদা-গমনের পর, বর আর একটী যজ্ঞ করিয়| উপস্থিত ত্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং | 
পুরোহিতকে দক্ষিণাপ্রদান করেন । পুরোহিত, কন্তার কপাল, ক, বাছ 


[| 


২ 


মপ্ুণদী গমন 


৫২ আলাম প্রসঙ্গ [১ম খণ্ড অধমীয়। হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৫৩ 


| অৰ্বভাপক হস্তোদ্দীপক গীত গাহিয়৷ থাকেন । অতঃপর দুইটী পারসপুণ 
বাঢ়ী ঠাহাদের সম্মুখে রাখ! হয় । বর একটা বাটী কন্যার দিকে ঠেলিয়। 
দেন। কণ্ডাও তাহা! বরের দিকে ঠেলিয়। দেয় । উভয়েই তিন বার অথব। 
| পাঁচ বার এইরূপভাবে উভয়েরই দিকে পায়স-পাত্র ঠেল!-ঠেলি করিয়। 
বঙ্গদেশে বিবাহকালে যে ধরণে স্রা-আচার হয়, এদেশে তৎকালে | প্রাকেন। এই সময় মহিলারা, বর-কন্তাকে লক্ষ্য করিয়। অনেক গীত ও 
সেরূপ প্রথার প্রচলন নাই । আসামে হোম-পূজাদি বৈদিক ক্রিয়ার পর | কোতুক-তামাদ! করেন। বর, কন্যাকে লইয়। তাহার বাটীতে উপস্থিত 
কন্যা-সম্প্রদান হইয়| গেলে, কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তি বর ও | হইলে বরের মাত! ও অন্যানা সম্পকায়। মহিলাগণ ও উক্তরূপে ‘আগ চাউল 
কন্যাকে অস্তঃপুরে লইয়া যান । সেখানে কন্যার মাতা, # 
পিপি প্রভৃতি প্রধানা মহিল৷ ‘আগ চাউল দিয়া’ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। 
নিয়-আলামে ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ব্ৰান্দণ ও ‘খাতি’ কায়স্থ-সমাজে এই প্ৰথ! 
প্রচলিত নাই। সে অঞ্চলে যে সকল জাতির মধ্যে বিধব! বিবাহ প্রচলিত 
আছে, তাহাদের মধ্যে ইহার অনুষ্টান দেখিতে পাওয়া বায় । এক্ষণে এই 
প্রথাটী বলা যাউক | মহিলার! বর ও কন্যাকে একটা শীতলপাটীর উপর 
পাশাপাশি-ভাৰে উপবেশন করাইয়া ‘লগন গাঠি’ গৌটছাল!) বাধিয়া দেন। 
ততৎ্পরে বর-কন্যার সন্মুখে ঘট, পুষ্প, একটী বাশের ডালায় প্রদীপ, হরিতকী 
ও অন্যান্য মাল্য দ্রব্য এবং চাউলপূর্ণ একটা দোনা রাখা হয়। অতঃপর 
প্রথমে কন্যার মাত! আদিয়! বর-কন্য| উভয়ের মন্তকে যৎকিঞ্চিৎ আতপ 
চাউল তিনবার অথবা পাঁচবার ছড়াইয়| দেয় । তৎ্পরে অন্যান্য সন্প্কীয় 
মহিলার! তব্দরপভাবে চাউল ছড়াইয়! দিবার পর তাহাদের উভয্রের মন্তকের 
উপর দূর্ববাঘাস স্থাপনপূর্বাক আত্রপল্পব দ্বার! ঘটপ্থ জল লহয়! শিঞ্চন করত 

আশীর্্নাদ করেন। ইহার পর পুর্কোক্ত দোনাস্থ চাউল মধ্যে বর এক 

জোড়া আংটী লুকাইয়া রাখে । কন্তাকে গর আংটা জোড়! খুঁজিয়৷ বাহির 

করিতে বল৷ হয়। কন্য। সহজে আংটীটা বাহির করিতে পারিলে তত্রস্থ 

মহিলার! বরকে লক্ষ্য করিয়| অনেক ঠাট্টা করেন এবং কন্যাকে ক্লেশ না 

দিয় বর যেন স্রেহ করিয়া চাঁউলের উপর আংটি ব্রাখিয়াছে, এইরূপ 


বর-কন্যা গাঁটছালা সহ প্রথম চিত্রের চতুৰ্দ্দিকে প্রদক্ষিণ, করিবার পর 
দ্বিতীয় চিত্রের ‘ক’ চিহ্নিত স্থান দিয় অতিক্রম করে। ইহার পর “আগ 
চাউল দির” প্রথার অন্তু্ঠান হয় । “উপর-আনাম ও মধ্য-আসামে ব্রাহ্মণ- 
দিগের মধ্যে বেহুবাড়া প্রথা প্রচলিত নাই৷” 


আগ চাউল দিয়! দিয়! বা ‘আগ দিয়ার' অনুষ্ঠান করেন । তাহাদের বিশ্বাস এই কা্য্যটা 


| নল হইলেই বৈধ বিবাহ হইল । “আগ চাউল দিয়’ শাস্্রসিন্ধ মহে 
৷ হঁহা! একটা স্বামাচার মাত্র । উপর-আসলামে ত্রাহ্মণাদি ভ্ঞাত্তির মধ্যেও 

আাগ-চাডল দিয় পএরথ। প্রচলিত আছে । তবে কামক্ূপ অঞ্চলে ইহার 

|| ভহুষ্ঠানের আধিক্য দৃষ্ট হয়। ‘আগ চাউল দিয়া”’র কালে শব্ধ বাজান 

| ভয় ন! তৎকালে বাটী মতিলার। উলুধ্বনীা করেন । 

F পশ্চিম বঙ্গে বিবাহ-কাৰ্য্য শেব হইলে পর, 


MY বর বহিব্বাটীস্থ মণ্ডপে 
ব্রণাত্র ৪ ৷ণমাস্রত ন্যক্রিগণের সহিত পংক্তিভু 


1 Le সভুক্ত হইয়৷ ফলাহার ['অর্থাং 
কন গাতত্রনাও লুচ। তক্রকাশ্র, দবি, সিষ্টার ইত্যাদি] ভোল্রন 
[777 করেন। আসাম অঞ্চলে দেখা মায়-বর বিবাহের 
রাত্রিতে কন্যার গৃহের (কান খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে ন।। বর পক্ষীয় কোন 
ব্যক্তি, বরগৃহ হইতে সেখানে আনিত চাউল, দাইল প্রভৃতি খাদ্বদ্রব্য রন্ধন 
করিয়! তাহাকে খাওয়াহয়। থাকেন । অতঃপর তাহাকে অস্তঃপুরে কন্তার 
সান্নিধ্যে লইয়! যাওয়| হয় এবং চিপিটক, পিঠ, ‘পাহ’ [পরমান্ল] প্রভৃতি 
নানাবিধ সুসমচ্জিত খাদ্যদ্রব্য খাইতে দেওয়া হয় । বর ইহার কিয়দংশ গ্রহণ 
করিয়| মুখশুদ্ধি করত বহিব্নাটীতে তাহার জন্য নির্দ্দিঃ স্থানে আসেন। দেশীয় 
প্রথ| অনুসারে সে দিন বর, কন্যাগৃহের কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করেন ন! ৷ 
বিবাহের রাত্রিতে গু বঙ্গের ভদ্রসমাজেও ঠিক এইরূপ আচার প্রচলিত 


আসাম প্রসঙ্গ 


আছে। এমন কি, বরযাত্র খাওয়ানরও ঝঞ্ছাট নাই লে রাত্রি বিয়ে বাড়ীতে ৷ 


সব ‘চুপ চাপ’ ! তাহাদের দঢ় বিশ্বাস_বিবতের রাত্রিতে কন্লার পিত্রালয়ে j 


যে সকল খাদাত্রব্য কর! হয়, সেগুলি জাদুমন্রপুত করিয়া" রাখা হয়! 
এখনও [১৩৩৭ বঙ্গান্দে] নগরের নগণ্য সংখ্যক ধনাঢ। অসমীয়। ভদ্রলোক 
ব্যতাত পল্লীগ্রামের অসমীয়ার! বিবাহের রাত্রে বরযাত্রিগণকে চিড়া, দই ও 
চিনি খাওয়াইয়|। পাকেন। ১৯০০ এ্রীঃ অন্দের পূর্ব্বে ধুবডা, গোয়ালপাড়া. 

ও গোহাটী-_এই তিনটী নগরী ব্যতীত সমগ্র আসাম অঞ্চলের কুত্রাপি গুচি | 
ছানার সন্দেশ, রসগোলা, ছানাবড়ার আবির্ভাব হয় নাই ৷" বৈদিক 
বুগে .. ছান!’ [আগফিক্ষ।] বে দ্বিজগণের খাদ্রব্বরূপে ব্যবহৃত হইত, : 
গৃহ্যস্ত্রাবলী হহঁতে জানিতে পারা যাইতেছে । 


হঠশোর ৯৪-৪৫ (শ্রাকে হুর- 
ভহাই বাসর- 


বাসর ঘর--কুমার সম্ভব কাব্যের ৭ম 
পা্ক্তীর বিবাহ-প্রসঙ্গে (কৌতুকাগারের উল্লেখ আছে। 
ঘর নামে পরিচিত হইয়াছে । বঙ্গদেশে ঠানদিদি, ব 
সম্পর্কীয় মহিলাদিগের বাসরহরে গাত গাতিবার 'ও কোঁতুক 
প্রথ৷ আছে। তাহার কিছু ক্ষণের জন্য কন্তাকে বরের ক্রোড়ে বসাইয়৷ 


মামোঁদ-আহলাদ ক্রিয়া থাকেন । পুর্বে বরকে পরিহাস করিবার কালে 


শালীর! মিঠ!-কড়। রকমের কর্ণমদ্দন করিত | বাদরহরে সারারাত্র প্রদাপ 
পএ্রজ্জলিত থাকে । অসমায়! ভাষায় বাঙ্গালার বাসরহর শব্দ ন! থাকিলেও 
ইহাই ভিতরলৈ নিয়! নামক প্রথারই নামান্তর মাত্র । এখানে কড়ি খেলা 
ব্যতীত গান হয় ন! । অসমীয়া হিন্দুকন্তার জ্যেষ্ঠা ভি 
কথাবাৰ্ত্ধ। কঞহ্িবার-_এমন কি তাহার সম্মুখে আলসিবার প্রথা! 
নাই । ‘আগ চাউল দিয়া'র পর ঠানদিদি ও বউদিদি সম্পক্কীয়া অসমীয় 
মহিলার! বর-কন্যাকে লইয়| কিয়ৎক্ষণ রঙ্গ-তামাস। করেন মাত্র । কোচ- 
বিহারে কোন ভ্বাতির মধ্যে বালরঘর নাই । 


নীর- বরের সহিত 
একবারে 


| বঙ্গদশে ইহ! পুরাতন প্রথা নহেশ-অলক্তুক বা লাক্ষ' 


ও শালী ৷ 
করিবার 


অমমীয়। হিন্দুলিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৫৫ 


॥ বরের গুহযাত্র।-_বিবাহের পর দিন স্থর্য্যোদয়ের কিছু ক্ষণ পরে 


বর, কন্যাকে লহইয়। এরত্যাগামন করেন ! বাঙল্গালার মেয়র মত অসমীয় 
কন্যার আনত! পরিয়া শ্রশুরালয়ে গমন কারবার শ্রথ। নাই 


রসের ব্যবহার পুরাতন। 
বাহ| হউক, নিয়-সামামের স্থানবিশেবে বর স্য্যোদয়ের প্রাক্কালে গৃহে 


গমন করেন'। কন্য। তাহার কিছুক্ষণ পরে যাত্র। করিয়া থাকে ৷ 
বরকে আাপন গৃহের সদর দরজার সম্মুখন্থ ‘পদুলিত’ ( রাস্তায় ॥ কন্যার 
| আআপগদন কাল পৰ্য্যন্ত অপেক্ষ। করিতে হয়। '*উজনী' অঞ্চলে 
বর যখন কন্যাসহ্‌ গৃহযাত্র। করেন, কন্যার মাতা! তখন বসহৃস্তে 
প্রদীপ এবং দক্ষিণ হন্তে বূপ সহ গৃহের দরজ। বরিয়। দাড়ান । বর-কন্তা' 
ভাছার এক দিকে মাথ৷ নত করিয়। অন্যদিকে হৃস্তের নিন দিয়। চলিয়। 
বান। হহাকে দুয়ার বরি উলিয়াই দিয়া বলে । তৎকালে বাড়ীর 
। মেয়ের! এবং নাগতি আই র। গান গাহেন এবং উলুধবনীা করেন । এই 


প্রসঙ্গে উল্লেখনোগ্য--অসমীয়। হিন্দুবরের হস্তে কাটারী ও 'তা্বল’ 
[ইহ রোপ্যনিশ্নিত এবং তাথুলাক্কতি ] থাকে--পশ্চিম বঙ্গের বরের ন্যায় 


জ্রাতি থাকে না৷ শাহ অসমীয়। 


ভ্রাহ্সণ, দৈবজ্ঞ-ত্ৰাহ্মণ ও 
নন্্ান্ত ঘরের কলিত। ও সঙ্গতিপন্ন কেওট জাতির কন্যার! বিবাহান্ত্তে 


কন্যার দোলায় পরথমবার-_[ কেহ কেহ দ্বিতীয় বার ]--দোলায় উঠিয়৷ 
গানন বরের বাটাতে গমনাগমন করিয়। থাকেন৷ ক্িজ্ঞ 
গোরালপাড়। ও কামরূপ অঞ্চলের এবং মঙ্গলদৈ মহকুমার মাত্র কয়েক ঘর 
কা্ন্বের, মধ্য-আনাম ও উপর-জাসামের “কাথ মহাজন’দিগের অর্থাৎ 
কায়স্থ জাতায় মঃস্ত পগের এবং উজনার সবিশেষ প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ সত্রা- 
বিকারী ও সম্পন্ন দৈবন্ঞ বরাহ্সপ্দিগের কন্যার ধিবাহের পর বরাবর 
কান্ঠনিস্মিত দোলায় উঠিয়। পিত্ৰালয়ে যাতায়াত করেন । দোলাও্ুলি দৈর্ঘ্যে 
লাবারণতঃ তিন জাত: কোচ জাতির লোকেরা বরাবর দোলা বহন 


হৃডক, 


cs আসাম প্রসঙ্গ 


অসরীয়। হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৫৭ 


করিত । এক্ষণে তাহাদের অনেকেই ক্ববিকার্য্যে মন দিয়াছে । বর্তমানে হাডী’ [মঙ্গল হাড়ি ] লইয়। গেল৷ করে । ইহার মধ্যে হরিদ্র। মাখান 


উজনী অঞ্চলের বহু ভদ্রপল্লীতে কোন কোন “বঙ্গালী [ বিদেশী ] কুলি 
‘বেহারা'র কাজ করিতেছে। 


| ঢারিটী করি; একটী সুপারি, একটী কল৷, একটী পানের বিড়। [ মোড 
। পান ], চারিটী আন্ত হরিদ্র। ও কিঞ্চিৎ চাউল থাকে ! 


বরু গুলেহাডিটীকে 


বর, কন্যাসহ নিজ বাটতে আসিয়। উপস্থিত হইলে পর তাহার মাত, | তিনবার ঢালে; কন্ত৷ পতিত দ্রব্যগুলিকে তন্মধ্যে তুলিয়৷ ফেলে। বর 


|| 
{ 
] 


খুড়িমা, ঠাকুরমা প্রভৃতি গুরুস্থানীয় মহিলা বর-কন্যাকে অস্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণে 
আগ চাউল দিয়া 'ও “ঢর!” [পাটা বিশেষ]র উপর বলাইয়। ‘আগদিয়!? বা 

আস্বীয় ভোগ্ন “আগ চাউল দিয়া? কার্য্যের অক্ুঠঠান করিয়া থাকেন। 
তৎকালে গীত গাওয়া হয়__ইহা আমর! পূর্বেই বলিয়াছি। এই দিন 
বরকর্ত্প। তাহার আত্মীয়-কুটুম্বদিগকে ও কন্যার নিকট সম্পর্কায় বযক্তিগণকে 
নিমন্ত্রণ করেন। তাহাদের (ভোজনের পর কন্যা, বরের প্রসাদ ভোজন | 
করে। হহার পর গুরুস্থানীয় ব্যক্তিগণ বর-কন্যা উভয়কে আশীব্বাদ | 
করিয়া থাকেন । 


বাসি বিবাহ-_ইহ! কেবল একটি স্বীআাচার মাত্র । বঙ্গালাদেশে 
কোন কোন হিন্দুপরিবারে “বাসি বিবাহ” কুলপ্রথ। অন্ুলারে বিবাহ 
রাত্রিতেই করিতে হয়, পর দিন কেবল স্গান মাত্র বাকি থাকে। 
রাঢ়ায় ব্রাহ্মণেরা বিবাহ রাত্রির পর দিনে কুশণ্ডিক! বা বৈবাহিক হোম 
করেন এবং তাহাকেই বালি বিবাহ বলে। এই বিবাহের উপলক্ষে স্্রীআাচার 
কালে স্থান বিশেষে সাশারণতঃ এই দেশে দেখ! যায়__বিবাহের পরদিন 
প্রাতে ৮৷৯ ঘখটিকার সময় বর-কন্যাকে প্রাঙ্গণ মধ্যে মাদৃরে বসাইয়া পাচজ্জন 
সধব! উলু-লু ধ্বনীর সহিত বর-কন্যা উভন্নের মন্তকে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া 
দেন। তাহার! সকলে বামহস্তগুলি উপবুযুপরি স্থাপন করিলে সব্ব্বশেষটীর 
উপরে একটী সুড়ি রাখিয়া তাহাতে তেল ঢালিয়। দেওয়া হয়। তাহাদের 
মধ্যে জনৈক সধবা দক্ষিণ হন্তত্বার! বরের এবং বাম হস্তন্বার! কন্যার মস্তকে, 
দুই স্বন্ধে ও বক্ষে এ নুড়ি ও তৈল স্পৰ্শ করান । তৎপরে বর-কন্য! “গুলে 


' তলাগ লইয়! বান এবং পুদ্ধরিণী হইতে আনাত জলে স্নান করাইয়া! পিটুলি 


পুতুল আঅআকেন ৷ কন্তাও বরের পুষ্ঠে 


প্রত্যেক বার কন্যার নাম করিয়! একটা ঢাক্‌নি দ্বার! একটী একটী গুলে 
ইহার পর সববার। বর-কন্যাকে কলাগাছ 


নির্ল্মিত ‘মাগ’ [এ৷ ৪ কুল সমেত পুলেহাড়ি, প্ৰজ্বলিত প্ৰদীপ দুইটা 
পান দিয়! উভয়কে বরণ করেন । ততৎপরে বর, কন্ডার পৃষ্ঠে মধু দিয়। ॥একটী 
তাহ। আকিবার পর উভয়ের 


চুল একত্ৰ করাইয়। উভয়ের মন্তকে [৩৩ পৃষ্ঠায় কখিত] ‘সহ। জল’ ঢালিয়। 
| দেওয়। হয়। 


সতঃপর বর্-কন্য। গৃহ মধ্যে | গয়। পাঁচটা কড়ি লইয়। 
খেলে। হইঁহার পর কন্যার আত্মায় ও আত্মায়ার। উভয়কে আশীধ্বাদ ও 
ন্বস্থানুনারী যেতুক প্রদান করেন। 

কাছাড় অঞ্চলে ত্রাসণ হই(5 হানতম হিন্দু পর্য্যন্ত বিবাহের পর দিন 
বালি-বিবাহের অনুষ্ঠান করিয়। থাকেন । 'ভুপর-আসলাম ও মধ্য-আসলামের 
অসমাীয়। হিন্দুগণ বাসি বিবাহকে বাহি বিয়। বলিয়। থাকেন । তেজপুর 
মহকুনায় ৪ শিবসাগর জেলায় বাঙ্গালী পন্মতীয়। গোসাঞ্ীদিগের যে 
সকল ভ্রাহ্মণ ও শুদ্র শ্রেণীর শিষ্য আছেন, ভাহাদিগের মধ্যে বাসি 
বিবাহের প্রচলন 'দেখ। বায় । 'যোড়ুহাট অঞ্চলের “দৈবজ্ঞ-ত্রাহ্মাণ 
[গণকা]দিগের মধ্যে অনেকে বাসি বিবাহের অনুষ্ঠান করেন ন৷। 
গোহাটী অঞ্চলের গন্ধিয়। গ্রামের ‘শশ্ম।' উপাধিধারী অধিবাসীদিগের মধ্যে 
বাসি বিবাহ প্রচলিত নাহ । (গোঁহাটী মহকুমায় নগন্য সংখ্যক প্রক্কুত 
কায়স্থ বসবাস করিতেছেন । তাহাদের মধ্যে বাসি বিবাহের অষুল্নপ 
টৌকধর!’ নামক শ্রথার প্রচলন থাকিলেও বাঙ্গালার প্রথ। বলিয়! তাহারা 


dd আসাম প্রসঙ্গ 


LL a 


অসনীয়। হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 
ইহাকে ‘বাহি বিয়!” বলিয়া প্রকাশ করিছে দবণা [ লজ্জা নহে ] বোধ করেন 


বিগত. ১৩৩২ বঙ্গান্দের, কান্তুন গালে লড়পেটা মহকুয়ার অস্তর্চতি! 


সরভোগ গ্রামে (মোজাদার রায় বাহাদুর যুত রজনাকান্ত চোধুরীর 
বাটাতে আমর স্বচক্ষে ‘বাসি বিবাহ? দেখিয়া 


উপর-আলাম ৫ 


lal 


| সদেশে কাল রাত্রির পর দিন রাত্রে ক্ুলশয্য। হয়। এই দিন বর 


Pe SE yj - EE = a he 
| ইন্ডর স্কত| বুলিয়। দাধপুণ বাটীতে ফেলিয়। দেন । এখানকার হি 


ER 


দিগোর 


[Es 


ফুলশমা!। ঞ্ণ। চান্দ।নে মাটাতে এ এী সুত ( ফেলিতে নাই । পরে 
গবা-আালাশে হেঃ পর [দিন বাহি-বিয়া উপল 


ও বাটী হইতে উহাকে লইয়া (কোন জন 


কবর =য়। সধ্বার! কন্যার হত 
টি ই | আতি লন । ফুলশয্যার দিন বরশকশন্যাকে 
পুরন্থ মজলিসে লইয়া গিয়। তাহার ডল আঁচড়াইয়া দেন । ৰ সময় | Es 


ELS | ঠাহাদের কপালে চন্দনের (নেৌট। দিবার পর তাহা দগকে একত্রে বসাইয়া, 
নামতি আহইর! নিয়লিখিত ধর চান্ত কর এতিয়া গাকেন = 
l ণর [হা ] গাত গাঁচিয়া গ  একটী বড় পাত্রে ভোজন করান হর । এই 


এই সময় বর, কন্যার মুখে এবং 
বাহি বিয়!-মাম তৎপরে বর-কন্যার মধ্যে মাল! বদল 
সধ্বার। উভয়কে নানাবিধ সুরভি পুষ্পদ্বার! স্তুপ (জ্জত স্বকোমল 
শল্যায় শয়ন করাইয়। চলিক্স। শান | বহুদিনের আসাম শ্রবাসী উচ্চ- 
হশণার বাঙ্গালীদের মধ্যে ফুলশয্য। এগার এচলনের সংবাদ 
 পাহযাছি ৷ কামরূপে কোন কোন 
* ক্কুলশ্যার দিন রাত্রে বর-কন্য। উতৎ 


কন্য|, বরের মুখে খাদ্যদ্রব্য (দেশ । 
ঞ্রং রাম রাম কর] হয় । 
| 'দরারে মুররে উজলি পিজলি 
কলীয়ার মূরতে. (লেখি তে । 


আমর! 
এক্গখন তৃলিতে 


প্রক্কত কায়ন্থ পরিবারে (কেবলমাত্র 
ভয়ক্ষে এক বিছানায় শয়ন করান হয় ৷ 
উদনী! অঞ্চলের স্থান (বিশেষে কলিতা, কেওট আদি জাতির মধ্যে 
স্ূবাধ যৌবন বিবাহ প্রচলিত আছে। 


ঢা বহি আচে - 
ভায়েক জনীয়েক বেন দেখি ॥ 

দালিম ঠিয় করি নারে (তেলে বাকে { 

গালৈ বাপরি যায় । 


এহই বিবাহের উপলক্ষে কয়েকজন 
শেৱ| সরিয়হর গাঁয়িক। [নামতি আই] ‘বিয়ানাম’ হিসাবে কখনও কখনও ফুলশয্য| ‘নাম’ 
[গীত] গাহিয়। থাকেন । 


চেওঁৱ| (তেলেতুপি 
কোমল দৈ বাহরে ফনি ॥ কিন্তু বাঙ্গালার রাঢ়ার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের 
লাহেকৈ মেলান! মত ভাঁহাদের মধ্যে ফুলশয্যার কোন অনুষ্ঠান i! SAE 


এদালি চিগিব 
ডেকা দেউর (চেনেহর চুলি । 
সক্করএ পের! 


— - EE mt. kd 


*+ শল্দার্খঁইজলীাঁঢছোাট ; পিজলাঁ-এক জাতায় উন্ধুন ; লেখি__এক ন 
উকুন (118) | তুলাতেঁ_তো|ঘকে ৷ গালে---শরীরে। বাগরি যায়---ঢালিয়। দেয়, 
[ এবানে,] ঝরিয়। যায় । (5৩ য1--উৎকু্ট ; তুপি-টুকু ; লাহেকে_ আন্তে : মেলাব 
আসাচডান।, চিগিবঁছ্ছিডিয়]। যাওয়।: ' কদালি--একগাঁছি : : সরূরএ--ডোটবেল' 
লেকে | শেয়।--লুুদ।। 


চকশকে রঢ়।ল। 
এদালি নিচিগা করি ॥ 
বিবাহর কালতে শাহু মুর -মেলাওতে 
চিগিল চেনেহ্‌র চুলি ৷» $ 


সৰু 


L-]) আসাম প্রসঙ্গ 
কোন জাতির মধ্যে বাসর ঘর কিংব| কুলশয্য| নাই । বাদালা. 
| 


শরহট্ট ও নিয়-আসামে ফুলশয্যার দিন রাত্রে বর-কন্যার ঘরে 
সারারাত্র প্রদাপ জ্বালাইয়া রাখা হয়_নিভিতে পারিবে 'না। 


অদ্মীয়| হিন্দুদিগের বিবাহ" পদ্ধতি ৬১ 


ইহার পর বর-কন্য/। সেখান হইতে বিদায় 


গ্রহণ করেন। 


মধ্য-আলাম ও উপর-আসামে পুরোহিত মহাশয় অথবা কোন প্রখান 


উপর-আমাম ও মধ্য-আদামে গর ফুলশয্যার দিন নিষ্ঠাবান হিন্বু- | ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয় খোবা-খুবাীর ইতিহাসের যে কথকথা| করেন, বঙ্গীয় 


খোবা-খ.বীর কখ। শ্রা্মণ-পণ্ডিত বরের বাটীতে সভা পাতিয়া নন্দি- 


হয়ঃ তাহ! হইলে উভয় স্থানে সভা করিয়৷ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দ্বার! খোবা-খুখার 
আখ্যান শুনান হয়। এহ আখ্যান-পাঠের দিন বরের কুটুম্ব ও বন্ধুর! 
নিমন্ত্ৰিত হন । বর-কন্য। একাসনে বনিয়। নিবিষ্ট মনে খোবা-খুবা- 
চরিত: শুনিতে থাকেন । কেবল শর দুই অঞ্চলের হিন্দুদিগের বিশ্বাস 
_বিবাহকালে কোন দুৃষ্টপ্রক্ৃতি ব্যক্তির কুনজর লাগিলে এই চরিত- 
পাঠ শ্রবণ দ্বারা তাহ! নিবারিত হহুয্না যায় । বর-কন্যার 'খোবা-খুবা চরিত- 
পাঠ শ্রবণকালে বরের বন্ধুচণ নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ করিয়৷ 
পাকেন । বিশেষতঃ তাহার ডভয়ের অজ্ঞাতসারে ডভয়ের বন্ধুপ্রান্ত 
একনন্দে বাধিয়|। কিংব! পৃষ্ঠাচ্ছাদিত বসন্তের উপর কোন কিছু রহস্তাকর 
দ্রব্য ঝুলাহয়া দেন। এই চর্লিত পাঠ সমাপ্ত হইলে 'নাম' 


দিগের মধ্যে দেখ! যায়_বিবাহের তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার পর সংস্কৃতজ্ঞ | পাঠক-পাঠিকাগণের জ্ঞাতার্থ নিয়ে তাহ! বিবৃত করা হইল ঃ 


পুরাণের অন্তর্গত স্থান বিশেষের সংস্কৃত শ্লোকগুলি | 
অসমায়া ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বর-কলন্যাকে শুনান ৷ পার্ব্বতীর নামারন্ধ - 
জাত খোবা-খুবা’ নামক অস্থর-দম্পতির উৎপত্তি, বর-কন্যার উপর কুনজর | 
লাগা ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে উহা একটা আখ্যায়িকা বিশেষ। এ |. 
অঞ্চলে মে দিন বধু শ্বশুরগৃহে যায় (সেই দিনই পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তন করে; | 
একারণ খোবা-খুবার আখ্যানটী শ্রবণ করাইবার জন্য বরের বাড়ীতে | 
বিবাহের এঁ তৃতীয় দিন কন্যাকে পুনরায় আন! হয় । কোন কোন স্থানে | 
বিবাহের পরদিন হইতেই কন্যাকে বরের ঘরে রাখিয়া দেওয়! হয় । T 
যদি কোন কারণে ও তৃতীয় দিনে বরের ঘরে কন্যাকে আনার সুবিধা ন! 


একদিন পার্বতী দেবা কৈলাস পর্বতে একাকিনী বসিয়। আছেন, 


"এমন নময় লক্মীদেবী অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়। তাহার দর্রিড্রতার 
জন্য উপহাস করত জিজ্ঞাস! করিলেন :_ 


লক্মাঁভিখারা কোথায় গেল ? } 
পার্কতীঁ-বলিরাজার যজ্ঞে । 

লঃঁ_গঞ্জিকাসেবা কোথায় ? 

পাঃঁ--নোঁমরন পান করিয়|। গড়াগড়ি যাইতেছে, আর . এক ব্রাহ্মণ 


তাহার বক্ষে পদাঘাত ক রিতেছেন। 


লঃ_ডম্বরুবাদক ও তাণ্ডব নৃত্যকারী কোথায় ? 
পাঃ_গোকুলে গোপিনীদিগের বস্ত্র চুরি করিয়| বীশী বাজাইতেছে। 
লক্মাদেৰী এইরূপ ব্যন্স-পরিহাসের যথোচিত প্রত্যুত্তর পাইয়! চলিয়! 
গেলেন । তিনি পার্ব্বতীকে ‘ভিক্ষুক কোথায় গেল’ বলিয়! সর্ব্বপ্রথম জিজ্ঞাসা 
করার পার্বতীদেবী তাহার দরিদ্রতার কথ| ভাবিয়| নিতান্ত ক্ষুন্ন হইলেন। 
শূলপাণি দিনাস্তে ভিক্ষা লইয়| প্রত্যাবর্তন করিলে, দেবী তাহাকে লক্ষ্মী- 
কৃত অপমানের সমন্ত বৃত্তান্ত বলিলেন ও ধান্তের ক্ষেত করিতে বিশেষ 
অনুরোধ করিলেন। প্রভু ভোলানাথও প্রেয়সীর অনুরোধে তৎপর 
দিন হইতেই ক্বৃষিকা্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ধনপতি কুবেরের 
নিকট হইতে ধান্যের বীজ সংগ্রহ করিলেন, নিজ বৃষভের সহিত হলাকর্ষণ 
করিবার জন্য যমের বাহন মহিষটীকে আনিলেন এবং আপনার ত্রিশূলের 
অগ্রভাগ দ্বারা লাঙ্গলের ফলক নিন্মাণ করিলেন। মহাদেব ক্রষিকার্য্যে 


৬২ আসাম প্রসঙ্গ [ ১ম খণ্ড 


এক্ধপ মত্ত হইলেন যে, আহার নিদ্র৷ ভুলিয়া গেলেন -_এম্‌ন কি, বাড়া 
ধিরিবার কথা তাহার আর মনে হইল না। 


তিনি কেবল ক্ষেত বাড়াইতে বাান্ত হইয়৷ পড়িলেন। বহুদন যাবৎ 


প্রাণেশের দর্শনলাভ না হওয়ায় দেবী বিষম চিত্তিতা হইয়! তাহার 


ক্রধিক্ষেত্রে আদিয়| উপস্থিত হহঁলেন। নেখানে তিনি ধান্তের ক্ষেত 
দেখিয়! নিরতিশয় হর্যে উৎফুল্ল হইয়া “আই ও । কি খেতি ও।” (মাগো 
কি ক্ষেতই হইয্নাছে ) এই বলিয়া চিৎকার করিলেন । চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার মুখ হহতে দুইটা অগ্নিশিখা নির্গত হইয়! নহেশ্বরের পাকা ধানে 
লাগিয়া! দাউ দাউ করিয়/-জলিতে লাগিল । এই কাণ্ড দেখিয়া দেবীতে| 
'অবাক। তাহারই দ্বার! ইহার সংঘটন হইয়াছে, কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ইহ! 
বুঝিতে পারিবা মাত্র সেখান হইতে উর্দ্ধবাসে পলায্নন করিলেন। 
ব্যোমকেশ ধান্যক্ষেত্রের অপর প্রান্ত হইতে এই অ্গিক।ও দেখিয়া পিণাক 
ধারণপূর্বক এই দাবাগ্রি প্রধুমিত করিতে ধঙ্গক্েে শর যোজনা করিলেন। 
এমন সময় ক্ষেতের অগ্নি নির্বাপিত হইল ও তথ! হইতে একটা বুদ্ধ ও বৃদ্ধা 
নির্গত হইয়া মহেশ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার পাদমূলে সাষ্টাদ 
প্রাণপাত করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া মহেশ ক্রোধান্বিত হইয়| জিজ্ঞ।সা! 
করিলেন, “তোমর! কোথাকার জাব এবং কি জন্যই বা আমার এত সাধের 
শস্য নষ্ট করিলে?” তখন এ বৃদ্ধ অতি কাতরভাবে বলিতে লাগিল 
“প্ৰভো! আমাদিগকে রক্ষ! করুন। আমরা আপনার হক্ষেত্রজ লস্তান- 
পার্বতী দেবীর নালারন্ধ, হহতে আমাদের জন্ম হইয়াছে। আমার নাম 
‘খোৱা’ আর ইনি আমার স্রা--নাম “খুবী*। আপনি দয়া করিয়া 
আমাদের খাওয়া-পর! এবং বাস-স্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিউন। খোনবা 
মহেশ্বরের নিকট এইরূপে তাহাদের আত্মপরিচয় দিয়া আদ্বোপাস্ত সমস্তই 
বিবৃত করিল । তখন আশুতোষ তাঁহাদের করুণ প্রার্থনায় তুট হইয়া 
অভয় দিয়! বলিলেন, “তোমর| যখন আমারই সন্তান: তখন তোমরাও 


পরিশ্রমের সাফলা দেখিয় 


অসমীয় হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৬৩ 


(|| =নর দেব-দেবী হইলে । অন্যান্ত দেব-দেবীর ন্যায় আমি তোমাদিগকে 
| দৰ্কলোকে একটী পূজার ভাগ দিব। কিন্তু আমি নিজে তাহ! দিতে 
| পারিব ন|। ত্রেতাযুগে শ্রীবিষ্ণু, শরীরামচন্্র রূপে ধরাবামে অবতীর্ণ হইবেন ; 
| তিনিই তোমাদিগের পুজা-বৃত্তি বিধান করিয়! দিবেন। তোমর! সেই 
| সময় পৰ্য্যন্ত ‘ঢেঢেঞা’ পৰ্ব্বতে [বিন্ধ্যাচলে] যাইয়। বিশ্রাম কর ; আর 
| লোধরা আমার যে ধান 'পোড়াইয়। নষ্ট করিয়াছ, তাহার জন্য আক্ষেপ 


করিও ন! ! কেনন!-_পুথিবাতে ধনী ও দরিদ্র এই দুই প্রকার লোক 
সাছে। ধনীদিগের ভোগের জন্য অদগ্ধ ধানগুলির শালি’! ও দর্রিদ্র- 


{ লিগের ব্যবহার্য্য হেতৃ দগ্ধ ধানপগুলির ‘আশু’ (আউস) নাম দিয়। আমি 

| হট করিলাম ৷” হুহ| শুনিয়। খোবা-খুবী, মহাদেবকে প্ৰণিপাত করিয়। 
ঠাহার মাদেশ-মত “ঢেঢেঞা পলন্ধতে মাহয়। অবস্থান করিতে লাগিল 
| এৰং তদবধি এই পুথিবাতে ‘শাল ও ‘আশু’ দই 


প্রকার ধান্য হইল । 


| চিক্কুক ভোলানাথ তদায় উৎপাদিত ধান্যসকল ধরাবক্ষে বষ্ণ করিয়। 
| ঢিব্ল। আবার ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইলেন । 


ত্ৰেতাযুগে ভগবান বিষ্ণু, শ্রীরামচন্দ্র-রূণ ধারণ করিয়। নবলীলা প্রকট 
| করিতে ধবাধামে অব্তীণ হইলেন । + * * it 
হনুমান পন্দত বহন করির। আনেন আর নল তাহ! স্পর্শ করিলেই 
নল্খাগড়ার সব মত হাল্ক। যখায়। হুহাতে সকলেহ নলের্‌ 


হহয়। 


f দুত্ননী পশংস। করিতে লাগিল । নলের পরশংল। শুনিয়। মহাৰীরের আতিশয় 


ঈর্ঘ। ৪ ক্রোধ হহল। তিনি নলকে বিনাশ করিবার মানসে ভারতের 
ড্র প্রান্ত হইতে ঢেডেঞাটা আমূল উত্তোলন করিয়। আনিয়া “বর” 


| বলিয়| নলের মস্তকোপরি ফেলিয়। দিতে উদ্যত হইলে প্রভু রামচন্দ্র, নলের 


£ কথক ঠাকুর এই স্থানে আদিকাণ্ড হইতে স্বন্দরাকাণ্ডের সেতুবন্ধ উদ্লোগ 
| পর্বান্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত কলেন। 


yt আসাম প্রসঙ্গ 


আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা করিল! অণাবর্ত্ ভইয়া আপন বাশহল্তের 
উক্ত (ঢেঢেঞা পৰ্ব্বত ধারণ করিয়া খড্গা দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়! নলের 
হস্তে দিলেন ৷ মহাবীর হনুমান, শ্রীরামচান্দরল এইট আঅছত পরাক্রম দেখিয়া 
অতিশয় আ্চর্য্যান্িত হটলেন এবং “উঃ কি দয়ানক নরীর” এইরগ | 
বলিয়া প্রশংসা করিবামাত্র শ্রীরামচন্দের ব্ধাহরর্ঠটীর ভয়ানক প্রদাহ | 
আরম্ভ হইল । প্রভৃও অনগ্যোপায় হয়! খজ্ঞাদ্বারা নিজের অন্ষ্ঠের প্রদ্ধ |- 
অংশঢী লাটিতে উদ্যত ভটালেন । তখন তাহ! হইতে পা্কোক্ত খোবা-পৰী 
নির্গত হইয়। তাহারে প্রণাম করিল এবং আপনাদের পরিতয় দিয়া \ 
মহেশের প্রতিশ্রুত বৃত্তির জন্য প্রাপনা করিল । ভগবান শ্রীরামচন্দ্র স্তই JL 
হইয়। এই পকারে তাহাদের ব্রতির বিধান করিলেন £১ মে ব্যক্তি | 
লোক-চলাচল-করা রাস্ডার উপর আবর্জ্জন| নিক্ষেপ করিবে অপবা তথায় | 


শৌচ, প্রস্রাবাদি করিবে সেই বক্তির উপর তোমাদের অধিকার হউক ; | 


২ যে ব্যক্তি শৌচ, প্রস্রাবাদির পর আচমনাদি ন! করিবে অথবা | 


অপবিত্র শরীরে কাহাকেও স্পর্শ করিবে বা বিন! স্রানে গৃহপ্রবেশ করিবে, I 
তাহাদের উপর তোমাদের অধিকার হউক ; ৩। বত্রিশ দন্তবিশিষ্ট | 
লোকের মুখে তোমাদের আবাস হইবে এবং সেইরূপ ব্যক্তির সমুখে 
কোন লোক আহারাদি করলে সেই লোককে তোমর! আক্রমণ করিবে। 
বত্রিশ দস্তবিশিট লোক কাহাকেও প্রশংসা করিলে (সেই প্রশঃলিত ব্যক্তির 
রক্ত, মাংস ও স্বাস্স্যের উপর তোমাদের অর্ণিকার হউক ; ৪1 কোন 
নিধিদ্ধ তিথিতে নিধিদ্ধ দ্রব্য ভোজনকারীদিগের উপর তোমাদের শএভুত্ব | 
হউক । ৫ ৷ কোন বিবাহ হইলে তার তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যার সময় l 
তোমাদিগকে যে ভোগ নিবেদন কর! হুইবে, তাহাই তোমাদের আহার্যা 
হইবে । যদি তোমাদের উদ্দেশ্যে ভোগ-নৈবেতস্ব প্রদান কর! ন! হয়, 
তাহ হইলে দম্পতির জীহনে কখনও সুখ-শান্তি হইবে না!” 

তখন সগ্রাব বলিলেন, প্ৰভো! খোবা-খুরীকে বর দান করিয়। লোক- 


~ 
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ঢে 


সমূহের প্রভূত অনিষ্ট করিলেন। ইহার এমন একটা প্রতিবিধানও 
বলিয়া দিউন, যাহাতে মন্ুয্যগণ এই খোবা-খুবীর দুব্বিপাকহ ইতে রৃক্ষ। 
পাইতে পাঁরে ৷” ইহা ওুনিয়! শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন “খোবা-খুবীর দ্বার! 
আক্রান্ত লোকেরা ইহাদের জন বৃত্তান্তমূলক মন্ত্রের দ্বার। আদ! ঝাড়িয়। 
বাইলে উদরজনিত পীড়। হইতে রক্ষা পাইবে এবং খোবা-খুবী-স্পৃষ্ট 
অন্যান্ত রোগসমূহে ‘নরসিংহ’ গাছের পাতার দ্বারা রোগীকে খোবা-খুবী 
নন্তে ঝাড়িলে রোগের উপশম হইবে । বিবাহের তৃতীয় দিবসে জ্ঞাতি, 
পুরোহিত ও দেবতার সম্মুখে হরিসঙ্কীর্তন করিয়|। বর-কন্তাকে এই 
ভপাব্যান গুনাইলে তাহাদের শরীর হইতে খোবা-খুবী পলায়ন 
করিবে” ইত্যাদি বলিয়। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র খোবা-খুবীকে বিদায় দিলেন। - 
বিবাহের তৃতীগ্ম দিন সভামধ্যে খোবা-খুবীর উদ্দেশে যে নৈবেন্ধ 


| দেওয়| হয়, পুরোহিত ঠাকুর তন্বারা খোবা-খুবীর পুজা করেন। উহ! 


পোবা-খুবীর নৈবেদ্য ও 
নিনপ্তিত ৰ্যক্ৰিগণের 
প্রদাদ ভক্ষণ 


ব্যতীত অন্তান্ত যে সকল দ্রব্য এই তথা- 
কখিত দেব-দেবীকে নিবেদন কর! হয় 
সেগুলির সম্বন্ধে যংকিঞ্চিৎ বল! যাউক £_ 
১ মুগ ও বুট উত্তমরূপে ধুইয়া একটা পাত্রে ভিজ্াইয়া রাখ! হয় এবং 
আর একটা জলপূর্ণ পাত্রে আবশ্যকমত মিহি চাউল কিছুক্ষণ রাখিবার 
পর সেগুলিকে এ যুগ ও বুটের সহিত মিশান হয়। এই মিশ্রিত 
দ্রব্যত্রয়ে কিঞ্চিৎ আদ! ও ল্বণসংযোগ করিয়। সেগুলিকে ‘শল্লাই’এর 
উপর তুলিয়া উহাদের সহিত কলা, কমলা নেবু, ইক্ষু প্রভৃতি ফলমূল 
দ্বার! শাদন হইলে অস্তঃপুর হইতে বিবাহ-সভায় লইয়া যাওয়া হয় ; ২। 
এতনদ্ব্যতীত বাটীর মহিলারা ঢেকিতে কুটিত আতপ তঞ্ুল ভিজাইয়! 
রাধিবার পর তৎসহ লবণ ও গুড়া জালুক!” [গোলমরিচ] মিশাইয়া 
রাখেন। উহাকে ‘পিঠা গুরি’ বলা হয়। এই ‘পিঠা গুর্ি'র সহিত 
পরিমাণমত ঘৃত, বধু, গুড়, চিনি, দুগ্ধ, এলাইচ, জায়ফল, কালজির! ও 


দ্ট 


৬৬ অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 


‘ভোগজির!’ [সাদ! জিরা] মিশাইয়া উদুণশলে উত্তমন্দগপে কুটিয়া ফেলে। 


তৎপরে সেগুলিকে লইয়া পাতি লেবুর /আকারে একটা একটী লাড়ু 


পাকান হয়। যাহা হউক, পুরোহিত ঠাকুর খোবা-খুবীর পুজা সমাপন 
করিয়া সদ্বাশিবের উৎপত্তি-বিবয়ক স্তোত্র পাঠ করেন। এই সময় 
বর-কল্যা গাঁইটছড়া-বদ্ধ হইয়া এবং রাধা-ক্লঞ্চের যুগল মুত্তিচিহ্নিত 


কান্ঠের “মুরিয়ন’ [টোপর] পরিধান করিয়া অনন্তচিত্তে তাহ| শ্রবণ ন 
করেন । তৎ্পরে নিমন্তিত ব্যক্তিগণকে অন্তান্ত লোকদিগকে ও এ সমস্ত 


উৎসগাক্কৃত দ্রব্য [লাডু প্রভৃতি] ভোজনার্থ বণ্টনপূর্ববক দেওয়া হয় এবং 
সভাস্থ গুরুত্থানীয় ব্যক্তিরা বর-কন্যাকে আশীর্বাদ করেন। অতঃপর 
' তাহারা ও তত্রত্য অন্যান্ত লোকের! এ লাডুগুলিকে বণ্টন করিয়! খাইয়া 


থাকেন। নিয়-আসামের কোন স্থানে বিবাহের ‘তৃতীয় দিবস খোবা- 


খুবীর উদ্দেশ্যে কোনরূপ প্রসঙ্গই হয় না। এমন কি--সেখানকার 
বার. আনা শিক্ষিত ব্যক্তি এই দানব-দানবার নামও অজ্ঞাত । 
সংস্কৃত নন্দীপুরাণের অন্তর্গত ‘খোবা-খুবী’ চরিতের ‘অসমীয়া পদ্ব- 
রচক ৬ভায়ারাম শর্মার পুথি [খোবা-খুবী] হইতে অংশবিশেষ 
উদ্ধত করা হইল £ঃ= 

ক্ষুদ্র নোহে খোবা-খুবী পা্ববতী তনয় । 

যার কথা শুনিলে সবারো ভয় হয় ॥ 

বিয়ার তৃতীয় দিনা সবাহ পাতিয়া । 

পিষ্টকাদি নানাদ্রব্য একত্র করিয়া ॥ 

জ্ঞাতি কুলপুরোহিত ডাকি আনিবনস্ত । 

ইষ্ট মিত্র সমে সন্ধ্যাকালে বসিবন্ত ॥ 

মাঝে মাঝে শিবদুর্গা নাম উচ্চারিয়! । 

হরিনাম গাব সবে উৎসব করিয়া ॥ 

পাছে দর!-কনিয়াক সমাজে আনিব। 
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পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণে এহি আখ্যান কহিব ॥ 
হবিব্যে থাকিয়! বর-কন্যা দুইজন । 


) 


পরম ভক্তিতরে তাক করিব অবণ'॥ 
ধোবা-খুরা আখ্যান সম্পূর্ণ হোবৈ যেবে। 
বর কন্তা দুই জনে প্রণামিব তেবে॥ 
নারীগণে উক্কলি মঙ্গল আচরিব । 
শভামদ সবে পাছে আশীষ করিব ॥ 
পিষ্টকাদি যত দ্রব্য বাণ্টিয়া খাইব । 
পাছে যার যেহি স্থান সেহি স্থানে যাব ॥ 
এহি আখ্যানক নিতে যিতে৷ গায় ফুরে। 
খোবা-খুবী নছাপস্ত তাহার ওছরে ॥ 
শুনিলে সকল হোৱৈ কামনার সিদ্ধি । 
ধন ধান্য বংশ পুণ্য এশখর্য্যর বৃদ্ধি ॥ 
নন্দিপুরাণর কথা অতি মনোহর । 
কাণ্ডিকত কহিল! নাৱদ মুনিবরন ॥ 
পাকম্পর্শ--বাঙগালীদ্িগের প্রথামতঃ 
||70 প্রচলন নাই। কাছাড় অঞ্চলের বে সভা স্থানে 
এবখনও উহ! বিলুপ্ত হয় নাই, সেই সকল স্থানে বিবাহাসন্তে চতুর্থ 
মদ্লবারের পর দিন উহার অনক্তুর্ঠান হয় । অসমীয়! ব্ৰাহ্মণ, 
কায়স্থ ও দেবজ্ঞ-ব্ৰাহ্মণ [গ্রহবিপ্রদ্িশের সমাজে এবং কলিতারি 
দাতির-যে সকল লোকের! লেখাপড়া শিখিয়া এই তিন জাতির সদাচার 


অসমীয়! হিন্দুদ্িগের মধ্যে 


| গ্ৰহণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আমর! দেখিতে পাই £_ণকন্তার 


পাকম্পর্শ,ক্রিয়া ন হওয়। পৰ্য্যন্ত শ্বশুরালয়ের গুরুজনের! [এমন কি 
স্বামী পর্য্যন্ত) তাহ! পাচিত অন্ন অগুদ্ধ জ্ঞানে কদ্দাচ গ্রহণ করেন 
||? নিয়-আসামের কামরূপ অঞ্চলে পুংসবন সংস্কারের পর। সপ্তম 


৬৮ অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

মাসে স্বামীগৃহে ব্রাহ্মণ-কন্যার পাকন্পর্শ, হয়। ইহার অন্তুষ্ঠানের জন্তু 
কন্যার শ্বঙুরকে [তিনি মৃত হইলে স্বানীকে] তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ ও কুটুম্ব- 
গণের নিকট অন্নুমতি গ্রহণাস্তর একটা শুভদিন স্থির করিতে হয়। ওঁ 
গুভদিনে তাহার জ্ঞাতি-কুটুন্ব একত্রিত হইয়! বধূর পাচিত অন্ন ভোজ্রম 


করেন। এই অঞ্চলের কায়স্থাদি জাতির কন্যার শান্তি বিয়া [দ্বিতীয় | 
| প্রকৃত কায়স্থগণের কন্যারা বিবাহের কয়েক দিন পরে পিত্রালয়ে ফিরিয়! 


বিবাহ] অন্তে ছেলে-পুলের মা হইয়া একটু বয়ঃস্থা হইলে পাকল্পর্শ হয়। 


রন্ধনকার্য্যের জন্য সংসারে বয়ঃস্থা স্বীলোক ন! থাকিলে বধূকে বাধ্য ' 


হইয়া পাককাৰর্য্য করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় তাহার দ্বিতীয় বিবাহের 
পরই পাকস্পর্শ হইয়া থাকে_। মধ্য-আসামের তেজ্রপুর অঞ্চলের 
‘ লোকেরা পাকস্পর্শকে রাধূনী দিয়া বা সুমুয়া বলেন । উপর-আসামে 
[সদাচারী হিন্দুদিগের মধ্যে] বিবাহান্তে কন্যাকে বরের বাড়াতে আনিয়া 
গর্ভাধান ও পুংসবন সংস্কার-কার্য্য সমাধা করা হয়। তৎপরে গুরুর 


আত্মীয়-কুটুন্বদিগকে একটা জাঁকাল রকমের ভোজভাত দিয়া তাহার 
পাচিত অমন গ্রহণ করেন। সে অঞ্চলে ইহাকে ন ছোয়ালী রন্ধনী পতা 
বলে। আসামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, দৈবজ্ঞ-ত্রাহ্মণ আদি জাতির লোকের! 
এই নিয়মেই পাকস্পর্শ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়| থাকেন। 


অষ্টমঙ্গল-_বিবাহের অষ্টম দিবসে কন্যার বাটীতে দিবাভাগে 


অথব! রাত্রিকালে বিবাহের আসর প্রস্তুত করিয়া ‘অষ্টমঙ্গল* উৎসব 
হয়। আলাম অঞ্চলের সকল স্থানে ইহার অঙন্তষ্ঠান নাই । এই দিন 
নব জামাতাকে নিমন্ত্রণপূর্ববক আনিয়| উৎক্বষ্ট খাদ্যদ্রব্য ও পরমান্নাদি 


ভোজন করানই এই উৎসবের যুখ্য উদেশ্য। এতদুপলক্ষে পাড়াপ্রতি- 


বাসী ও বন্ধুবান্ধবগণও নিমন্ত্রণ পাইয়া থাকেন । সাধারণ হিন্দুশ্রেণীর 
বর, এ দিন শ্বগুরালয়ে যাইয়! কুটুব্বগণ' সহ একত্রে উপবেশন 
করিয়! পিঠা, মৎস্ত, মাংস আঁদি ভোজভাত খাইয়া থাকে । অষ্টমঙ্গলের 


Pann) 
lB 


আলাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধত ৬৯ 


উপলক্ষে নব জামাতাকে খড়ম, লাঠি, কন্যার হাতে-বোন! চেলেং 


[যূল্যবান, চাদর বিশেষ ] প্রভৃতি দ্রব্য উপহার দেওয়া হয়। ধুরড়ী 
অঞ্চলে অষ্টমদ্লকে আঠমাংলাও বলা হয়। 
কন্যার দ্বিরীগমন-_আসামের ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-তব্রাহ্ম৭ (১) ও 


আসেন এবং যৌবনে পদাপণ না করা! পর্য্যন্ত 
সেখানে বাস করেন। দদ্বিরাগমন কাল পর্য্যন্ত 
বর-কন্যার পরস্পর লাক্ষাৎ কিংব!| পত্রব্যবহাত্র করিবার প্রথা এখনও 


ন্বানী-স্ীর 
নাক্ষাৎ 


| উচ্চশ্ৰেণীর অসমীয়! হিন্দুদিগের মধ্যে নাই । যদি কাহারও জামাতা! 


অপ্রকাশ্যে এই চিরন্তন জাতীয় প্রথাবিরুদ্ধ কাৰ্য্য করেন, কোনক্রমে 
প্রকাশ পাইলে, বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের আত্মীয় স্বজনগণের নিকট 
নিন্দাভান্দন হইয়|। থাকেন এবং স্বজাতীয় সমাজে ধিক্কুত হন। 
কন্যার পাকার্-_উচ্চ-শ্রেণীভূক্ত বণিয়াদি ঘরের অসমীয়া হিন্দুর! 
বিবাহের পর কন্যার হস্তপাচিত অন্নভোজন করেন না । সাত্রধিকার 
(র্শ্মাচার্য্য]গণের পত্নীরা দ্বিতীয় বিবাহ সংস্কারের পর পিত্রালয়ে 
আসিলে স্বপাক দ্রব্য ভোজন করিয়। থাকেন। এখনও জাতীয় 
প্রধাপরায়ণ জামাতার। শ্বশুরালয়ে গিয়| স্বহস্তে রন্ধন করিয়াই 
ভোদ্রন করেন। তাহার! বলেন--“এইরূপ রীতির দ্বার! অনেকট। 
সংযম রক্ষ! হয়” বাঙ্গালাদিগের সহিত গাঢ় সংস্পর্শের ফলে নগরবাসী 


অসমীয়াগণ তাহাদের এই চিরস্তন প্রথাটীর উচ্ছেদ করিয়াছেন। 


=— ——— 


(১) দৈবজ্ঞ-ব্ৰাহ্মণ = গ্ৰহাৰ্চ্চন|, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, বালক-বালিকার নামকরণ, জন্সপত্রিক! 
করণ, বর-কম্যার যোটকমিলন, বিবাহের লগ্ন নিরূপণ এই কয়টা ইহাদের জাতীয় বৃত্তি । 
কামরূপ ও মধ্য আসামের স্থাপনবিশেষের দৈবজ্ঞ-ত্রাহ্মণর! বর্তমানে “ব্রাহ্মণ” বলিয়! পরিচয় 
দিতেছেন। স্বনাম ধ্ শ্রীযুত নবীনচন্দ্র বড়দলৈ মহোদয় বলেন-_“কামরূপের গন্ধিয়া একটা 
দৈবন্ৰপ্ৰধান স্থান ৷” 


অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


আসাম অঞ্চলে চারি প্রকার বিবাহ হইয়া থাকে, যথা--ধরম বিয়া, ' 
বর বিয়া, বুঢ়া বিয়া ও হারগুচি বিয়া । শেষোক্ত বিবাহ দুইটী নিয়-শ্রেণীর 


ধরম বিয়া, বর বিয়া 
ও বুঢ়া বিয়া 


উপ-দম্পতিদিগের বিবাহ। নিয়-আসামের 
কোথায়ও হারঙুচি বিয়ার প্রচলন নাই। 
কন্ঠার রজোদর্শনের পুর্বে যখাশান্ত্র বিবাহ হইলে তাহাকে ধরম বিয়া 
এবং পুষ্পিতা কন্যার বিবাহকে বর বিয়া বলে। আসাম দেশীয় 
ব্রাহ্মণ, দ্েবজ্ঞ-ব্ৰান্মণ ও প্রকৃত কায়স্থদিগের সমাজে বুঢ়া বিয়া 
দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্ত শ্রেণীর যে সকল ব্যক্তি, 
কোন অসুবিধা বশতঃ পেশাচ বিবাহ-প্রথান্তরধায়ী ন্রী গ্রহণ করিবার 
কিছুকাল পরে, যখন প্রাদ্গাপত্যমতে কোন একটা শুভ-বিবাহের দিনে 
ভভয়ের চন্দ্র এবং তার! শুদ্ধ দেখিয়! পূর্ব্বোক্ত নোয়ন-ধোয়ন 
‘আদি কাৰ্য্যের পর যে বিবাঁহ-কার্য্য সম্পাদন করে; তাঁহাকে বুঢ়া বিয়!_ 


বলে। এক্ষণে ‘হারঙচি বিয়া”র কথা 
হাড় শুচি বিয়! { | 
বল! যাউক । ‘উজনী’ অঞ্চলে ইহ! দুই 
প্রকারে প্রচলিত দেখ! যায়। যে সকল নিয়-শ্রেণীর যুবক-যুবতী 
তাহাদের পরস্পর মনোমিলন হইলে, বিবাহ ন! করিয়াই 


দ্রী-পুরুষভাবে থাকিয়! সংসারধন্ম পালন করে, তাহাদের সন্তান- 
সন্ততি বড় হইলে, যখন বিবাহের কাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন 
এ পিতামাতাকে বিষম মুস্কিলে পড়িতে হয় ; রারণ__তাহাদের বিবাহ 
হয় নাই, এবং সেই জন্য তাহাদের ছেলে-মেয়েরও বিবাহ হইতে পারে 
না। তখন এওঁ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নিজ নিজ পুত্র-কন্তার বিলাহের জন্য বাধ্য 
হইয়া সামাজিক প্রধামতে বিবাহ করিয়া থাকে । এতদ্ব্যতীত নিয়-শ্রেণীর 


উদ্নী অঞ্চলের স্থান বিশেষে 


বিশেষে | 


অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৭১ 


[0 


বে সকল ব্যক্তি, হিন্দুশান্রান্সযারী বিবাহ করে নাই, বৃদ্ধ হইলে তাহাদের 


অনের মধ্যে যখন এই ধিক্কার আমে--* ia be অশুচি অবস্থায় জীবন 


বাপন কর! হইল, মরিয়া! যাইবার সময় হইয়া আসিল, এখন বিবাহ- 

স্কার দ্বার! ‘হাড়’ [দেহাস্থি] ‘শুচি’ (শুদ্ধ) কর! আবশ্যক ।” তখন 
তাহার! পুরোহিত ডাকিয়া যথারীতি বিবাহ কায্য্য সম্পাদন করে। 
এই ধরণের যে বিবাহ হয়, তত্রত্য 
লোকের! তাহাকে “হাড়গুচি বিয়া” বলে। 


‘সোহাগ তোল!’ ব! ‘সুয়াগ তোল!’ একটী স্ত্ৰী আচার বিশেষ। 


+ স্ত্রী আচার মাত্রেরই একই উদ্েশ্য_-“বশীকরণ*”। লগ্নকালে স্ত্রী আচার 


কানরপে নোহাগ তোলার সম্পাদিত হয়। 


ইহ! কুলাচারের অস্তর্গত।- 


অনুষ্ঠান-নিধি ‘সুয়াগ’ সৌভাগ্য শব্দের অপভ্ৰংশ । যে পতির 
প্রতি পত্নী অত্যন্ত পেমপরায়ণা, তিনি ‘সুভগ’ পতি । “সুভগা? 


[সুয়ে ] এবং 'দুর্ভগ!’ [ দুয়ে| ] শব্দের অর্থ বাঙ্গালার সকলেই 
দানেন। স্ুভগ বা সুভগার ভাব-_সৌভাগ্য, লোহাগ। ৩১শ এবং 
৩৯শ পৃষ্ঠায় আমর! সুরাগ [সোহাগ] তুলার কথ! বলিয়াছি। এক্ষণে 
অনহুক্ত বিবয়গুলি বলা যাউক । কামরূপ অঞ্চলে বর কিংবা কন্যাকে 
স্থান করাইবার পর চন্দ্রাভপের নিয়ে বসাইয়া রাখিয়া তাহাদের মাতার 
সহিত ‘আয়তী’র! সুয়াগ তুলিতে যান। বর কিংবা কক্গার মাতার 
সেখানে গমনকালে জনৈক সঙ্গিনী তাহাদের শিরোপরি ‘দলাঝাপি’ 
[বৃহদাকার ঝাপি] ধরিয়! থাকে ; বাদ্যকরের! অগ্রে অগ্রে বাদ্য করিতে 
করিতে এবং আয়তার! ‘সুয়াগ তুলা'র গীতগুলি গাহিতে গাহিতে. যায় । 
ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বর কিংব! কল্তার মাত| একখানি কুলায় 
করিয়! ধান্য, ‘মাটীকলাই’ [মাসকলাই], তিল, মাল্য প্রভৃতি লইয়! 
চলেন বা অপর মহিলার দ্বার! এ কুলাখানি লওয়াইয়! যান। ইহার 
সঙ্গে ‘দুনী’ [তঞুলপূৰ্ণ পাত্ৰ], ‘সহস্রবাতি' [প্রদীপের থাল] ‘টেকেলি’ 


৭২ আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 


[স্বৎ্ঘট] প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য লইয়া যাওয়া হয়। ‘বর কিংবা কন্যার 
মাতা জলাশয়কে সাগর কল্পনা করিয়া তাহাতে ডুব দিয়! কিয়ৎপরিমাণ 
মৃত্তিকা তুলিয়া লইয়া তীরে উঠিয়া আসেন। উক্ত ডরব্যগ্তুলিতে এই 
মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া কুলায় রাখ! হয়। অতঃপর বর অধবা কন্তার 
মাত! তঞ্ুল, পান, ‘তামোল’ প্রভৃতি সেখানে জলদেবতাকে প্রদান 
করিয়া এই কুলাসহ স্বগৃহে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর বর অথবা 
কন্যার মত্তকোপরি একখানি বন্র পাতিয়া কুলা হইতে এ সুয়াগ তুলার 
দ্রব্য লইয়! ছড়াইয়া দেওয়া! হয়। কামরূপ অঞ্চলে শেযোক্ত ক্রিয়াটীকে 
সুয়াগ জার! বলে । 
৷__ আমরা ৩৬শ ও ৪৩শ পৃষ্ঠায় ডাবলি ভার [হোমের ভার] সম্পর্কে 
কিঞ্চিৎ বলিয়াছি। কামর্ূপের ডাবলি ভারকে মধ্য-আসাম ও উপর 
চকু'লি ভার, তেলের আসামে চকুঃলি ভার [কেহ কেহ “চক*লি শব্দর 
ভার, তেলর কাপর ভার*”] বলেন । উপর-আসামের অনেক স্থানে 
চক’লি ভারের সহিত যে, তেলর ভার থাকে, তাহাতে তেল, বাট! হলুদ 
পাটি, ছোট বাটি, কাটারি প্রভৃতি থাকে। কামরূপ অঞ্চলে বিবাহের 
দুইদিন পূর্বে কিংবা পূর্বদ্দিন বরকর্ত্তা, কন্যার বাটীতে তৈল, তাহ্বল, 
পান, দধি, দুগ্ধ, গুড় প্রভৃতি দ্রধ্য ব্যতীত কন্যার পরিধেয় বস্স, অলঙ্কার, 
সিন্দর আদি ভারে করিয়া পাঠাইয়া দেন। সঙ্গতিপন্ন বরের বাটী 
হহঁতে অস্ততঃ ত্ৰিশ চল্লিশ জন বাহক-বাহিক!] ত্ৰিশ-চাল্লশখানি ভাৱে 
করিয়া এ সকল দ্রব্য লইয়া যায়। অগ্রবর্তী ভারখানিতে কন্যার জন্য 
তৈল, সিন্দূর থাকে বলিয়া উহাকে ও উহার সহিত প্রেরিত অন্তান্ত 
ভাৱকে কামর্ূপের লোকের! তেলর ভার বলেন। কল্পার মস্তকে এই 
₹ তৈল প্ৰদানাস্তর উহাকে যে মাঙ্গল্য বনস্তর [বরগৃহের কাপড়] পরিধান 
করান হয়, তাহার নাম তেলর কাপড় । কামরূপ অঞ্চলে কন্যার 
শ্বশুরালয়ে যাইবার কালে একখানি ডাবলি ভার পাঠান হইত। এখন 


অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৭৩" 


! সে প্রধাট়ী প্রায় উঠিয়। গিয়াছে। নাহা হউক, কয়েকজন বাহক ও 
' বাহিকা চ’কলি ভার সহ কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইলে তত্রত্য মহিলার! 
| কন্তাকে লইয়| অস্তঃপুরে একটী মজ্লিল করেন। বরের বাটী হইতে 
| প্ৰেরিত মহিলার! সেখানে কন্যাকে এ অলঙ্কার পরাইবার সময় ঘে 
| গীত গায়, তাহার নাম জোড়ন পিন্ধোয়া নাম। 


তেদপুর হইতে আরস্ত করিয়। উজ্দনী অঞ্চলে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু. 


a 


| সমাজে দেখা যায়-‘বেই’'এর উপরিস্থিত চারিপায়া যুক্ত একটু উচ্চ: 


বর-কস্তার স্রানান্তে  কাষ্ঠাসনে বসিয়া বরের বাটীতে বর অথবা 
আগলুই দিয়| ও কন্যার বাটাতে কন্যা স্থান করিলে পর 
মূরত চাউল দিয়! তাঁহাদের মাত৷া-_[তদভাবে কোন গুরু স্থানীয় 


 নহিলা]-প্ৰদীপের অগ্নিশিখায় হাতের তালু সেঁক দরিয়া তদ্বার! বর' 


অবধবা কন্যার গণ্ডস্থলে সেক দেন । এই প্রথাটীর নাম আগ জুই দিয়! । 
তৎ্পরে পাঁচলন অথবা সাতজন এয়োন্দী দক্ষিণ হস্তে কিঞ্চিৎ আতপ 
চাউল লন এবং উভয়কে ও কাষ্ঠাসন হইতে নামিতে না দিয়! 


। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যোড়ুহাত ও অবনত মস্তক করাইয়া]! ঘেরিয়! দাড়ান 


এবং উভয়ের মস্তকে অল্প অল্প করিয়! এ চাউল ছড়াইয়! দেন। অসমীয়া 
হিন্দুর। এই প্রথাটাকে মূরত চাউল দিয়া এবং তৎকালীন গীতকে মূরত 
চাউল দিয়া নাম বলেন । বর-কন্ডার নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি ও দীর্ঘ জীবন 
লাভ হেতু এয়োস্রীগণের এ “মূরত চাউল দিয়!” অক্ষু্ানটী একটী 
মাঙ্গলিক স্ৰী আচার বিশেষ । ইহার পর বর কিংব! কন্যার মাতা অথবা 


[ _টেকেলি [মৃত্বট] ধরা স্ীলোক উভয়ের সাজ্-সজ্জার জন্য সেখান হইতে. 


বর-কন্যার বেশভুম। বর কিংবা কন্যাকে সাদরে নোয়নি ঘরে লইয়! 
পরিধানের স্থান যান। কামরূপে ইহাকে ধোয়নি ঘর বলে৷ 


২৫শ পৃষ্ঠায় আমর! নিয়-আসামের কামরূপের বর-কন্যার নববস্ত্র পরিধান 
এবং ৩০শ পৃষ্ঠায় সানের বিষয় বলিয়াছিে। ‘উজ্দনী* অঞ্চলে বর কিংবা' 


ff 


EL ' আসাম ও বঙ্দদেশের বিবাহ-পদ্ধতি | অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি bi 


কন্যাকে ‘বেই’এর উপর বসাইয়া 'নোয়ন’ [সান] করান হয়। তাহাকে | [নামতি আাইদ্বিগের” “আদি রসাত্মক মুখচন্দ্রিক! ভাঙ্গ! নাম” গাহিবার 


'নোয়নি বা নোৱন ঘর বলে। এই ঘরে উভয়ের উপবেশনের জন্তু ' || _ন্ৰিক| ভাঙ্াব। কালে ভদ্রলোকের বাটার মহিলার! তাহাদের 
একটা আসন পাতা থাকে। এই আসনে বর অথবা কন্যাকে বাইয়া ' | নি ভা। সঙ্গে যোগদান করেন না । মুথচন্দ্রিক। ভাঙ্গ! 
বেশভুযা! পারধান করান হয়। ' কালে পুরোহিত ঠাকুর, বরের দ্বার! “চন্দ্রং চন্দ্রং দিবসে চন্দ্রং চন্সেন 


বিবাহ-স্থান = উচ্চ-শ্ৰেণীর অসমীয়। হিন্দুরা কিরূপে বন্-বৃরুণু ৰ বুধযজ্রিকা” ইত্যাদি মন্রটী আবৃত্তি করান। নিয়ে একটা '‘মুখচন্দ্রিক! 
করেন, ৩৭শ ও ৪৩শ আমর! তাহা বলিয়াছি। বর-কন্যার বিবাহ স্থানকে | ভাঙ্গা নাম’ প্রদক্ত হইল :ঃ_ 


কামর্ূপে ছায়নর তল, উত্তর কামরূপের পাটিদরঙ্গ অঞ্চলে ও দরঙ্গ | গোবররে ভেররে লাই হরি হরি 
মহকুমায় আগ দিয়া থল এবং মধ্য-আসাম ও উপর-আসামে রভাতল | গোবরর্রে ভেররে লাই। 
_ বলে। |: নারে সখি-কান্দে বিলাপ করি 
অসমীয়! ব্ৰাহ্মণ, দেবজ্ঞ-ব্ৰাহ্মণ ও কায়ন্থদিগের বিবাহকালীন গুভ- [. খোপালৈ নকৱে কাণে এ॥ 
দৃষ্টির কোন নির্দ্দি? সময় নাই। তবে বিবাহের অব্যবহিত পরেই | কিনে! চাই আছিল! টেলেকা চকুৱ। 
অসমীয়া বর-কম্যার শুভ- সমাগত জ্ঞাতি, কুটুম্বদিগের সম্মুখে কন্তার | লবা বাগরি যাই। 
দৃষ্টি ও বৈদিক ক্রিয়াদি ঘোমটা সরাইয়া সকলকে তাহার মুখ দেখান # j নারে সখি-~কান্দে বিলাপ করি 
হয়। সেই সময় বরও কন্যাকে নিরীক্ষণ করেন। উজ্রনী অঞ্চলের | খোপালৈ নকরে কাণে. এ ॥ 
কায়স্থ, কলিতা, কেওট, বৈশ্য প্রভৃতির মধ্যে ‘আগ চাউল দিয়ার’ পর | চহইঁত চেলেঞ্জি থয় আমার বোপাই 
বর-কন্যার গুভ-দৃষ্টি হয়। হহার উদ্দেশ্_বর কন্যার উভয়ের মধ্যে কিনে! চিকনে কাপোববর কনাইটো 
অপরিচিত ভাব দুর করা। অতঃপর কক্তার ঠাকুরমাতা ও বোৌদিদি hb তাক কোচ পাতি লয়ে। 
সম্পর্কায় মহিলার! বর-কন্তাকে লইয়া নানারূপ রহস্তালাপ ও কৌতুক নারে সখি--কান্দে বিলাপ করি। 


করেন এবং পাশা খেলিয়া থাকেন। হুহার কিছুক্ষণ পরে বর-কল্যাকে খোলা ন 
লইয়া বেদির চতুদ্দিকে প্রদক্ষিণ করান হয়। প্রদক্ষিণের পর কক্তা- ME Ee ft TE 


**শব্দার্ঘ--ভের-__সারযুক্ত গাদ। । লাই-_দর্িল! শাক । খোপালৈ-খথোপার দিকে । 
সম্প্রদান, বধু-বরের হস্তলেপ দান, প্র গুকা হোম, সপ্তপদী | ; 
গম ্ ৰ ী 0 oe a {| ন করে কাণে--মনোযোগ দিতেছে ন।। চাই আছিল!-_দোখয়াছে। টেলেক!। চকুয় 

ল দ অনুচিত হয়। 


|| চভেঙ্গর| চোকে|। বাগরি ঘায়_গড়াগড়ি যাচ্ছে । ছই-__ছই (501801) | চেলেঙ্গি_ 

মধ্য-আসামের স্থানবিশেষে এবং উপর-আসামে বর-কন্তার পরস্পর || চাদর। কনাই-_পর্পর সংলগ্ন চারিটী যজ্ঞডুন্থর ; একটা 'দোনার মণি’ [কাচের পুতি 
মুখদৰ্শন করাকে “মুখচন্দ্রিক। ভাঙ্গ!” এবং চলিত কথায় মুখচন্দরিভাঙ্গ৷ | দ্বিশেষ] ও একটা গোটা পান একত্র করিয়! বাধা হইলে উজনী অঞ্চলে তাহাকে 'কনাই' 
বলে। এই প্রথাটী কামরূপ অঞ্চলে নাই। সম্রান্ত ব্যক্তির বাটিতে | বলে। কোচ-কাপড়। 


বিবাহ-গীতি ও বিবাহের বাজন 
বিবাহ সংক্রান্ত কয়েকটী শান্দরীয় বিধি ব্যতীত স্ৰী আচারাদি বিষয়ে 


ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে উজনী [সাধারণতঃ তেজপুর হইতে. 


উজ্জনী ও নামনী মাসা- উত্তর লখিমপুর পর্য্যন্ত! ও নামনী আসাম 
মের মহিলাদের অঞ্চলের হিন্দুদিগের বিবাহ-প্রণালী কতকট! 
বিবাহ-গীতি প্রসঙ্গ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্ত 


তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। হিন্দু শান্ত্রকারগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীদিগকে 
নিজ নিজ দেশের নিজ নিন্র পরিবারের প্রথামতেই চলিতে উপদেশ 
দিয়াছেন। যাহা হউক; বিবাহ, পুজা! ও অগ্যান্য ক্শ্মকাণ্ডের সময় 
উচ্চ-শ্রেণীর অসমীয়া ভদ্রমহিলারা রাগ লহ গীত গাহিয়া থাকেন। 
রাগিণী সহ কোন গীত গাহিতে তাহারা পারেন ন! । অন্য কোন 
সময়ে নাকি তাহাদিগের গীত গাহিবার রীতি নাই । কামন্কপের 
হিন্দুলমাঙজ্জে বিবাহের বেদোক্ত মন্ত্রগুলি যেমন অপরিহার্য্য, বিংশ, 
শতাব্দার পূর্বের সেখানে বিয়ার গীতগুলিও তদ্রপ ছিল। কারণ=_ 
নবদম্পতির মনে শিৱ-দুর্গা, সীতা-রাম অথবা! করুক্মিণী-কৃষ্ের আদর্শ 
অনুপ্রাণিত করিয়া দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে কন্যার মাতা-পিতা ও আত্মীয় 
স্বজনের মনে সান্তনা দিবার চেষ্টা করা এ সকল গীতের উদেশ্য |. 
আজকাল কামরূপের প্রাচীন গায়িকারা একে একে সংসারক্ষেত্র 
হইতে বিদায় লইতেছেন এবং নব সম্প্রদায়ের গায়িকার! সাবেক 
গীতগুলি রক্ষ। করিতে তেমন চেষ্ট! করিতেছেন না৷ আমাদের মনে: 
হয়-_আর পনর যোল বৎসর পরে প্রাচীন “বিয়ার গীত” কামরূপ হইতে 
লোপ পাইবে। যাহা হউক, বিবাহে “পঞ্চ আয়তীস্রা যে “নাম” 
গাহিয়! বর-কন্যাকে আশী্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন, তাহাতে. কোন বিধবার' 
যোগদান করা নিষিদ্ধ । 


Fs 


আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধাত ৭৭ 


উদ্নী অঞ্চলের লোকেরা বিব্াহ-আসরে গায়িকাকে ‘নামতী আই? 


ও বিবাহ বিষয়ক গীতকে বিয়ানাম এবং নামনী আসামের লোকেরা 


নামতী আই ও তত্তত্য গায়িকাকে আয়তী ও বিবাহ-বযয়ক 
আয়তী গীতকে বিয়ার গীত বলেন। কামরূপ অঞ্চলে 


নাম শব্দে “ভগবানের নাম” অথবা “লোকের নাম” বুঝায় । বিবাহের 
উতৎ্নব উপলক্ষে বাড়ীর মহিলার! কেবল গীত গাহেন না 
! বর্কর্্ভ!। ও কন্যাকত্তা কয়েকজন প্রাতবেশিনাকেও বিয়ানাম বা বিয়ার 
গীত গাহিবার জন্ত স্ব স্ব বাটাতে আহ্বান করিয়া থাকেন। নামতী? 


যোড়ানাম ও বা ‘আয়তী’র! বর ও কন্তাপক্ষের কয়েকজন 
খিচ!| গীত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়|। আক্রমণ-, 


পূর্বক যে আমোদজনক অথবা বিদ্রপাত্মক গীত গায়, তাহাকে 
| ঘোড়ানাম বলে। হঁহা কিন্তু বিবাহোতসবের অপরিহার্য্য অঙ্ক নহে। 
কামক্কপ অঞ্চলে যোড়ানামকে খিচা গাত [হাস্যোদ্দীপক গীত] বলে। 
_বরুপক্ষের্র লোকেরাও যোড়ানাম ব! খিচা গীত শুনিয়! কিছু মনে 
করেন না-বরং তাহার! খুসী হন। বিবাহ-আসরে আসিয়া 
₹ নাধুনিক সম্তরান্ত [বা আধুনিক ভদ্ৰ] ঘরের মহিলারা এই গীত 


| “াহেন না। যাহা হউক, বিবাহ-উৎসবের কালে ‘নামতি আইরা? 


লিনস্রিত নামতি আই- কোন বাদ্যযন্তর বাজায় ন!। মধ্য-আসাম 


| দিগের গুহে গমন ও ডপর আশনামে কন্যার [পূৰ্ব্ব কথিত] 


₹ দয়ার ধরি উলিয়াই দিয়া কালে ‘নামতি আই'রা বাটীর মহিলা- 
দিগের সহিত নাম গায়িতে গায়িতে উলুধ্বনি করেন। বর-ক্তা চলিয়। 
গেলে নিমন্িত “নামতি আইর!” জল-যোগান্তে ‘পান-তামোল’ খাইয়। 
নিল নিজ গৃহে চলিয়া! যায় । 

পুরাকালে কামরূপে বিবাহ উপলক্ষে ঢোল, খোল, ‘কালী’ এবং 
“বড়তাল’ [ইহা করতাল অপেক্ষা বড়] বাজান হইত। ককন্যাগৃহে বরের 


db বিবাহ-গীতি ও বিবাহের বাজন! 
যাত্ৰাকালে এবং 


কামর৷ল জনপদে 
বিয়ের বাজন! 


বাঘ্ধকরেরা সহগমন করিত। 


আসামে মাঝারি এবং উপর-আসামে ছোট । 


ন!। আজকাল অনেকে সার্কাসে অনেকগুলি কোতুকপ্রদ খেলা 


মিলির ভাড়ের কাজ করিয়! থাকে । 
 সুয়াগ তোলা কালে চুলিয়া ব্যতীত অন্য কোন বাদ্যকর, বর কিংবা 
কন্যার মাতার সহিত জলাশয়ে যায় না। কালী বাঙ্গালা দেশের 
সানাইয়ের অনুরূপ । ইহার সহিত বাশীর মত একটা বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত 
আর কোন যন্ত্র থাকে না । এখনও উপর-আসামে কালার বহুল 
প্রচলন আছে। 
স্থানে ইহার প্রচলন নাই । উপর-আসাম ও মধ্য-আসামে শ্রাদ্ধ এবং 
অধিবাসের সময় ব্যতীত শাঁখ বাজান হয় না। 
‘উর্ললি’ [উলুধ্বনি] দেওয়া হয়। বর্তমানে আসাম অঞ্চলে এ সকল 
বান্ধন্ত প্রচলিত থাকিলেও, বাঙ্গালা দেশের ঢাকের প্রচলন হইয়াছে। 
কোনও কোনও স্থানে সঙ্গতিপন্ন [৮০]!-৪০-৭০] অসমীয়! হিন্দুর বাটীতে 


আজকাল ইংরাজী ব্যাও বাজান হয়। ' 
কামরূপ জেলায় বিবাহের উৎসব উপলক্ষে আজিও ঢুলিয়ারা ঢোল, 


খুলীয়ার৷। খোল, 'কালীয়া’'র! ‘কালী? [সানাই বিশেষ] বাজাইয়া 


বিবাহের উৎলব 
উপলক্ষে বাজন 


থাকে ৷ পূ্ব্বে এখানে ঢুলিয়ারা ‘রামকর্তাল” 
নামক বংশ-নিশ্মিত যন্ত্র বাজাইত। এখনও 
হাজে| অঞ্চলে হঁহার বহুল প্রচলন আছে। প্রাচীন কামরূপ জনপদে 


বর অথব! কন্যার মাতার পাণিতোলা উগলক্গে || 
কামরূপে 
ঢোলের আকৃতি বড় [প্রায় ঢাকের মত], মধ্য- ( 
কামর্ূপের ঢুলিয়ারা 
[যাহারা ঢোল বাজায়] বিখ্যাত । তাহারা কেবল বাজনা! লইয়! থাকে | 


। বৰ্তমানে [১৩৩৮ বঙ্গাব্দ] নান 
কর্নিয়াছে। 


মধ্য-আসামেও আছে, কিন্তু নিয়-আসামের সকল | 
a | ‘আয়তী’রা সময়োপযোগী গীত গাহিয়! থাকে । 


অন্য সময় কেবল | 


আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধাত ৭৯ 
রকমের গীত'বাদ্ধ ক্রমশঃ প্রবেশ 


কামরূপ জেলায় দেখ! ঘায়_এ বাদ্যকরেরা, বর-কন্যা 


| উভয় পক্ষে সধব| স্রালোকদিগের পানীতোলা [স্নানার্থ জল আহরণ]র 
সময় একবার ; অধিবাসের সময় [বিবাহের দিন যদি কাহারও অধিবাস 
৷ হব] একবার ; নান্দীযুখ শ্রাদ্ধে বসিবার সময় একবার কিংবা দুইবার ; 


Ls a | পিণ্তুক্ষেপণ 
দেখায় এবং তৎসঙ্গে ভাঁড়ের কথা (m॥imেi০r)) কহিয়। শ্রোতৃবর্গের "লালের 


কৌতুহল. উদ্দীপিত করে। ঢুলিয়াদিগের মধ্য হইতে তিন চারিজন | 


উপর-আসলাম ও মধ্য-আসামে | 
। বরপক্ষের বাদযকরের] 


বাড়ী পৰ্য্যন্ত যায়। বর, কন্যার বাড়ীতে আসিয়| উপস্থিত হইলে' ' 
উভয় পক্ষের বাদ্যকরের! একসঙ্গে বাদ্য করে। অতঃপর কন্তাকে 
| বিবাহ-মণ্ডপে আনার সময় [সমশ্রদান, “টীকধরা’ 


করিবার কালে একবার ; বর-কন্তাকে কামাইবার 


সমন একবার-; উহাদিগকে স্নান করাইবার কালে একবার; সোহাগ 


তোলার সময় একবার-_সাধারণতঃ এই কয়বার বাদ্যধ্বনি করে | 


বরযাত্রীসহ বাদ্য করিতে করিতে কলন্তার 


আদি বিবাহ-কাধ্য 
এই সকল বাদ্যকালে 
বাদ্যকরের! ঢোল ও: 
খোলের সহিত তালমান বজায় রাখিয়| মধ্যম ভোটতাল বাজায়. 
আসামের ভোটতাল বন্গদেশের ‘করতাল? ব! কর্তভালের অনুরূপ । 
আসাম অঞ্চলে আমর! দেখিতে পাই যে, নাম’-কীর্ভন উপলক্ষে- 
অনেক লোক একত্র মিলিত হুইয়া বৃহদাকার মধ্যম ভোটতাল 
ঢোল, থোল এবং [মধ্যমাকারের কর্ত্তাল] লইয়! বাদ্য করিয়া 
মৃদন্সের বোল থাকে । শিবসাগর জেলায় মাজুলি অঞ্চলে 
বিবাহ উৎসবকালে বাদ্যকরেরা ঢোল, খোল, মৃদঙ্গ ও তালের বাদ্য. 
করে। কোন্‌ সময়ে কোন্‌ বাজনার বোলের আবশ্যক হয়, তদ্বিধয়ে- 
কোন নিয়ম নাই । তত্রত্য ঢুলিয়াদ্ৰিগের ঢোলের একটা বোল যথ! £_ 
দাও দাস, দাওঁ খিত তাও তাধিন, খিত! গিখিন দ্বাও ধিত।, 
থোলের বোল--ধেনিতো, ধেনিতে| তাখেতিত! খেতিতো ৷ মৃদঙ্গের 


কালে] এক একবার বাদ্য করিয়া থাকে । 


বিযাহ-গীতি ও বিবাহের বাজনা 


বোল--ধেন্দাক ধেন্দাক ধিনা ধিনা ধিনিন্দে৷ খেত তাখোর খেতা দিনা [ 
~~ bh ৰ : y == =~ ক | 
ঘিনিন্দো খেত । কামরূপীয়! ঢুলিয়ার গীতের একটা বোল, যথা := 


টুপুনীয়ে অহার আহ, টুপুনী, সহায় যা টুপুনী, 
টুপুনী হল মহাকাল । 
আমারে ঘরকে নাহিবি টুপুনী, 


টুপুনী অতি যমকাল ॥ 
পদ-_টুপুনীয়ে ধান পাচি বানিলো চাউল পাচি কবাড়িলো, 


) আইখের ঘরক যাওঁ বুলি । 
শাহু সতিনী, যাবাকে নিদিলা, 
__ পুতেকর. মূর খাঁও বুলি ॥ 
টুপুনীয়ে দেওরটো মরি যাক, ননানটে ওলাই যাক, 
বুঢ়া শহুরক খাক্‌ৃ বাঘে । 
দুই চরণর ধূলি লে, স্বামীটে। মরি যাক, 
আমি খাও ধেমেনার ভাত ॥ 


কামরূপ অঞ্চলে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের বিবাহের উৎসবকালে | 


সহিলার! যে সকল গীত গাহিয়া থাকেন, ক্রমানুসারে নিয়ে তাহাদের 
উল্লেখ করা হহলঃ=_ 


Ee লৰ দুই দিন পূৰ্ব্বে কিংবা 

SFU হুই Xl ১। তেলর ভারর গীত'। 
পুর্ববদিন গাহিবার গীত 

বিবাহের দিন অতি প্রত্যুষে--- ২। পানীতুলা গীত=বর-কল্তযার 


স্সানার্থ জল আহারণকালের গীত। 


এ দিন এটার পর---** ৩। আদি বাহর গীত= অধিবাস- 
কাৰ্য্য কালান গীত 

এ দিন দ্বিপ্রহরে---..,-.-. 8। শ্রাদ্ধর গীত= নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ- 
কালান গীত 


এদিন লদ্ধ্যার পর 


Br ee LEAR CFs 


Br 


অসনীয়! হিন্দুদিগের বিবাঁহ-পদ্ধতি > 


| এখঁদিন সন্ধ্যার সময়------ 


চত জ ত তক 


গাত । 


ft) দিন বৈকালে----"- ৫ | নথ কামোয়৷ গীত_-নাপিত যখন বর- 


কন্যার নখ কাটে, তখনকার গীত । 


| ও দিন লকন্ধ্যার পূর্ববে-:- ৬। ধুওয়। গাত--বর-কন্তাকে স্থান করান 


কালীন গীত৷ 

৭। স্ুয়াগ তুল! গীত--বর-কন্যার স্রানের 
পর ‘আয়তী'দিগের জলাশয়ে গম্‌ন- 
কালান গীত । b 

৮। বর বর! গাত-_বর, কন্কাকর্ভার দ্বারে 
আসিয়। উপস্থিত হইলে তাহাক্ে বরণ 
কর! কালীন গীত £ 

=| বর বহ! গীত-_বরকে বেদির সমীপে 
আনির। উপবেশন করান কালীন গীত । 

১০। পঁহায় পূজার গীত-_কঙ্তাকর্ভার ও বরের 
একত্র উপবেশনপূর্বক পঞ্চদেবতার 
পূজাকালীন গীত । 

১১। উচৰ্গার গীত-_কন্তাদাতার বস্তু, বাসন- 
বর্ত্তন আদি উৎস কালীন গীত । 

১২। হোমপুরার গীত-হোমকার্য্য আরম্ভ 
কালীন গীত। 

১৯৩ । কয়ন। উলিয়োয়া গীত--কন্যাকে যখন 
বিবাহ-মণ্ডুপে আনা হয়,তৎকালীন গীত 

১৪ । আথে তুল! গীত_আখে শব্দের অর্থ 
খৈ । লাজহোম কাধ্যারস্ত কালীন গীত । 

১৫। লগুন গাঠি বান্ধ৷ গীত-তাতজঞাত নব 
বস্তু দ্বার! বর-কন্যার ‘গ্রন্থি’ [পাইট ছড়।] 
বন্ধনক্কালীন গীত । 


১৬। পান চটকা গীত--ব্র-কন্কার সপ্রপদী 
গমনকাঁলাীন গীত । 


৮২ 


Ll 


আসাম প্রসঙ্গ 


অসমীয় হিন্দুদিগের বিবাহ-পন্ধাত ৮৩ 


বিবাহের দিন সন্ধ্যার পর ১৭ । চীক ধর| গীত-_বিবাহ | চাীকৰর! ৪ 


NN 


| ‘বেছবারি' ঘুর ক্রিয়ার পর 'আগঢিয়। ক্রিয়ার "অম্ুষ্ঠান 
-কাধ্য সমাগ- | ‘পৰ 
নান্তে বর-কঙ্তায় গোত্র ছেদনার্থ 'টীক* | কর! হয়! 
অর্থাৎ ‘কেশ’ একত্র করয়! ধরা! 
[ধারণ] কালীন গীত । 
১৮। ধিৰ্শ্মদৌল বান্ধা গীত’--বর-কন্তার ইহ- | 
কালের মত সংসার ধর্ন্ম আচারণা্থ | 
আকাশমণ্ডলের দেবতা,পাতালের নাগ | 
ও পৃথিবীর লোকদিগকে সাক্ষীকরণ- | 


3 দিন*----- 


ক্রাসন্ধলী=ল্ৰ লাচীন লিশচ্মাল্র 'গ্রীত 


কালীন গীত । 

১৯। বেহু খঘূরা গাতত-ঁবেহু শব্দের অথ 
বাহঁ_-হঁহা বিবাহ-মণওপের শেষ 
ক্রিয়া । ‘বারি’ [দণ্ড]র দ্বার! বাহ 
নিশ্মাণ করিয়! বর-কন্তার তন্মধ্য 
দিয়া যাতায়াত কর! কালীন গীত । 

২০ । আগ দির! গাত-_আগ? অর্থে সন্মুখ, 
‘দিয়|" অর্থে দেওয়!। বর-কল্লার 
সন্মখে বসিয়! কন্যার মাতার অথরা' 
খুড়ামার উভয়ের উদ্দেশে মাঙ্গলিক 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কালীন গীত । 

২১। কন্যা যাওয়! গাত--বরগৃহে কন্রার 

যাত্রাকালীন গীত । 

২২ । বর-কন্তা বর! গীত--বর-কন্তাকে 

' বলের মাতার বরণকালীন গাঁত । 

২৩ । আগদিয়া গীঁত-_-বঃ?-কঙন্লার মস্তকে 
বগলের মাতার আঁতপ ত'ঞুল স্থাপন- 
পূর্বক আশীব্বাদ কালীন গীত । 

5'এর ২৩টা ক্রম বলিলাম । এণ্ডলি 

TT রকমের গীত আছে, সেগুলির তেমন 


ঞ্র LA 
গাঁহিবার গীত । 


এৰ রাত্রি 


বিবাহের পরদিবস প্রাতে :-- 


এ দিন-_'ব্র-কঙ্ডা'র os 
পৌচানকালীন গীত। 
ঞ্রু: দিন i; 


আমর! কামরপীয় ‘বিয়ার গীত! 
ব্যাতীত আর যে কয়েকটী 
বিশেষত্ব নাই । | 


ঢত্বশ অধ্যায় 
১৩২৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত “আলাম শপএসঙ্গর” প্ণ্ম খণ্ডের কয়েক জন 


] 


| পাঠককে মামর। বলিতে শুনিয়াছি যে, এতগুলি বিবাহ-গীতের ডল্লেখ 


| বিবাহ-এ্রসালে নময়ে'- করিয়। কেবল পুস্তক্ষের কলেবর বৃদ্ধি কর হইয়াছে 


প্বনে।গী গীঁতগ্ডলি মাত্র। এই পুল্ুকখানিরু [ অসমীয়। হিন্দুদিগের 
বিবাহ পদ্ধতির | পাঞ্ুুলিপি প্রণয়নকালে সমাজতত্বে 


কলণযোগা 


| বেশেৰন্ত কলিকাত| বিশ্ববিদ্যান্গন্লের অধ্যাপক অযুত পঞ্চানন মিত্র, পি, 
| আর, এম্‌ ; ও 
| লে, আর, এম্‌ ; আঁরও কয়েকজন লেখককে বলিয়। ছিলেন__“প্রমাণ : 
| ব্যতীত কোন অঁতিহাসিক বিষয়ের মূন্য নাই । প্রমাণ হইতেই বিশ্বাস 


শরযুত স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ ; লিট (লণ্ডন) 


জন্মে! Ethnoloছy-হিলাকৰ বিবাহের এক একটী বিষয়-প্রসঙ্গে এক 


| একটা উপযোগী চ্াতর উলেখ “াক।.-বিশেষ আমাংখ্যক 2 এই উপদেশের 


বশ্ব্তা হইর। আমর! এক একটা কামরূপীয় প্রাচীন ‘বিয়ার গীত' ও 
ল্রনী! অঞ্চলে অধুন! "প্রচলিত কয়েকটী ‘বিয়া-নাম’ একাশ করিলাম । 
এখানে উল্লেখমোগ্য_ প্রাচীন কামরূপীয় ভাষ! ও -অসমীয়। ভাষার অধে) 
বথেষ্ট পার্থক্য ঘটিয়াছে। বর্তমানে মধ্য-আসাম ও 
উপর-আসামের শিবসাগর 'অঞ্চালের লিখিত 'ও কথিত 
ল্মলমীয়। ভাষার মাশ্যে ভেমন বিশেষ পার্ঘক্য নাই । ক্রিন্ত এই দুই হা ধ্ুলের 


স্ভব|-গর্িচয় 


৮৪ কামর্লপীয় প্রাচীন বিয়ার গীত কামরূপীয় প্রাচীন বিয়ার গীত Hr 
| h 
এবং মঙ্গলদৈ মহকুমা হইতে বড়পেটা মহকুমা পৰ্য্যন্ত অঞ্চলের লিখিত | মায়েথেৰ অলঙ্কাৰ থৌ হে ককিণী 
ও কথিত আসামীয়া ভাষার মধ্যে অনেক স্থলে পার্থক্য আছে। : | ' পিতেথেৰ অলঙ্কাৰ খৌ । 
১ “নামণী’ অঞ্চলে কন্তার বাটীতে তেলর ভার আসিয় | 'দ্থাৰকাব কৃষ্ণই হে অলঙ্কাৰ পঠাইছে 
উপস্থিত হইলে তদুপলশ্ষে ও কন্যাকে অলঙ্কার ‘পিন্ধোয়!' [ পরিধান | হাত ঘোড় কৰি লেৌঁ॥ * 
করান ] কালীন ‘আয়তী'দিগের গীতের নমুন! :ঃ= . . E ন 
পানত প্ত্ৰ লেখি TE LEER আজ চান| মাইব তেলৰ ভাৰ (এ কালী) 
বনত পত্র লেখি দিল৷৷ চান! মাইব বিয়া । { 
সেই পত্রখানি পাই রামচন্তে চানা মাইৰ পিতাক বহি আছে 
K অলঙ্কার পঠিয়াই দিল! ॥ আৰম্ভ কৰিয়া! ॥ 
f ঠা | ২। বিবাহোত্দবের প্রথম দিন কন্যার বাটীর মহিলার! অভি ৷ 
| : । প্রতাষে যে গীত গাহিতে গাহিতে নদী অথব! পুষ্ধরিনী হইতে জল 
আহিকি পাহুলরে রুকিণীর পদুলী | তুলিয়৷ আনিতে যান, তাহার নাম পাঁনীতোল| গীত £ 
তাতে তেলর ভার থব! । |g বক 
ডাকই বঞ্জনী পুয়ায়ৈ 
রুকিণী শুধিব কারে তেলর ভার নী 


উঠবে ৰোহিণী বাই এ। 


কর 0 প্রতি ‘বৃ! । 
রামে দিয়! বুলি কবা! ॥ ধৃয়াইবাক জল লাগে সাগবৰ । 


য় হ্‌ ৰ! আহ্‌ পানী তুলো যাই এ! 
আগরখন ভারতে কি বস্তু আনিছ! দিহ৷--হাতে চাটি ধৰি ও হৰি হৰি । 
মুকুলি চ’রাতে খে । অর্থাৎ-“দৈবকী ডাকই...যাইএ’--শীক্ষ্ণের মাতা দৈবকী তাহার 
আয়ারে ধরলৈ আহিছ সতীন রোহিণীকে ‘বাই? বলিয়। সম্বোধনপূর্কাক বলিতেছেন, ওহে 


রোহিণী ‘বাই’ (দিদি) তুমি ঘুম থেকে উঠ না। রাত যে 


পিতাকর আগতে কে'।॥ 
প্রভাত হ’ল । [শ্রক্ষ্চকে স্নান করাবার জন্য] সাগর থেকে জল আনতে 


₹ শব্দার্থ _আগরখন ভারতে-_প্রথম ভারখানিতে। মুকুলি PIE TEAM 
বেধঃকখানায়। খোঁ-রাখ। আয়া-_অতি আদরের ব! স্সেহের ডাক, যন্দরার! কানরপে | ক্শ্ব্যার্থ=মায়েথের_সায়ের। লপিতেথের-পিতার। চান। মাই-ছোট মা। 


কন্যাকে সম্বোধন কর! হয়। আহি কি পাইল--মাসিয়া পৌঁছিল। পদ্ুলি-ঘরের | শব্বার্থ =রগ্রনী রনী । পুয়ায়ৈ প্ৰভাত হইল । বাই--কামরূপে দোষ্ঠা ভয়ী, 
সন্মুখস্থ রাস্তা । করুস্থিণী_ভিশ্মক-চহিত! রুক্মিণী দেবী ৷ |. বড় যতীন ও বড় | (ভান্ুরের স্ত্র)কে ‘বাই’ বলিয়| সম্বোধন করে। দিহা-গানের 


দোহাঁবলী । চাটি--এদীপ। 


প্র? " _ আপদাম প্ৰসঙ্গ 


অলালা| দেবকাী ও হৰি হৰি, 
ভূমীকে কামনা কৰি এ! 
(দৈবকী ডাকই, ইত্যাদি ) 
আইদেউক ধুয়াব| ও হৃৰি হৰি 
লাগে. পানী তুল্ব! । 
অহা! সবে লৰালৰি এ । 
এ গীতটি গাহিবার অন্য একটী স্থর যথ! :=_ 
দৈবকী ডাকই রঞ্রনী পুয়ায়ৈ এ হারে কৃষ্ণ এ। 
উঠরে ত্রোহিণী বাই ও রাম দৈরকীনন্দন কৃষ্ণ এ ॥ 
'হ’বে। এস আমরা [সেখানে] গিয়া জল আনি । [এই 'দিহা’তে 
দেখান হইয়াছে, কি প্রকারে তিনি জল আনিতেছেন] দৈবকী; 


পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া ও তাঁহার নিকট মঙ্গল কামন! করিয়া হাতে | 


প্রদীপ লইয়া অগ্রসর হইলেন । “আইদেউক ধূয়াবা---লরালরি এ”_ 
[ দৈবকীকে এইরূপ ভাবে যাইতে দেখিয়া যেন অপর অপর আয়াতীরা 
পরস্পরকে বলিতেছেন ] ওহে এস আমরা তাড়াতাড়ি যাই [কেননা] 
"“আইদেউ’ [রুন্মিণী]কে স্বান করাবার জন্য জল তুল্তে হ’বে। 

৩। নিগ্নে একটি নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ*কালীন গীত প্রদত্ত হইল :ঃ- 


(১). গা ধুই বিষ্ণুক স্মত্ি-এ-হেমবস্ত বায় । 
সাত পুৰিয়া শাৰাধক-_এ-_কৰিবাকে যাই ॥ 
অলাল৷--অগ্রদর হইল, ঘরের বাহিরে আলিল। লরালর্ি-শীস্র শীত্র। আইদেউক 
কন্যাকে, এখানে উল্লপযোগ্য যে, বরের বাটীতে আয়তীরা! ‘বাপাদেউক' শব্দ প্রয়োগ 
করেন। তুল্বা (তুলিব!) লাগে--উঠাইতে হইবে। 


শব্দার্থ = গা ধুই__স্রান-করিয়!। সাতপুরিয়া-_-সপ্ত পুরুয সম্বন্ধীয় (এখানে নান্দীযুপ)। 
পুরিয়া শব্দে পিতৃ পুরুষ বুবায়। শারাধ--শ্রাদ্ধ। করিবাকে যাই-_করিতে চলিল । 

* লান্দিযুখ শাদ্ধ_আগাংনে ব্ৰাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ব্ৰাহ্মণ ও বিশুদ্ধ কায়স্থ জাতীয় লোক. 
দিগের নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ ব্যতীত মাত্ৰ কয়েক ঘর কলিত! ইহার অনুঠ!ন করেন। 


EET 
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সাত পুৰিয়া শাৰাধৰ-_এ-_পাতে চাৰিথান । 

সাত সাত পুৰুষক-_এ-_দেই জল দান ॥ 

সাত পুৰিয়| শাৰাধৰ-_এ-ঁচাৰি খানি খালি । 

সাত সাত পুরুষক--এ-দেই জ্বল ঢালি ॥ 

অথাৎ ‘হেমবন্ত রায়’ (রাজা হিমালয়) স্নান করিয়। বিষ্ণুকে স্মরুণ- 
পূৰ্ব্বক (নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ) করিতে চলিলেন। [ কারণ দিনের বেলা 


L পিতৃপুরুষদিগের শদ্ধ-তর্পণ করিয়া রাত্রে তিনি পার্ব্বতী-মাতাকে 


শিবের সহিত বিবাহ দিবেন ] ' তিনি গিয়। চারিটীা শ্রাদ্ধের স্থান 
নিৰ্শ্মানপূর্বক চারিটী ‘খালি’ (কলার খোলা) স্থাপন করিলেন, এবং 
[উৰদ্ধতম] সপ্ত পুরুষের নামে জ্বল দান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ 

৪1 আমর! ৩৯ ও ৮১ পৃষ্ঠায় 'সুয়াগ তুলা’র বিষয় বিশেষ 
ভাবে বিবৃত করিয়াছি। এই মাঙ্গলিক অন্তুষ্ঠানের জন্য বর অথবা 
কন্যার মাতাসহ আয়তীদিগের জলাশয়ে গমনকালীন  গীতের নমূন! 
নিন্নে প্রদত্ত হইল : = 


সুয়াগ তুলার গীত 


(১) বহি থাক! হবি মনে বঙ্গ কৰি 
আছ যাই স্বয়াগ তুলি ইত্যাদি 

_ অর্থাৎ--হরি [ ক্ষণ | তুমি মনের আনন্দে বসিয়। থাক । আমরা 
সুয়নাগ তুলিয়| ফিরিয়া আসি । 

পাতে স্থাপন করিল । থান স্থান। সাত ত নাত কবৰৰ হত চৰ 
মন্ত পুরুষের নামে । দেই জল দান--জ্সলদান করিতেছে । খালি__কলার খোল|; 
শ্রাদ্ধোগলক্ষে ইহাতে আতপ তুল, ঘৃত, মধু ইতাদি দেওয়| হয়। চারিখানি 
ধোলাতে বৃহস্পতি দেবতার নামে চারিথানি বন্তর দেওয়! হইয়। থাকে । এ-_কেবল' 
গানের সুর ঠিক রাখার জন্য আয়তীর| এই (এ) অক্ষরটীর দীর্ঘ উচ্চ:রণ করিয়| থাকে '। 


de * আসম প্রসঙ্গ [প্রথম খণ্ড | কামরূপীয় প্রাচীন বিয়ার গীত fo 
(২) পানী আছে ডবল ভৰি দেউত৷ আছে ৰই ৷ ( ৰাম জানকী ) K থবকে আহা বাজ বাণী। 
আগত নাচে গায়ন বায়ন ধাঁবে চলি যাই ॥ এ ঘৈবালে লৈ যাব টানি! 

বাটে বাটে পৰি যাই কেতকাী বকুল । এর অর্থাংঁ-দৈবকী জলে নামিয়াছেন । তাহ্থার গলায় ‘গলপাতা’ 

হাঠিবাকে নৰে ৰাধেৰ পাৱতে লেম্পুৰ ॥ এ | (কঠ্ঠাভরণ বিশেষ) দৃপ্ত হইতেছে। ওহে রাজরাণী! শীস্র শীদ্ত জল 


অর্থাৎ-_মাঠ ভরিয়া জল রয়েছে এবং দেবতারা অপেক্ষা করিয়া 
আছেন। অগ্ৰে অগ্রে গান্নক ও বাদ্যকরের| নৃত্য করিতে করিতে সুয়াগ তুলিয়| ফিরিয়া যাইবার সময় আয়তীর! অনেকগুলি স্ফুণ্তি- 
চলিতেছে, [বর কিংবা কন্যার মাতা পিছনে পিছনে] ধাঁরে ধীরে চলে | লারক গান করেন। পুস্তকের কলেব্র বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কায় আমর! 
যাচ্ছেন। [যাইবার] পথের উপর ক্যা ফুল ও বকুল ফুল বরিয়া | নেপুলির উল্লেখ করিলাম না। 
পড়িতেছে। পায়ে ‘সেম্পুর’ (পায়ের গহন!) থাকার দরুন রাধা ৫। বর, কন্তার বাটীর দ্বারদেশে আসিয়| উপস্থিত হইলে পর 
(বর কিংবা কলন্তার মাত!) চলিতে পারিতেছেন না । দধাহাকে বরণ করিবার কালে আয়তীর! মঙ্গলময় শিবের বিবাহ-ভাব 
বর কিংবা কন্যার মাতা যখন জলে ডুব দেন, তখন তাহার সঙ্গিনীর । কল্পন! করিয়| তাহাকে উপহাসপূর্ব্মক এই ধরণের গীত গাহেন : = 
এইরূপ গান করেন: } বর বর! গীত 
~~ (৩) এক পাৰে পরিছে মকুয়াবে মালা, ক’ৰ পৰ। আহিল| জটীয়| ভাঙ্গুরা 
ELE ৰ সবপে বান্ধোৱ! হিয়। ৷ 
ঘুৰি ডুব মাৰ! ie জননী, তোমার রূপ দেখি মেনকায় ডবায়ৈ 
আনিবা পাতালৰ বালা । নেদে পাদবতীক বিয়া 
অর্থাৎ__জলাশয়ের এক পারে কুমুদ পুষ্পের মালা! পড়ে রয়েছে এবং [ এই গীতটির সঙ্গে সঙ্গে আঁয়তীরা কবি রাম সরপ্বতী-রচিভ কালিকাপুরাণের 
অশ্য পারে তারকার প্রতিবিদ্ব জলেতে শোভ! করিতেছে। ওহে বরের | পসাগলী-পদ গার ] 
মা! তুমি আর একবার ডুব দিনা পাতাল থেকে বালুকা নিয়ে এস । __ অৰ্থাৎং-_ওহে ‘জটায়।’ ( জটাধারী ) গাজাখোর ৷ তুমি সপগণের 
(৪) দবকী নামিল! জলে । দ্বার! অলঙ্কত হইয়! [এবং ব্যাস্র চশ্মাদির দ্বার! বিভূষিত হইয়া] কোথ! 
গলে গলপাত! জ্বলে ॥ হইতে আসিলে ? তোমার [এই বীভংম] রূপ দেখিয়া আমাদের কন্তার 
মাত| মেনকা দেবী বড়ই ভয় পাইয়াছেন--[ তুমি চলিয়! যাও] 
পার্ব্বতীর সহিত তিনি তোমাকে বিবাহ দিবেন না। 
শব্দাৰ্থ =ক’র পর!-_-কোথ! হইতে । ভাঙ্গুরা--গাঞ্জাখোর । ডরায়ৈ_তয় পাইতেছে। 
সরপে--দর্পের দ্বার! ।' সরপে বান্ধোন! হিয়৷--দর্পের দ্বারা অলঙ্কৃত শনীর । 


হইতে উঠিয়া আস্থুন__না হ’লে কুমিরে টেনে নেবে। 


লা মধ্যস্থ চৌবাচ্চার মত স্থান। আগত মগ্রে । 
শব্দার্থ = মকুয়|_কুমূদ ফুল। একপারে-[ন্রলাশয়ের] একপারে | পরিছে_ 
(জলাশয়ে) পতিত হং ঘূরি-_পুনরায়ন | ডুব মারা--ডুব দেওয়|।{ বালা 


বালুক!। a 


a আনাম প্রসঙ্গ 


গীতের নমুনা := 
(১) সাগৰ-নন্দিনী আইয়ে । 
স্বামী ববিবাকে যাইয়ে ॥--ইত্যাদি 
অথবা "দুহিতা লক্ষী মাতা স্বামী-বরণ করিতে যাইতেছেন'। 

[ এই গীতের দ্বার! কামরূপীয়া কন্যাদ্িগের স্বামী-বরণ করিতে যাইৰার 

পদ্ধতির আভাষ দেওয়| হইল ] 

[ উক্ত গীতের পর শঙ্করদেষ বিরচিত লগ্দী ব্বপ্নন্বরের পাঁচালী-পদ গীত হয় ] 

ক্ষোন কোন আয়তী উপরিউক্ত : গীতের পরিবর্ত্তে শঙ্করদেব' 
বিরচিত: রুক্মিণী হ্রণের বিবাহ-গীত গায়, যথা :ঃ= 

(২) “রুক্মিণী আলাল হৰি এ চৌদিশি পোহৰ কৰিয়ে”_-ইত্যাদি 
অর্থাৎ--রুক্মিণী দেবা চতু্দ্দিক আলোকিত করিয়। [বিবাহ-মণ্ডপে] 
আসিলেন। 

৭। কামর্ূকপস অঞ্চলে কলিতা, নাপিত কেওট, কোচ আদি 
জাতির কুমারীরাও শ্ফ্্তি করিবার জন্য কখন. কখন ‘খিচাগীত’ গাইয়া 
থাকে। এই গীত দ্বারা পুরোহিত ঠাকুর, বরের ভ্রাতা, বরযাত্রী প্রত্ৃতি 
ব্যক্তিকে ব্যপ্পূর্্মক , আক্রমণ কর! হইলেও তাহারা একটু আনন্দ 
অন্ভব করেন। খিচাগাতগুলি ছোট ছোট বলিয়া অসম্পূর্ণ নহে। 
“খিচা গীত 

(১) আখথান্‌ তামূল দিলি. : হুঁ বুলি যাচিলি { 
- মৰিবা খুজিলে! লাজে । 
আমি. আয়তীৰ ভরম ভাঙ্গিলি : 
এহি সমাজ্ঞব মাজে ॥ 
-_ শব্দাৰ্থ = আঁধান-একটি। 
যাচিলি-দিতে চাহিলে। 
ভাঁলিলি হানি করিলে । 


তামূল-তাঙুল { স্বপারী )। 
মরিব|--মরিতে। 


"হঁ_ ওহে নাও না। 
_খুঁলিলে|--চাহিলাম, ভরম গৌরব ) 


[ প্ৰথম বঞ্। 


| 
৬। কন্তাকে ঘর হইতে ব্ৰাহমঞলে আনার সময় আয়তীরদিগের | 
তাম্বুল প্রদান করে তাহাকে লক্ষ্য করিয়! বলা যাইতেছে] ওহে বাপু! 
| তুমি আমাদিগকে একটী মাত্র পান দিলে [তাহাও আবার ] 


| লসদ্বন্ধ চিন্গিয়৷ যাঁই_গোত্র বিচ্ছেদ হয় । 


কামরূপীয় প্রাচীন বিয়ার গীত =) 


অর্থাং_[বরপক্ষের ঘে ব্যক্তি কন্যাপক্ষের আয়তীদিগকে পান 


*হঁবুলি য,চিলি” (অৰ্থাৎ--অমান্ত করিয়! ‘নাও’ বলিয়| দিলে) 


ইহাতে এরূপ লজ্জা পাইলাম যে, মরিতে ইচ্ছ। হইল । এত বড় সমাজের 


ভিতর [তুমি এরূপ ব্যবহার করিয়।] ‘আমি আয়তীর’ ( অর্থাং 


'|' আমাদের ) * গৌরব নষ্ট করিলে। 


আয়তীর! বরের ভাইকে লক্ষ্য করিয়। গাহিতেছে : 
(২) শুন বাপু শুন তোমার ভাইয়ের গুণ 
ডনাত আনিছ তামুল পান 
খদাত আনিছে চুন । 


৮। লাজ হোমের সময় কন্যার ছোট ভাই যখন বর-কন্তার হস্তে 
খে দেয়, তখন পরস্পর (বর-কন্যা) পরস্পরের হস্ত একত্র করেন । 


নিপ্নে তৎকালীন গাতের নমুন! দেওয়| হইল :- 


আখে তুল৷| গীত 


আখে তুলি দ্িয়। আখে তুলি দিয় -- 
তই বৰ সাদবৰ ভাই । 

আজিবে পৰাহে আখে তুলি দিয়া 
সম্বন্ধ চিন্দিয়া যাই ॥ 


[ এই গীতের কবিত্ব-ভাঁব ভুহ্গম্োোগা (কন্যার পিহ| অথনব! সম্প্রদানক্কর্ত্র) ব্যতীত 
সসম্তের মন্দা নহে ] 


শব্দার্থ = ডন!--কলাগাছের লম্ব। (বড়) খোল; কামরূপ অঞ্চলে বিবাহাদি কাখে _ 
সর্ব্বদাধারণ ব্যক্তিকে খাওয়াইতে এবং পান দিতে ‘ডন!’ বাবহৃত হয়। খদ!_বড় 
জআঁকারের ঝুড়ি। k 


শব্দার্থ =আখেঁ_খৈ ব| লাঙ্। 


তুলি দিয় য়_ভূলিয়। দাঁও। সাদর্র-স্নে:হর। 


* রর পশ্মীর লোকের! 'সরাই' করিয়| আয়তীনদিগ্‌ে কাধুল' ও পান 0 সন্মান 
করিয়। থাকেন। 


EL] আসাম প্রসঙ্ 

অর্থৎ-_- তুমি আমার বড় স্সেহের ভাই ছিলে। আঙ্র যত পার 
আমাদের (বর-কন্তার) হাতে তুমি খই তুলিয্না দাও। আঙ্গ হইতে 
তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ উচ্ছেদ হইল, অর্থাৎ-_-তোমাদের সহিত 
গোত্রচ্ছেদ করিয়া আমি অন্ত গোত্রে যাইতেছি। 


৪। বরকে বিবাহ-মণ্ডপ হইতে বেদির সম্মুখে আনিয়া উপবেশন 
-করাইবার কালীন আয়তীদিগের গীতের নমূনা 


বর বহা গীত 


0 ববি আনি পাৰি দিলা! বরুণবে পিড়া। 
ভাল গাচ্চৰ ভাল পিড়া বহিছে বড়ুয়া ॥ 
কুহ পাৰি আচমন্‌ কৰে জীৱন যদুৰায় । 
আকে ঠারি বহি আছে শহুৰ জঁয়াই ॥ 

১০। টীকধর! (কেশবন্ধন) উপলক্ষে কন্তাদাত| বরের মস্তকে 
একগাছি মাল! পরাইয়া দেন। এই মালাটীকে 'টীকর মালা’ বলে। 
‘টাক ধরা’কালে আয়তীদিগের গীতের নমুনা প্রদত্ত হইল :=_ 
(১) ৰামচন্দ্ৰ ৰাঙ্জা-এ=- জনক-নন্দিনী শান্তি 

পুণিমাব চন্দ্রকান্তি। 
হৰব পাৰ্ব্বতী যেন বামৰ জানকী তেন 
বামচন্দ্র বাদ্রা-এ-_॥ 


[ এই গীতের পর আয়তীর। কবি মাধব কন্দলী-রচিত রামায়ণের সীত! স্বয়দ্বরের 
পাচলা-পদ গাহেন ] 


শব্দার্থ - পারি দিলা--পেতে দেওয়| ছ'ল। বরুণরে--বরুণ নামক গাছের | 
বহিছে _বসিয়াছে। বড়. র--বড় লোকের উপাধি বিশেষ। কুহ পারি--কুশ বিস্তার 
করিয়! ৷ আচমন--মুখে জ্রল দেওয়| কাধ্য বিশেষ। জীবন যদুরায় জীবন তুলা 
যদুরায়। আকে ঠারি--একই প্রকারে । আকে ঠারি.**শহর জে'য়াই--শশুর জ্রামাই 
[ উভ্ভয়ে একই উদ্দেশ্যে পঞ্চ দেবতার পূঙ্ার জন্য অপেক্ষ| করিয়! ] 'বনিয়| আছেন। 


[ প্ৰথম খণ্ড 
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কামরূশীয় প্রা 
সর্থাংঁ-রাজ!। রামচন্দ্রের সঙ্িত পূণিমার চক্রসদৃশ কাত্তিযুক্ত সীত৷ 


ধীর কেমন শোভ: হরের সাহত পার্বতীর শোভা ঘেরূপ__সাত। 


বামের' যুগল শোভাও তদ্রপ । 
(২) এ সদাশিব এ তোমার দেখে| শুরুব্ণ” কায়! 
ত্ৰিশূল ডম্বরু হাতে টীাকর মাল! লল| মাথে 


সাঙ্গ (শাভ। করে মহামায়া ৷ 
[ অতপর আয়তীর। কালিক! পূরাণের পাঁচালা-পদ গাহেন ] 

অর্থাৎং-_গহে সদাশিব ! আমরা দদেখিতেছি, তোমার কায়! শুরুবণ”; 
তোমার হন্তে ত্রিশূল ও ডমরু [ডুগ ডুগি] ; মস্তকে 'টীকর মাল!' এবং 
তোমার লক্ষে মহাময়। শোভ!। কারিতেছেন। 

১১ | বিবাহ-মণ্ডপে সপ্তপদাগমন আদি বৈদিক ক্রিয়াগুলির পর 
কন্তাদাত!, পুরোহিত ঠাকুরের কথামত “আকাশর দেবতা, পাতালর 
নাগ আারু পৃথিবার মন্ুষ্যসকল সাক্ষী হব । আজির পর শ্রীমান........* 
মমৃক আরু ীমতী......... অমুকীর ধন্মদেউল বান্ধ। হল” এই বাক্যটী 
মাবৃত্তি করত একাসনে উপবিষ্ট বর-কন্তার মন্তকোপরি 'আতপ তঞুল 
ছড়াইয়। দেন । ইহার তাৎপর্য্য__এই দম্পতিযুগল ধর্ম্ম দ্বার| নির্মিত 
উল [মন্দির] মধ্যে এককালে দাড়াইয়৷ যেন সংসার্ধর্ম্ম পালন করে" 

কখন যেন ধ্ম্ম ছাড়িয়। ন আয়ভীদিগের তৎকালীন গীতের 
নযুন। $= 


ণাকে | 


ধৰ্্মদেউল বান্ধা গীত 
জনকর * ঘরে আজি করে কয়ন! দান । 
ধম্মর বান্ধিছে (দেউল পব্নত সমান 
বিয়াত বহি আইদেউ মাথে দিছে হাত ৷ i 
আকাশর দেবগণে করে আশীর্বাদ ॥ 


+ কেহ্‌ কেহ্‌ “জনক” এবং কেহ ব। ‘ভীশ্মক*” বলিয়। গায়। [অষ্টাদশ] জনক, 
দীভ! দেবীর পিত, এব: [বিদহরাভ] লান্মকং কুয্মিণী দেবীর শপিত। ছিলেন। 


৯s অসমীয়। হিন্দুদিগের বিবাহ পদ্ধতি ন টী 
ন্ুদিগের বিবাহ পদ্ধা কামরূপায় প্রাচীন বিয্ার গীত ২ 


ললিত পরি হঙ্ণমন্ত গুণিছে মনত । 

ত! হলি দিব লাগে অবশ্যে রামত ॥ 
অর্থাৎ__অষ্য ভ্ুনক রাজার ঘরে কন্যাদান হইতেছে 
প্ববতসদৃশ ধৰ্ম্মের ‘দেউল' [মন্দির] নিশ্মাণ হইয়াছে । ‘আইদেউ! | 
দেবাঁ-_এখানে সীতাদেবী ] মাথায় হাত দিতেছেন এবং 
দেবতাগণ আশীৰ্ব্বাদ করিতেছেন । গাছের ডালে বনসিয়! বীয় হনুমা 
মনে মনে গুণিতেছে বে, যখন সীতাদেবী [ কন্যা ] জন্মগ্রহণ করিয়াছেন-| 
তখন তাহাকে রামচন্দ্রের [ জামাতার ] হস্তে অবশ্যই দিতে হইবে । 
১2২ বর-কন্তা্র বেহুবারি প্রদক্ষিণ, বিবাহ-মণ্ডপের শেষ ক্রিয়া ॥ 
৫১ পৃষ্ঠায় আমর! ইহার ছবি প্রদর্শন করিয়াছি । অগ্ে কন্যা এবং বত 
তৎপশ্চাতে থাকিয়। 'বেহুবারি' পাচ বার অথবা! সাতবার প্রদক্ষি | 
করিলে পর আয়তীর! যে গীত গায় তাহার নমুন! := 

বেহুবারি ঘুরোয়া গীত 
বেহু বারির উপরে তামারে কলসা 

ঢালে রথুনাথে পানা-_এ 
শব্দার্থ ডালত পরি-_ডালে বসিয়া । হলি_হইয়াছেন [জন্মগ্রহণ করিয়াছেন] | 
“ঢালত.,....রামত* ইহার ভাবার্থ_যখন কন্যাস'প্রদান হইয়াছে, তখন তাহাকে 
অবশ্য সংপাত্র-হপ্ে অপণ করিতেই হইবে; ইহাতে মনে কিছুমাত্র দুশ করা উচিত 
নহে। কন্যার বিবাহ দিবার লময় pangs of separation [বিচ্ছদ বাথা] হে 
কিরূপ, তাহ! সমাক অনুভূত হয়। উহার উপশম হেতু এই গীতের মধ্য সংসারজাক্জী 
হনুমানের ও ডাহার প্রবোধ বাকোর অবতারণ। কর। হইয়াডে। “স্বুল্র মাখিবাহা" 


ঘুরলে রাজ! ঘুরে প্রজ্ঞা, ঘুরে অকারণ । 

রামচন্দ্র রাজ! ঘুরে ভায্যারে কারণ ॥ 

চাউল চাই চালেন্দি খুরে হরি হরি। 
চাউল চাই চালেঙ্গি ঘুরে ॥ 
জগতের রাজ! রামচন্দ্র দেউ | 
ভাধ্যার পাছে পাছে কফুরে॥ 


Mh 


অর্থাৎঁ-বাহ-দণ্ডের উপরে তামার কলসী [ শেভ করিতেছে ]। 
রদুনাথ জল ঢালিয়া দিতেছেন। রাজ্জা-প্রজ। [ সকলেই ] অনর্থক 
দুরিতেছেন। [ কেবল ] রাজা রামচন্দ্র ভার্য্যার কারণ ঘুরিতেছেন। 
চানুনি চাউল পাইলে ঘেমন খুরে, সেইরূপ পুথিবীর রাজ৷ রামচন্দ্র 
লার্্য। (সীতা]কে পাইয়। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছেন। 
| ১৩। আগ দিয়া-_বেহুবারি প্রদক্ষিণের পরেই বর-কন্তাকে 
₹একটী পাটীতে বসাইবার পর উভয়ের সম্মুখে ‘দুনি* [তওুল পাতত], ঘট, 
‘সহশ্ৰ বাতি’ প্রভৃতি স্থাপন কর! হয়। অতঃপর কন্তার মাতা [উপবাস- 
পূর্বক] তৎপরে খুড়ীমা ও অন্তান্য সম্পর্কীয়! মহিলার! ‘দুনি' হইতে ' 
তুল এবং আমপত্র দ্বারা ‘টেক্লি’ [ঘট] হইতে জ্বল লইয়|। উভয়ের 
মস্তকে সিঞ্চন করেন এবং ‘সহস্র বাতি’ [প্রদীপথাল৷] হইতে নির্গত 
শিবার তাপ দেন। কন্যার মাতা প্রথমে এ মাঙ্গলিক ক্রিয়াটীর তৎপর 
শন্ান্য মহিলারা উহার অঙ্গুষ্ঠান করেন। এই অঙ্ুষ্ঠানটীর নাম 'আগ 
নিবালী এীযুত প্রশন্ননারায়ণ চোঁধুরি মহাশয় লেখককে বলিয়াছেন :-_কানরূপে ব্ৰাহ্মণ, দিয় | উক্ত ‘সহন্ৰ বাতি'তে প্রায় নয়টী প্রদীপ থাকে । নিয়-আসামে 
দৈবঙ্ঞ ব্ৰাহ্মণ (গণক) ও প্রকৃত কায়স্ত জাতির সধো প্রচলিত 'গোত্র.চ্ছদনের সমস্থ { ১ নাগ দিয়। উপলক্ষে বর-কন্যতার মস্তকে অল্প চাউল ছড়াইয়! দেওয়া! হ্য়। 
চট ত ৰাত গতি বল খাহ। হত্যদি ৷ বেসয্ের যে তা এলে এই প্রথাটীকে “মূরত চাউল দিয়া” বলে। ৫২-৫৩ 


রূপের আয়তীদের স্বাভাবিক ভাব-তরঙ্র-প্রশ্কত উপরিউক্ত গীতটারও তাৎপর্য তদ্রপ”। 
4 আমরা “আঁ চাউল দিয়া”র বিষিয় বলিয়াছি 
শব্দার্থ _-‘দেটল' সংস্কৃত দেবকুল [মন্দির] এবং “বেহু” “বাহ শব্দের অপত্রংশ। পৃষ্ঠায় a 
: 


EE । তামারে-তামার । চাই__পাইয়া | ন I নৈৰ । 


/ আসাম প্রসগ্ 


আগদিয়া গীত 


(১) দেউতায় করে আমা ঘুমা কণিকা বরিযে। 
লখী আই আগ দেই মনত হরিযে। 
সরগত ফুটিয়াছে থপ! থপি. তরা। 
লখী আই আগ দেই নাচে অপেশ্বর!। 


অর্থাৎ--‘দেউতা' [ মেঘ ] পাতলাভাবে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে | 


[এবং] কণিকা- বৃষ্টি হইতেছে । লক্ষ্মী মাতা’ [এখানে কন্যার মাত৷] 


[তদ্রপ] মনের আনন্দে ‘আগ’ দিতেছেন [অর্থাৎঁ_তিনি কণিকা- | 
বৃষ্টির মত ‘দুনী’র চাউল এবং ঘটের জল সিঞ্চন করিতেছেন] [তখন] ' || 


হুর্গে অসংখ্য তারকা থলো থলো| ফুলের মত [ হইয়!] প্রক্ষূটীত 
হইয়াছে [উহারাও যেন এ আনন্দময় দৃশ্য দেখিতেছে] ৷ কন্যার মাতার 
‘আগ দিয়া? [অঙ্তষ্ঠান দেখিয়া] অপ্সরারা [আনন্দে]. শ্ৃত্য করিতেছে। 

১৪| “আগ দিয়া'র পরেই বর-কন্যার মধ্যে “আন্ুুঠি লুকোয়া’ এবং 
দুইটী “পরমান সালোহা” [পায়সপূর্ণ বাটীর ' চালাচালি]র পর উভয়ে 


পাশা থেলে। ইহ! ‘আগ দিয়া’ অনুষ্ঠানের অঙ্গ বিশেষ ! পাশ! খেলার || 


সময় আঁয়তীর৷ নিম্নোদ্ধ,ত ধরণের গীত গাহেন। 


পাশা খেলোয়!া গাঁত 


পাশ! খেলাইলরে-_এহে-_ রাম মহাবীর 
চলৈ ধারে ধীর 

কার ঘরর কাচা সন! কুঁয্নাল শত্রীর ৷ 
পাশা! খেলাইলরে॥ ঞ্ৰুং 


শব্দার্থ --খেলাইলরে-- থেলিতেছে। চলৈ-চালিল। খেলৈ-খেলায়। 


 পাশ| খেলার রামচন্দ্রের হার হয়, 


, চাই_দেখিতেছে। ঘাটে- হারিয়া যায়। 


কানরূপীয় প্রাচীন বিয়ার গীত ৯ 


রাযে সীতাই পাশা খেলৈ লক্ষ্মণে আছে চাই । 
আজি বদি পাশাত খাটে রামত কাঁ্ধ্য নাই ॥ 
এক ঢাল ঢুই ঢাল তিন ঢালত খাটি। 
হচিপ. যদি খাটে রানে, কিরিতি দিম কাটি ॥ 
কিরিতি তোমার নিয়| প্রভু, কিরিতি তোমার নিয়! । 
মির্নিগ_ মারিয়া আমাক ছাল আনি দিয়া| ॥ 
সেই মৃগ ছালে যদি ব্‌লিবাক পাওঁ। 
সরগর যত ভোগ (মই) আতেসে ভোগা ॥ 
অর্থাৎঁমহাঁবীর রামচন্দ্র ধারে ধারে পাশ। খেলিতেছেন। লক্ষ্মণ 
ঠাকুর, রামচন্দ্র ও সীতাদেবীর পাশাখেল। দেখিতেছেন। যদি আজ 
তাহ! হইলে তাহাকে আবশ্যক নাই । 
[রামচন্্র| এক ঢাল, দুই ঢাল, তিন ঢাল হারিলেন এবং এবার 
[চতুর্থ বার] যদি তিনি হারিয়| যান [তাহা হইলে] তাহার কীত্তি লোপ 
করিয়! দেওয়| হইবে । [এবারও রাদচন্দ্র হাঁরিয়। গেলেন, তথন সীতা দেবী 
দয়াপরবশ হইয়| বলিলেন, “‘কিরিতি তোমার নিয়|। প্রভু, কিরিতি: 
তোমার নিয়!” অর্থাৎঁপ্রভু! আপনার কীন্তি আপনি গউন ( অর্থাৎ 
আপনাতে বজায় থাকুক )। একটি [সুবর্ণ] মুগ মারিয়। আমাকে. 


তাহার ছাল আনিয়া দিউন। আনি যদি সেই মৃগচন্ম্মে বসিতে পাই 
[তাহা হইলে] ভূতলে স্বগগ সুখ অন্গুভৰ = করিব । 


শব্দাৰ্থ = খেলাইলরে--খেলিতেছে। চলৈ-চালিল ৷ খেলৈ--খেলায়। আছে 
রামত কাধ্য নাইঁ_রামকে নি ্প্রয়োল্রন। 
ঢালঁচাল ব| খেলার শেষ ক্রিয়।। ঘাটি_হার বা পরাজয় । হইচিপ (coloquel) 
এবার ; কেহ কেহ ইহার পরিবর্তে ‘ইহার’ শব্দ ব্যবহার করেন। কিরিতি-_কীণ্তি। 
দিম_দিব। কাঁটিঁ-কাটিয়|। অর্থাৎ লোপ করিয়া । কিরিতি দিম কাট_ ইহা এখানে 
দাম্লতা প্রণয়ের '" আদুরে বাকারূপে বাবহৃত হইয়াছে। নিয়া-_লটটন। 
ভোগ-_সুখ-স্বচছন্দ । আতেনে-_এই স্থানে অর্থাৎ পৃথিবীতে । ভোগাও'_ ভোগ করিব । 


ডিজনী’ অঞ্চলে বিবাহের সম্বন্ধ স্থিরিক্ৃত হইলে পর বরপক্ষের বাটী 
হইতে কয়েকজন স্ত্রীলোক আদি কন্যার ক্রযুগলের মধ্যে সি'ন্দুরের টিপ 
অথবা সী'’তায় সিন্দুর-রেখা দেন ও তৎপরে তাহাকে বস্তরালঙ্কার পরিধান ' 
করান। অসমীয়ারা প্রথম ক্রিয়াটিকে সেন্দুর পিন্ধোয়া ও দ্বিতীয়টিকে 
জোডন পিন্ধোয়া বলেৰ : 


' মারার অলঙ্কার থোয়াহে আইতি * 


উলতনীয়| অঞ্চলের বিয়ানাম ন 
বামে.-দি পঠাইছে বিচিত্র অলঙ্কাৰ 
._ হাত জোড় কৰি লোৱা৷ ॥ 
‘জোড়ন পিন্ধোয়া'র পর কন্যার স্নানার্থ নদী অথব| পুদ্ধরিণী হইতে 
| 3হিলাদিগের জল তুলিবার কালীন গীত: 
৩। পানীতোলা নাম 


উজনী অঞ্চলের বিয়ানাম 
পঞ্চস অধ্যায় 


বাম বাম ধ্ৰং 

যমুনাব ঢৌ দেখি বাধাৰ কঁপে হিয়।। 
ঘাটে নাৱে চপাই দিয়া অ নাৱৰীয়৷ ৷ 

ই ফালৰ চাকনৈয়| সি ফালৰ ঢৌ৷ 
তাঁমৰ কলমী ৰাঁধ! ভবিলেনে নৌ॥ 
তামৰ কলসীত বাধাই ভৰিলেক পানী । 
উল্ান ঘাটৰ পৰা এৰি দিলে নৌকাখানি 
স্বৰ্গত জলি আছে থুপি থুপি তৰা । 
ৰাধাই পানী তোলে নাচে অপেশ্বৰা ৷ 


১। সেন্দুর পিন্ধোয়া নাম 
শেওঁত! ফালিলে মায়ে দুয়ো হাতে ধরি। 
শিরত সেন্দুর দিলে আশীর্ব্বাদ করি। 
নেমু টেড! খুপি থাপি বঙ্গাররে লোণ । 
আঠ কাঢ়ি সেন্দুর পিন্ধাই সেই জনী বা কোন ? 


২। জোড়ন পিন্ধোয়া নাম 
পানত পত্ৰ লেখি দিলাহে আইতি 
পানত পত্ৰ লেখি দিলা । 
সেই পত্রখানি পাই রানচন্দরই 
অলঙ্কার পঠিয়াই দিলে ॥ 
রামচন্দ্র অলঙ্কার দেখোতে চমৎকার 
কোন সোণারিয়ে গঢ়া.। 
সেই রাজ্যত আছে যে বঙ্গালা সোণারি 
সেই সোণারিয়ে গঢ়া ॥ 


মধ্য-আসাম ও উপর-আসাম অঞ্চলে বরের বাড়ীতে বরের এবং 
কন্ডার বাড়ীতে কন্যার স্নানার্থ মহিলার! নদী অথব! পুক্ধরিণী হইতে 
‘পানী’ (ন্ৰ্ল) তুলিয়। আনিয়| ঘরের চালে সিঞ্চনাস্তর গৃহপ্রবেশ করিয়। 
+ পাকেন। পানী লিঞ্চনকালে তাহারা নিস্নোদ্ধত ধরণের গীত গাহিয়া 
থাকেন :ঃ= 


uO 


8৪ । চালত পানী দিয়া নাম 
রয় । ৰ 
চালত পানী দিব৷ ধাৰে নিছিঙ্গিব! 
টেকেলি নকব! সুদ! । ~ 


=মারার =মায়ের ! দেউতারার বাপের । 
দেউতারাঁর অলঙ্কার থোয়া । 


১০০ আসাম প্রসঙ্গ [প্রথম খণ্ড 
অতি সাৱধান হব! নিয়মকৈ সোমাব। 
মবল চাই টেকেলি থবা ॥. 

=-:; দুৱাৰ মেল হৰৱৰী অর্জ্জুন কুর'ৰী 


দুৱাৰত খুহ্ণুচা-জৰি । 
শিলৰ পাতে দ্ৰৱাৰ মেলিদে ঘবিণী 
| কলচী ভিতবে কৰে! ॥ 
বিবাহের দিন অতি প্রত্যুষে ‘দৈয়নন দিয়া” প্রথার অঙ্তুষ্ঠান হয়। , 
৫ | দেয়ন দিয়া নাম 
বাম বাম ক্রুং 
সুৱৰ্ণৰ খাটতে আইদেউ শুই .আছে 
সি কথ! মনত নাই । 
লাখৰ-বাখৰ কৰি ইন্দ্ৰ পটেশ্বৰী 
আইদেউক জগোৱ| গৈ। 
আজি আইদেউক দৈয়ন 
" সিংহ দুৱাৰতে বই ॥ 


দিছে 


দৈয়ন দিয়! দৈয়ন দিয়! 
আপোনাৰে আই ৷ 

ভাল কৰি দৈয়ন দিয়া 
হৃদয় জুবাই যায় ॥ 


৬। স্গানের সময় আয়তির! ঠাট্টা করিয়। যে গান করে, তাহাকে 


নোৱাওঁতে গোৱ!৷ জোৰা নাম বলে := 
খকৱ!-বেঙ্গেনাৰ জোকা হবি হৰি 
-_ খকৱা-বেঙেনাৰ জোঁকা। 


নরল-নণ্ডল বা চক্র। দুয়রা - দারোয়ান । মেলিদে--খুলিয়া দাও 
শব্দার্থ =লাখর-বাখর--হুষোৎকুল্র ভাব | খরুয়া-বেঙ্জেনাঁছোট বেগুন । 


উজ্গনীয়| অঞ্চলের বিয়ানাম 


এই. জন৷ আঁহিছে আইতিক নোৱাঁবলৈ, 
নাকতে সেঙনৰ থোপা ॥ 

নাঁৱৱ তলি পেটে সেলাই, হৰি হৰি 
নাৱৰ তলি-পেটে সেলাই । 

এই জন! আহিছে আইতিক নোৱাবলৈ 
নাওঁ যেন পেটতে! ওলায় ॥ 

1 ৭। পানী ধলাত নাম * 
l এ সখি ক্রুং 
আইদেউৰ পদূলিত হালি আছে নল। 
কলহে কলহে ঢালে যমুনাবে জল ॥ 
| মেঘ বৰণ শ্যাম তন্তু দিগম্বৰ বেশ । 
| পিঠিত পৰিয়া আছে আউল জাউল কেশ ৷ 
' স্সান কৰি আইদেৱে মাগে এক বৰ । 

কোন মতে মোব স্বামী হব দামোদৰ ॥ 
| সান কবি আইদেৱে মূৰত দিছে হাত । 
| স্বর্গৰ পৰ! দয়াময়ে দিছে, আশীৰ্বাদ ৷ 
সান কৰি আইদেৱে কপে থৰে খৰি । 
পেলাই দিয়! পাটৰ বস্তু পিন্ধ। লাহে কৰি । 
| নোৱাই ধুৱাই আইদেউক আগত আছে চাই । 
lL মবমিয়াল মাকব মন মৰমে বুৰায় ॥ 

৮। বেহত ঘুর নাম 

মাকৰ আচলতে কিব! মধু আছে, 
i চকু লুভী আঁইতিয়ে ফুৰে পাছে পাঁছে ॥ 
| 


শন্ার্থ=জোক| = থোল। সেঙনর_ শিকনি । 
* পানা ধলাত শতাম=কম্ত! যখন ‘বেই’ এর উপর বসে তৎকালীন গীত । 
শব্দাৰ্থ =আউল্‌ জাউল--এলোমেলে|। লাহে করি--আড্ে-আডে । 
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বেইতে ঘূবোঁতে ফুরণি লাগিলে 
সোমাই চামৰ পিবাত বহে হে। 
চামব ববে পিৰ| তাবে চাৰি খুৰ! 
বহিছে সোণৰ চেকুৰ! ৷ 
৯। “‘বেই’ প্রদক্ষিণের পর কন্তাকে যখন পিড়ার উপর বদান হয়, 
‘নামতি আই’দিগের তৎকালের গান :ঃ_ 
লাজ এবি দিয়া, ওবণী গুচুৱা 
কেশ তাব মেলিব লাগে। 
« দাপোন কাকই আনা ওচরলৈ 
চুলিৰ জ'ট ভাঙ্গিব লাগে ॥ 
আকাশ মণ্ডলে পূর্ণ চাদ ওলালে 
ত্ৰৈলোক্য পোহব কৰে। 
ওবণী গুচালে সখিৰ মুখ খনে 
প্রজ্জাব মন মোহিত কৰে॥ 
সরুবে এ পেব! কেশকে বঢ়ালা 
এক্্ালি নিছিগা! কৰি। 
তোঁলনিৰ কাৰণত মাকে মূৰ মেলাওঁতে 
ছিগিল চেনেহৰে চুলি ৷ 


[প্রথম ধণ্ড | 


| 


১০। বর, কন্তার বহির্কাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে পর । 


সঙ্গিনীগণ সেখানে তাঁহার রূপ বর্ণনার্থ নিয্নোদ্ধৃত গাঁত গাহিয়া থাকেন := 
চন্দো চিকুণে স্ু্য্যা চিকুণে 
চিকুণে সবগৰ তৰা হে। 
শব্দার্থ =চানর-শাম নামক কাষ্টের । বরে পিরা- বড় পিঁড়া। 
শব্দার্থ স্দাগোন-দর্পশ । কাকই -কাকুনি। সরুরে এ পেরা--ছোট লেৰ৷ 
থেকে । এদালি-একগাছি । নিছিগ!- ছেড়া । তোলনির:-প্রথম খতুর .সময়। 
মুয় মেলাওঁতে - কেশ ৰিশ্তাস কর! । ছিগিল- ছি'ডিল। 


উলনীয়| অঞ্চলের বিয়ানাম 


তাতোটৈ চিকুণ আমাৰ বোপাদেও 
ওলাল বব ঘববে পৰা হে ॥ 
পূৰ্ণিমাৰ চন্দ্র যেন আহিছে ওলাই 
দেখিলে পাঁতক হবে হৃদয় ছুড়ায়। 
১১। বর, কন্যার বাটর দ্বারে আসিয়। উপস্থিত হইলে তাহাকে 


| দৰ্ব্ধনার জন্ত কন্তার মাঁভাকে লক্ষ্য করিয়! ‘নামতি আঁই’দিগের গাঁন := 


দর। আদরিবলৈ যোয়া নাম 

ৰাম ৰাম ক্ৰং 
কলবগুবিৰ পৰ! মাতে জোৱাই লৰ 

আঁদবি নিয়াহি শাহু হে। 
বব| লাঁহৰি নেপাইছে। আহৰি 

বব! জ্ষুবিছে| আঁহ হে। 
সেই ধানে বানি খুন্দিম পিঠাণগ্ডবি 
তোঁমাগৈ লৈ যাম লারু হে। 
আঁদবি নিয়াহি সাদৰি শাহু আই 

বত্ন সিংহাসনৰ পৰা৷ হে। 
| ১২। বর অথব| কন্তাকে ‘বেই’এর উপর বসাইয়। তাহাদের গাত্রে 
পিযিত মাসকলাই ও তৈল-হরিদ্রা এক সঙ্গে মাথাইবার পর 
তাহাদিগকে স্নান করান হয়। স্বানাস্তে পাঁচজন অথবা সাতজন সধবা 
স্রালোঁক মাঙ্গলিক উদদ্দেহে উভয়ের মন্তকের উপর অল্রঅল্প করিয়| 
কিঞ্চিৎ চাউল ছড়াইয়| দেন। ইহাকে “মুরত চাউল দিয়” বলে। 


মূরত চাউল দিয়! নাম 
আগত দিয়| পাছত দিয়| পঞ্চ আয়তীয়ে ৰাম ৰাম । 
দর্বাঘটব পানী আনি ৰামৰ মূৰত দিয়া ৰাম ৰাম॥ 


শব্দাৰ্থ =রব! - অপেক্ষ। কর। লাহার-প্রিয় সন্বোধনসুচক শব্দ৷ জঅহরি - 


অবসয়। বর! -কুটিবার জন্য কিচু পরিমাণ ধান। জুরিছে|- প্রস্তুত করিতেছি। 
ৰান-ভানিঃ! ( husking ). 
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পুখুবাতে পানী নাই পাৰকে হুবুৰে বাম-্বাম। 
আকাশতে পক্ষি নাই জাকে ল্রাকে উৰে বাম বাম ॥ 
পুখুৱীৰ চৌপাশে বগ পহু চৰে ৰাম বাম । : 
তাক দেখি ৰামডন্দ্ৰই শৰ ধেনু ধৰে ৰাম বাম ॥ 

দলি মাৰি পেলাই দিয়া ফটকৰে মালা| ৰাম ৰাম৷ 
তুমি দিবা ফটিক মালা আমি দিম কিয়ে ৰাম ৰাম ॥ 
সত্যে সত্যে বিয়া দিলে সত্যভামাব জীয়ে বাম ৰাম । 
রূপ পিন্ধে সোণ পিন্ধে, পিন্ধে মেজাহ্কবী বাম ৰাম ॥ 
দেবাঙ্গ ভূষণ পিন্ধে ইন্দ্ৰে দিছে আনি বাম ৰাম৷ 


১৩। কন্তা সমপ্রদানের পর ‘নামতি আই’রা নিশ্নোদ্বত ধরণের গীত 

গায়। ইহার নাম সম্প্রদান দি আতালে গোয়ানাম £_ 
স্বামী সেৱ৷ ললা আনি এ পিতৃ হল পর । 
আজি ধরি সুদ হল এ কুণ্ডিল্য নগৰ ॥ 
সোও হাতে ভীদ্ম ৰঙ্গা এ ‘বাওঁ হাতে হৰি। 
তাৰ মাজে প্ৰকাশিছে রুক্মিণী সুন্দৰী ॥ 
মাধৱক চিন্তি আয়ে এ আছে এত কাঁল। 

আজি আয়ে স্বামী ববে এ নেপাত! জঞ্জাল ॥ 


শব্দার্থ =আগত -অগ্রে দিয়|-দাও । পাছত - পরে । মুরত - মন্তক্রে । পারক্ডে 
_তীরদেশে। মুবুরে প্লাবিত হয় না । জাকে জাকে--ঝাকে ঝাকে । চে চারি 
₹পছ-হরিণ। দলি-চিগ ।' দলিমারি পেলাই দিয়া - ফেলিয়া দাও । কিয়ে-কি। 
রূপ==রে]প্যালঙ্কার ! মেল্রাঙ্কর্রী- এক প্রকার উৎকৃষ্ট পড়বস্ত্র । 
শব্দার্থ =অতালে-শেষ হইবার পর । সাও হাতে - FUE হড্ডে। নেপাত!- 
করিও ন|।] ঙদ!-খালি। আলি ধরি - আঙ্গ থেকে । 


[প্রথম খণ্ড 


উজনীয়| অঞ্চলের বিয়ানাম Set 


১৪। - হোমর ওচরলৈ ছোয়ালী নিয়া নাম 


(এ ধ্ৰং ) ভীগ্মক নন্দিনী আঁই এ 
স্বামী ববিবলৈ যায় এ । 
হাঁতত পুষ্পৰ মালা লৈ এ 
(স্বামী ববিবলৈ যায় এ) । 
গৈ পাবা হোমৰ সভা এ 
বহি পাব| বৰ । 
কৃষ্ণ হেন স্বামী পাবা এ. 
চিন্তানো কিহৰ ? 


:€। ব্রপক্ষের স্রীলোকের! যদি কোন বিদ্রপাস্মক নাম গাঁয় তাঁহ! 


) হইলে কন্যা পক্ষের স্ত্রীলোকেরা তদুত্তরে নিয়োদ্ধত ধরণের গীত গায় := 


যোরানাম 

বাম বাম শুন! কানে পাতি গাৱৰ বুঢ়। মেঠা 
ভাঁইহঁতে যোৰানাম গাই হে। 

বাঁম বাম জপাৰ মূৰে মেলি, যোৰানাম আনিছো 

= তাইহঁতে লঘুহৈ যায় হে॥ 

বাম ৰাম হাবিৰ কৌপাতে জতুলা-জুতুলী 
ঢাপৰ কোপাতে থিয় । 

বাম ৰাম যোৰানাম গাৱতী বেটৰ চৰেখাতি 
জোকাই লাথি থালি কিয়।॥ 


শব্দার্থ =ক্িহর - কিসের । | 

শবার্থ =বুঢ়া মেট!---প্রাচীন লোক !. তাইহ্‌তে---তাহার! (প্রীলোকের।) | 
জপ!---এক জাতীয় বেত্র নির্শ্মিত বাক্স। লঘুহৈ-লচ্জাহীন| হইয়া । ক্ষৌঁপাত 
_বালির পাত! । . জতুল!-জতুলী---গুটিয়। যাওয়।, খাট থাট। চঢাগ-_ 
চিপি। প্রায়তি-- গাঁহিক1 । চঢভোকাই---ঠাট্ট| করিয়! 


J} 
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১৬। কলন্তার বাটীতে শুভ-বিবাহ-কার্য্যান্ডে বরকে লইয়| কন্তার 


সম্পর্কাগনারা নিয়োদ্ধত ধরণের হাস্তোদ্দীপক্ গীত গাহিয়া থাকেন :ঃ= 


(এ বাম) 
(এ বাম) 
(ও ৰাম) 
(এ বায 
(ও ৰাম) 


(এ বাম) 


শব্দার্থ =ফে ট_ফণ| ৷ জটীয়াঁভটাধারী | রভার--চদোয় 


ফুলৰে ইচনী 


শয়নৰ পাটীতে 


কৈলাশবৰ হৰে আহে মোৰ ঘৰে, 
জানিলে! গোৌৰীক লাগে হে। 
নিদিওঁ মই গৌৰীকে জটীয়া শিৱলৈ, 
সৰ্পে সৰ্পে ফেট মেলি আছে ছে। 
কৈলাশৰ পৰা মহাদেউ আহিছে, 
বৃষভ স্বন্ধে উঠি হে। 

বাৰে বছৰতো বাহি গ| নোধোৱে, 
গোন্ধে যায় প্রাণ ফুটি হে।॥ 
বভার ওপৰে সৰ্পে গুঞ্জৰিলে 
পার্বতী বূলিলে খাই হে। 
মহাদেৱ বুলিলে নেখাই পাৰ্ব্বতী 
তালৈকো আছে উপায় হে। 
বাঘ চালে পাৰি মহাদেউ বহিছে 
নাবদে শঙ্খ বজাইছে। 

মেনকা! বুলিয়ে পবিলে পাৰ্ব্বতী 
মহাদেউৰ জণ্টালৈ চাই হে। 


১৭ | ফুলশয্য| নাম 4 


A 


ফুলবে শয়নৰ পাটা । 


ক্রষ্চ হল ভোমোৰ! জাতি ॥ 


ফুলৰে বিচনা 


ঘুমতি নাহিলে 


© mE EE 


য়। চাইঁ_দেখিয়|'। 


| বই -বহিয়।। 


উল্গনীয়| অঞ্চলের বিয়ানাম ১০৭ 


কোবাই নামাবিব৷ কালিল্্রী ভোমোৰা 
ফুলবে লাগিব দোষ। 


কুল চুপি ভোমোৰা উৰাৱত কৰিলে 
পাবগৈ আঁপোনাবৰ ৰাজ ৷ 
ভোমোৱব! পূৰতে স্বামী নামে ললে 
উভতি চবীয়|। বই । 
উভতি চৰাীয়া বব কেনৈ কৰি 
সোঁতৰ সীম৷ সংখ্য নাই ৷ 
সদৌ চেব৷ সুতি যাব তবে পৰি 
লব ভৰা স্কুতি নাম 


১৮। ফুলশয্যা নাম * 

বই বংশী বাবা কনাই বই বংশী বাবা । 

তোঁমাৰ কন্যা সজাই থৈছে অযাচিতে পাবা ॥ 

আহিয়াছে ক্নষ্ণচচন্দ্র বজাইছে মুরুলী । 

শ্ননবাই ভবি মাল৷ গাথি থৈছে রুকুণি ॥ 

আইদেউৰে কাপোৰেতে থুপি থুপি ফুল । 

দ্বাৰকাৰে ক্ষ্ণচ আঁহি মাৰে জাঁতি কুল ॥ 
শদ্বার্ব =পাটী-বিছান! । উর্নায়ত করিলে _উড়িয়। গেলে | রাজ্র--বাজ্য, দেশ । 
কেনৈ করি- কেমন ,করিয়|।। সদেোঁ-সমস্ত 1! চেয়|--চরপড়।। = 
তরে পরি যাঁব =শুকাইয়| যাইবে। 


শব্দার্থ =রই --আত্ডে আস্তে । বাবা- বাঞ্জাইবে । 
* ফুলশয্য। নাম= ১৮৪৮ শকের হর! কার্তিক তারিথে লেখক ৮মধুমিশ্র 


সত্রের ভকতানী শ্রীমতী তরাই দাসীর নিকট এই গীত দুইটি শুনিয়।ছিলেন। 


আসামে বিধব! বিবাহ ১০৯ 


| | দহমরণ অবলম্বন। বিজ্ঞানেশর তাহার মিতাক্ষর! নামক টিকায় ‘বিষ্ণুম্থৃতি 

ই বচনটাী উদ্ধত করিয়াছেন: 
আসামে বিধবা! বিবাহ is | তত 

“ভর্্তরে প্রেতে ব্রহ্মচ্য্যং তদন্বারোহণং বা! ॥১৷৮৬ 

অর্থাৎ স্বামী মরিয়। গেলে বিধবাকে ব্রহ্মচ্ধ্য পালন করিতে অথব! 


ভ্ুন্ঠ অন্যান 
রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে কোন কোন পরাক্রাস্ত অনার্য্য নৃপতি বিধবা! | দন্বারোহণ' (সহমরণ) করিতে হইবে । 
পরাশর সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে আমর! দেখিতে পাই : - 


বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া এই দুই গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। |. 
এক্ূপ রীতি যে তাহাদের যথেচ্ছাচারিতায় সংঘটিত হইয়াছিল, প্রণিধান- গতে মৃতে প্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। 
পূর্বক বিচার করিলে তঃসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কেহ কেহ | পঞ্চস্বাপৎ্সু নারীণাং পতিরন্যে| বিধায়তে ॥ ২৭ 
বলেন-“মৃহাভারতে আভাস পাওয়া যায়, দময়ন্তী জানিতেন, নলরাজ| | অর্থাৎঁস্বামী নিরুদ্দেশ হইলে, মরিয়া গেলে, সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগ 
' নিরুদ্দেশ হইলেও জীবিত ছিলেন। কিন্তু দময়ন্তীার পিতা ইহ! জানিতেন | করিলে, ক্লীব বলিয়| স্থিরীকৃত হইলে অথবা! পতিত হইলে, এই পঞ্চ 
না। মহাভারতের যুগে বিধবা-বিবাহের প্রচলন না থাকিলে দযয়ন্তীর | বিধি আপদে স্ত্রীলোকদিগের পুনব্িবাহের বিধি আছে। এখানে উল্লেখ- 
পিতা তদীয় প্রাসাদে স্বয়ংবর সভার অধিবেশনে বাধা দিতেন।” যাহা | হোগ্য_শ্রোকস্থ ‘পতিতে’ অর্থে পতিত হইলে, অর্থাৎ স্বামী শা প্রবিহিত 
হউক অনাৰ্য্য সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের কোনরূপ আভাস এই দুই | স্রাচার-ব্যবহার অথবা মংস্কার-ভষ্ট হইলে নারী পুনব্বিবাহ করিতে পারে। 
প্রাচীন এসন্থে পাওয়া যায় না। এতদ্বাতীত কলিযুগে ‘নিয়োগ’ পদ্ধতি | এক্ষণে কথ| হইতেছে--বর্তমান যুগে কয়জন ব্যক্তি বেদ-বিহিত আচার 
‘ রহিত হইয়াছে। ইহ! বিবাহের অষন্ডতম পদ্ধতি বিশেষ ,নহে। অপুত্রক | বাবহারের ব্যতিক্রম করেন ন! ? এরূপ স্থলে নারী মাত্রকেই পুনর্ব্মিবাহের ' 
বিধবার পত্র ন! হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক খ্রতুকালে তাঁহার দেবর অথব! | বিধি-ব্যবস্থ। দেওয়| হইতেছে । এতদ্যতীত “পঞ্চস্ব।পৎস্থ নারীণাং পতি- 
জ্ঞাতি উপগত হইতে পারিত। এই প্রথাকে ‘নিয়োগ’ এবং এই বিধবার | রঙ্গে! বিধাচতে” এই উক্তির অন্তর্গত পতি শব্দে ঠিক স্বামী বুঝায় ন । 
গর্ভোৎপর সন্তানকে ‘ক্ষেত্রজ’ বলে । নিয়োগ-প্রাপ্ত রমণীকেও বিধবার | বাগদানের * পর পাত্রকেও যে পতি বলিয়। অভিহিত কর! চলে, স্বগায় 
যাবতীয় আচার পালন করিয়া চলিতে হইত। আদিত্য পুরাণকার | দরগ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত অন্তান্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে ইহাই 
নিয়োগ গ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন । | প্রচলিত ব্যাখ্য।। সুতরাং পরাশরের এই বিধান রাগ দত্ত কন 
কোন শ্বতি শান্সকার “বিধবার বিবাহ হউক” বলিয়া 'পষ্টভাবে কোন '( দদ্বন্ধে প্রযুজ্য_-বিবাহিত৷ স্ৰী সম্বন্ধে নহে । যাহ হউক, নারদীয় পুরাণেও 
বিধি-বিধান দেন নাই । মন্নু, বিধবা-বিবাহের কর্তব্যাকর্ভব্য বিষয়ে পরাশরের ও বচনটা আমরা দেখিতে পাই । ইহ! একটা উপপুরাণ। 
কোন কথা ন! বলিয়া কেবল মাত্র বলিয়াছেন, “বিধবা-বিবাহের কোন যেনারী অন্ত ব্যক্তিকে পুনরায় বিবাহ করে, সাধারণতঃ তাহাকে 
শান্্রবিহিত পদ্ধতি নাই।” “বিষ্ণু স্বৃতি’তে বিধবার, পক্ষে ঢইটা পথ 
নিদ্দেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং আর একটি 


= 


=: বাগ_দান-_ঞ্রায় ৫* বৎসর ( অর্থাৎ প্রায় ১৮৭৭ - খ্রীঃ অন্দ ) পূর্ব্বে বৈদিক 
কন্যাগণের বিবাহের পূৰ্ব্বে বাগদান হুইত। 


| 


fl আসাম প্রসঙ্গ 


তৎপুত্ৰকে ‘পৌনর্ভব’ বল! হইত । . যাজ্ঞবন্ধের মতে 
কি অক্ষত যোনি, কি ক্ষত যোনি, যে শ্ৰীর পুনর্ক্বিবাহ সংস্কার হয়, তাহাকে 


প্রথম খণ্ড A 
4 5 আমামে বিধব! বিবাহ ১১১ 
পুন” এবং 


আমর! বিধবা-বিবাহ দেখিতে পাই না। মহাপ্রভু তদীয় ভক্তগণকে 


পুনভূ বলে। প্রমাণ যথাঃ 
অক্ষত! চ ক্ষতা চেব পুনভূঃ সংস্কৃত পুনঃ ॥-১৷৬৭ 

বশিষ্ঠ বলেন := | 

পাণিগ্রাহে যৃতে বাল! কেবলং মন্্রসংস্কৃতা । 

সা চেদক্ষতযোনিঃ স্তাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥--১৭ অঃ 


অর্থাৎ-পতির মৃত্যু হইলে অক্ষতযোনি ন্ীর পুনরায় বিবাহ-সংস্কার 


হইতে ' পারে । 

মহাভারতের আবির্ভাবের পরবর্ত্তা যুগ হইতে হিন্দুর সমাজতত্ব 
তাঁলোচনা| করিলে বুঝা যায় যে, যে সকল জাতির লোকেরা বণাশ্রম 
ধর্্মের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, অথব! যাহারা উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের 
আদৰ্শ ও ক্রিয়াকলাপ অনুবর্ত্তন করেন, তাহাদের সমাজ্জে বিধবা বিবাহ 
আমোল পায় নাই । প্রাচীন গ্রন্থদমূহে ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায় 
__উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুর! ছিলেন সংযমী । তাহাদের সামাজিক রীতি-নীতি 
সাত্বিক ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহারা বিধব!| কন্তাদিগকে বরণ৷- 
শ্রমাদি ধর্মাশিক্ষা দিতেন। হঁহার ফলে এ কলন্তাদিগের মনে সংনার অসার, 
এহিক সুখ-স্বছন্দ কিছুই নহে এইরূপ বোধ হইলে, ভগবৎ চিন্তা মানব 
জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভাবিয়া তাহাতেই তাহারা আত্মনিয়োগ করিতেন। 

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কয়েকলন প্রোখিতনামা স্বতিকারের অভিমত 
বিরত কর! হইল । এক্ষণে অসমীয়া পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির ভজন্ত 
বঙ্দেশে এই বিরাহের প্রচলন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা যাউক :ঃ-_বহুকাল 
হইল এদেশে বিধবা বিবাহ অতীব গ্রানিকর কাঁ্য্য মধ্যে পরিগণিত 
হহয়৷ পড়িয়াছে। বাঙ্গালায় তথাকথিত বৈষ্ণব ও কাওর!| ব্যতীত 
অতি নিয্ন-শ্রেণীর হিন্দু:-সমালে.. এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে 


বর্ণাশ্রমধর্দ্ম, রক্ষা করিতে অথবা! উঠাইয়া দিতে বলেন নাই। কেবল 
তথাকথিত বেষ্ণবগণ কন্ঠি বদল করিয়। আপনাদের অনুরূপ মমাজে 
বিধবাকে পত্বীভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে । পশ্চিম-বঞ্গের নমঃশূদ্র 
ননাজে আঁজিও বিধ্ব|-বিবাহের প্রচলন হয় নাই । পূর্ব-বঙ্দের কয়েকজন 


E উচ্চ-শিক্ষিত ননঃশূদ্র বিগত ১৪২৪-২৫ লাল হহতে তাহাদের সমাজে 


বিধবা! বিবাহের প্রচলনার্থ সবিশেষ চেষ্টিত হইয়াছে । আজিও ( অৰ্থাৎ 
৩১৬ বঙ্গাব্দ ) বদদেশে বিধবার গর্ভজাত পুত্র সকল শ্রেণীর ' হিন্দুর 
অন্পৃপ্র। অমগীয়| হিন্দুদণাজ এ বিয়ে অত্যন্ত উদার | বিধবার 
গভজাত ভ্রুণ হত্য| নিবারণার্থ ১৩১৪ বৎসর হইল শ্ৰীযুত ত কুলদাপ্রসাদ 


মল্লিক ভাগবত রত্রের উদ্যোগে বহু অর্থবারে নবদ্বীপ ধামে “মাতৃমন্দির’ 
নামক একটী প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত হইয়াছে । 


আসামে ব্রাহ্মণ, দেবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ও প্রক্কত কায়স্থ ব্যতীত তথাকথিত 
কায়স্থ এবং কলিতা, কেওট, কোচ, নাপিত, কুমার, নট প্রভৃতি জাতির 


কলিত| ক্ষত্রিয় হইল, সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। আসাম 
বিধৰ! বিবাহ কিন্ত কলিতা প্ৰধান দেশ । স্বহার! কৃষিজীবি। বিগত 
পুর্বববৎ বহিল 


১৯২২ মালের প্রারস্তে গৌহাটী অঞ্চলের চামটা, 
বেলদর প্রভৃতি গ্রামের কয়েকজন শিক্ষিত কলিতা জাতীয় ভদ্রলোক 
উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদিগের হশ্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন দেখিয়া অথবা 
কলিকাতাঁর ‘মেছে’ (০৪৪) বল্গদেশীয় ছাত্রগণসহ একত্র ভোজনের 
বিড়ম্বনা ভোঁগ কিংবা! মহাত্মা * »* সেনের পদ্থান্রলরণ-_[বিবেকের দোহাই 
প্রদন]--করিয়া আপনাদিগকে “ক্ষত্রিম্ম কলিত!’ বলিয়! সর্ব্বপ্রথমন খোষণ! 
করেন। কারণ যাহাই হউক,অতঃপর তাহারা সমাজে উপযু্যপরি ক্ষত্রিয়ত্বের 
আন্দোলন চালান । ইহার ফলে প্রথমে তাহাদের কয়েকজ্গন আত্মীয় 
স্বদ্ুন এবং তৎপরে অন্যান্য স্থানের কলিতাগণ তাহাদের দেখাদেখি 


» 


Le 


5১ I - আসামে বিধবা-বিবাহ > 
১১২ অগগাীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি js 


তেজ্রপুরের শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত বড়কাকতি মহাশয় বলেন (১) 'দরঙ্গ 


ৰ i 


ক্ষত্রিয় হইয়াছেন ও হইতেছেন। কিস্ক আজিও গোহাটী অঞ্চলের এই | Lee 2 
নব্য' ক্ষত্ৰি কলিতা-সমাজে বিধবা-বিবাহের পূর্ববৎ প্রচলন আছে, ৭ গলে রাক্ণ ও গেরলাআান্া বাত Eola ith 
বাহ হউক, আমানে কলিতা, কেওট, নট আদি বিভিন্ন জাতির সমাজে | রাবরাহ প্রচলেত আছে। [বধ্বা-[ববাহে iS Ln 
বহুকাল হইতে একই পদ্ধতিতে বিধবা-বিবাহ হইতেছে। ললে পথম বিবাহে যেরূপ নিয়মমত হোমাদির অন্নষ্ঠান sh হ্য়, 
হিন্দু আহোম, হিন্দু ছুটীয়া, সুতকুলিয়া, নদীয়াল, বৃত্তিয়াল প্রভৃতি জাতির | ন বলে তজ্গ.কর! হয় ন! । পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজন 
সমাজে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিধবা বিবাহের স্্রীআাচার অন্প্িত হইয়া থাকে। | Ee ES! নিবস্তিত হইয়া বিবাহ সভায় সম্মিলিত হইলে পর, 
আসাম অঞ্চলের কুত্রাপি বিধবা-বিবাহে ‘কলর গুরিত গ! ধুয়ান’র Hl ek 5 করাহয়। সভাস্থলে ডউপাস্থত করান 
কালে' গাত্রহরিদ্রার আবশ্যক হয় না। হোম করিবার বিধিও নাই। [7 যাকে আনীৰ্দাদ করিয়| জলযোগ ক্রেন! : 
নগাও, শিবনাগর ও লখিমপুর জেলায় বর, বিধবার পিত্রালয়ে 


ধ্য-আসাম ' - ই বিবাহ উপলক্ষে 
আমানে হিন্দু বিধব-  নধ্য-আসাম ও উপর-আগামে এহ বিবাহ - RUSE | 
ক্ুব| তাহার কোন আজত্মায়ের বাঢটাতে চি শশী ও কই 5 
বিবাহে শাস্বীয় বিধি- “‘বেই? নিপ্রয়োজন। বিধবার বিবাহকালে আয়নতি ile ন আত্মীয়ের বাটাতে গিয়| উপস্থিত হয়। সেখানে 


| '্্া ডল’ দেয়! ত ন ব্বাড়-কু : 

বিধান নাই বা ‘নামতি আই’রা বিবাহ-বিষয়ক গীত গাহেন Rn আগ চাউল’ দেওয়! হইলে বিবাহ-কাৰ্ষ্য সম্পন্ন 
স্াগ চাউল দিয়। ও হহঁল। কিন্ত নিয়-আসাম অৰ্থাৎ-_গোয়ালপ 

ন৷। উজনী অঞ্চলে তৎকালে ‘নামতি আইর!’ সচরাচর বিদ্রপাত্মক অন্যান্য প্রথ। কন্ধ নিয-আরামআ 0 


ও কাযক্ূপ জেলার প্রথ! অক্তুসারে বিধবাকে 
|| তাহার পিত্রালয়ে অথবা মৃত স্বামীর বাটীতে ‘আগ চাউল’ দেওয়া হয়। 
যদি কন্যা, স্বামীগৃহে যাইবার পূর্ক্বে বিধব। হয় এবং তাহার দ্বিতীয় . 
সংস্কার ন! হইয়| থাকে, তাহ! হইলে নৃতন স্বামী ঢাক-ঢোলের বাষ্য সহ 
তাহাকে পিত্রালয় হইতে একটু আড়ম্বর করিয়! নিজ গৃহে লইয়া! যায়। 
বিধব|-বিবাহে ‘আগ চাউল’ প্রদান কাৰর্য্যটী সংক্ষেপে হয়। অবশ্য 
ভদ্রলোক হইলে একটু শেষ্টত্ দেখাইবার জন্য পূরাভাবে উহার অন্ঞষ্ঠান 
করেন; কিন্তু এই অঙ্ণষ্টান উপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে পায়সপূর্ণ পাত্রদবয়ের 
আদান-প্রদান হয় ন|। ‘আগ চাউল?’ দেওয়ার অগ্রে কন্যার বাটীতে 
উলুধ্বনী ব্যতীত শঙ্খ বাজান কিংব! বিবাহের কোন নিয়ম প্রতিপালিত 
হয় ন! ; কেবল বিধবাকে উপবাস করিয়| থাকিতে হয় । বরের বাটীতে 
‘আগ চাউল’ দেওয়া হইয়|। গেলে খাওয়া-দাওয়া হয় । 

0১) ১৯২৩ সালের ২=শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্র ৷ | S 

Fr 


‘জোড়ানাম” গাঁহিয়া থাকেন। এই অঞ্চলে ব্র-কল্তাকে আশীর্ববাদকালে 
পঞ্চ আরতির! যে ‘নাম’ গায়, কোন বিধবার তাহাতে যোগদান করা 
নিষিদ্ধ । ‘নামনি’ ও ‘উজনী’ অঞ্চলের ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ও প্রকৃত কায়স্থ 
জাতীর বিধবারা কদাঁচ শাখা, সিন্দুর কিংবা কোন রংয়ের পাড়ওয়াল! 
কাঁপড় পরিধান করেন না। পুনর্বিবাহ হইলেও কলিতা, কেওট আদি 
জাতীর বিধবাকে শেষোক্তটী ব্যতীত শখ, সিন্দুর ঘুচাইয়া ফেলিতেই হয়। 
দত্ত কন্তাকে পিতামাতার পুনরায় সম্পদান কর! শান্রবিরুদ্ধ । আমাদের 
নতে--যদি বিধবার বিবাহ দিতে হয়, কন্যার শ্বশুর শাশুড়ী কেবল মাত্র" 
অক্ষত যোনি বিধরা-' তাহ! দিতে পারেন। “অক্ষত যোনি” ( সামী 
বন্তার বিবাহ সহবাস যাহার হয় নাই ) বিধবা-কন্তার পুনৰ্বিবাহ হু 
শাস্বানুমোদিত (১৭৬ শ্লোক নম অধ্যান্ন ), বশিষ্ট ( ১৭ অধ্যায় ), 
_ যান্দবন্ধ। ( আচারাধ্যায় ৬৭ শ্লোক ) এবং বিষ্ণু প্রচ্থতি শাস্রকারগণের 
অনুমোদিত । 


| হচ্ছ তত পতি গহণ করিতে পারে। 


ন 


' পুত্রের! সমভাবে পেত্রিক সম্পত্তির অংশ পায়। 


ei আসাম প্রসঙ্গ 


নিয্ন-আসামে বিধবার পূর্বব স্বানীর গৃহে কিংবা পিত্রালয়ে কোন 
উদ্বাহ্‌-ক্রিয়ার অনুষ্টান করা হয় না । বিধব। বিবাহিত হইলে পিত্রালয়ে 


যাইতে পারে-ঁ-তাহাতে কোনরূপ সামাজিক 
প্ৰতিবন্ধ নাই । আনাম অঞ্চলের সর্ন্বত্র 
পূর্ববকথিত জাতায় বিধবার বিবাহ বহুবার হইতে পারে। তাহাতেও 
সমাজে কোনরূপ আপত্তি নাই । মনে করুন স্বামীর মৃত্যুর পর কোন 
ব্যক্তি তাহার বিধবা-পত্নীকে বিবাহ করিল । এই দিতীয় স্বাযীরও মৃত্যু 
হইল । তখন হচ্ছ করিলে সেই বিধবা, তৃতীয় পতি গ্রহণ করিতে 


পারে, এবং তৃতীয় পতির মৃত্যু হইলে চতুর্থ পতি-_এইপ্রকার যত 


ঢেমনি আন 


পতি গ্রহণ করিলে নিষ্ঠাবান আসমীয়ার! তাহাদের স্বামীর এই বিবাহ- 

কা্/টাকে সাধারণতঃ ‘ঢেমনি আন!’ বলেন । 

পাণিপীড়নার্ণ যে কোন সময় তাহাকে বরের বাটিতে আনা যায়। 
বিধবা ব্ৰাহ্মণীর পুত্রগণকে কামরূপ অঞ্চলের লোকেরা 'আজ্বত 


' কুলিয়া’ বনাম “‘বরিয়া’ বলে। প্রথম স্বামীর ওরসজাত পুত্র যদি 


মাতার সহিত দ্বিতীয় স্বামীর গৃহে গিয়া বাস করে, অসমীয়ারা 
ও পুত্রকে ‘গুরগুরীয়া’ বলেন। যাহ! হউক স্বগীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহোদয় উদ্যোগী হইয়| সর্ব্বপ্রথম গভর্ণমেণ্টের দ্বার! বিধবা-বিবাহের 
আইন ‘পাস’ করাইয়া লন। এই আইন প্রবত্তিত হওয়ায় বিধবার 
গভদ্রাত পুত্ৰগণ সম্পত্তির বৈধ অধিকারী বলিয়| পরিগণিত হহয়াছে। 
আসাম, অঞ্চলেও বি্ধিবার প্রথম পত্র ওরসজাত পুত্র, বিধবার 
দ্বিতীয় স্বামীর সম্পত্তির অংশ পায় ন।। সে বড় হইলে তাহার 
নিজ পিতার সম্পত্তির অংশ পাইয়। থাকে। সতীন পুত্রেরা ও বিধবার 


বিধবার! দ্বিতীয় অথব! তৃতীয় 


যাহা হউক ‘চেমনি’'র | 


আসামে অসবর্ণ বিবাহ 
সপ্তম অধ্যায় 


মনু সংহিতর মত অত্তি, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ, গৌতম, পরাশর প্রভৃতি প্রাচীন 
স্থৃতি শান্্রপযূহে উচ্চ-বর্ণের পুরুষের সহিত নিয্ন-বর্ণের কন্যার বিবাহের 
প্রাচীন স্মতিশান্রের অন্তুনোদন দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেগুলিতে উচ্চ- 
বিধি-বিধান জাতির কন্যার সহিত নিয়-জাঁতির পুর্লষের বিবাহ 
সমৰ্থিত হয় নাই } এই প্রকার বিবাহের প্রথমটিকে অন্তুলোম এবং দ্বি চীয়াটিকে 
প্ৰতিলোম বিবাহ বল! হয়। মন্দুনংহিতার প্রাধান্যকালে ব্রাহ্মণ অপর তিন বর্ণের, 
কন্য| বিবাহ করিতে পারিতেন ; কিন্তু শান্সরের অনুশানন এই ছিল যে, ব্রাহ্মণ 
অগ্রে স্ণার পাণিগ্রহণ করিবেন। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের নিমিত্ত সবর্ণার পাণিগ্রহণ 
প্রথমতঃ কর্ভব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল । শতপথাদি ব্রাহ্মণ রচনার যুগে ক্ষত্রিয়ের 
প্রাধান্য দৃষ্ট হয় । তৎকালে ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের নিকট বেদবেদান্তের উপদেশ 
গ্রহণ করিতেন। হহার পরমাণ--শতপথ ব্রাহ্মণের ও এতরেয় ব্রাহ্মণের অশ্বমেধ 
জ্র প্রকরণ ৷ রামায়ণের যুগেও ক্ষত্রিয়ের চারি বর্ণের কন্য৷ গ্রহণের প্রথা! প্রচলিত 
ছিল। বাল্মীকি রামায়ণে এবং জৈন পদ্মপুরাণে দেখ! যায়_দশরথের কৌশল্যা, 
কৈকেয়ী, সুনিত্রা ও স্থপ্রভা নামে পত্নী চতুষ্টয় চারি বর্ণের ছিলেন। পরাশর 
তদীর স্থতির প্রারম্ভে “অসবর্ণ বিবাহ বৈধ” কিন্তু শেষে তিনি উহাকে অবৈধ 
বলিয়াছেন। শাস্্রবিদ্গণ বলেন, “অন্যান্য শাস্ত্রকারগণ অদবর্ণ বিবাহকে বৈধ 
বলিয়৷ অভিমত প্রকাশ করায় পরাশরের শেষোক্ত উক্তি প্রক্ষিপ্ত ৷” দেবল 
সংহিতাকার অমবর্ণ বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। এই সংহিতার প্রচলন গুজরাট 
অঞ্চল ব্যতত অন্য দেশে নাই। স্মতিশান্ত্রকারগণের কেহ কেহ নির্দেশ 
করিয়াছেন-_“অন্সুলোম বিবাহজাঁত পুত্রগণ মাতার সণ প্রাপ্ত এবং প্ৰতিলোম 
বিবাহল্াত পুত্ৰগণ বৰ্ণলঙ্কর হইবে” কিন্তু শান্তরে মঙুলোম বিবাহজাত সন্তানের 


১১৬ মাঁসাম ও বঙ্গদেশের বিবাঁহ-পদ্ধতি 


গাতৃদবৰ্ণ প্রাপ্তির নিৰ্দেশ ণাঁকিলেও আনক স্তন জ'তকের| পিতৃবৰ্ণ প্রাপ্ | 


হইয়াছেন, দৃষ্ট হয়। যদ্‌ পুরু, শগর-পূত্র প্রভৃতি দৃ্টান্তস্থল। “মহাভারতে 
মহাভারতের যুগে অনু- আমরা দেখিতে পাই-_পরশুরমি, ক্ষত্রিয় কন্যার 
= লোম ও প্ৰতিলোম বিবাহ গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণের 
ওরনঙ্গাত বলিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। যাতি, ক্ষত্রিয় হইয়া গুক্রাচার্যোর 
কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 
প্রসিদ্ধ যনুবংশ উৎপন্ন হইয়াছিল । ব্যান, কৈবর্ত-কন্তা হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছিলেন। কিন্তু পিতার বর্ণান্পপারে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এই সকল 
দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় কে তৎকালে অনুলোম ও প্রতিলোম এই দুই প্রকার 
“ অদৰবৰ্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং বিবাহোৎপন্ন সন্তান পিতার বর্ণ প্রা 
হইতেন। 
 [ব্বযন্বর শভায় ব্রাহ্মণ, ক্ষ'ত্রয়, বৈশ্য ও শূত্_এই চারি শ্রেণার নুপতিবর্গ স্থানলা 
_ ‘করিতে সমর্ব হইতেন, এরূপ পরিলক্ষিত হয়। এই ক্ষেত্রে অনুলোম ও প্রতিলোম 
‘উভয় প্রকার বিবাহ হইত ] 
সেকালে ভারতখণ্ডের রাজ্যদমূহের রাজা-প্র্া নিকটস্থ এবং দূরস্থ দেশের 
সমান শ্রেণীর লোকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেন। রাজায় রা্রায় 


মেকালে বৈবাহিক বিবাহ-সম্বন্ধ ইতিহাল ধরিয়া রাখে। প্রঞ্জাদের 
লিদণ-পদানি : মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধের লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। 


কিন্তু এরূপ শত শত সদ্বন্ধ সহজেই ঘটে । কয়েকজন রাজার বিবাহের দৃষ্টান্ত 
যথা £_কাশ্মীররাজ জয়াদিতা, গৌড়াধিপতি জয়স্তের ক্যা কল্যাণদেবীকে ; 
নেপালের রাজা শিবদেবের পুত্র জয়দেব, কানরূপরাজ হর্যের কল্যা রাজ্যমতী বা 
রাজ্যদেবীকে ; সম্রাট ধর্ম্মপাল, রাষবকুটরাজ পরবলের কন্যা রান্নাদেবীকে, 
বর্ম্মরাজজ জাতবর্্মা, চেদিরাজ কর্ণের দ্বিতীয় কন্যা বীরশ্রীকে; বিজয় সেন 
বাঙ্গালার শূররাজবংশ-কন্যা বিল'ন দেবীকে ; বলল লেন, চালুক্য রাজবংশ 
রামদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। go 


তাঁহাদের সন্তান হইতে ; 


আাঁদানমে অমনর্ণ বিবাহ ১১৭ 


সহারাদ্র বলাল দেন একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামপালে রাজত্ব 


| করিতেন। তিনি বঙ্গ, বারেন্দর, বাগ্রী, রাঢ়ু ও মিথিলা এই পঞ্চজনপদের (১) 


বল্রাল দেনে অযথা একছত্র নৃপতি ছিলেন। মুদ্রিত বল্লাল চরিতে 
দেধারোপ আমরা দেখিতে পাই যে, গৌড়াধিপতি বল্লাল 


দেন, গোবিন্দ আঢ্য নামক জনৈক স্ুবৰ্ণবণিকের কন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ 


। করিরাছিলেন ?_ 


অননব্ণ বিবাহেতে বিধি নাই এ কলিতে 
কিন্তু রাজা তাহা ন! শুনিল । ° 

বণিক কুলেতে ধন্য গোবিন্দ আঢ্যের কন্তা 
বলে ধরে বিবাহ করিল!” * 


Assiatic Society হইতে যে মূল বল্লাল চরিত প্রকাশিত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে এই কথা নাই। বলাল '‘দানদাগর’ ও ‘অদ্ভূত সাগর’ নামক দুইখানি 
স্থৃতিনিবন্ধ প্রণয়ন এবং ছত্রিশটী ‘মেন’বন্ধন করেন। মহারাজ বলাল স্মার্ভ- 
বিশ্বাশ, ধৰ্ম্মবিশ্বাপী, পরমধার্ল্মিক ও পরমপণ্ডিত ছিলেন। আমাদের দৃঢ়বিশ্বান - 
=_তীঁহর দ্বারা কখনও এরূপ কাৰ্য্য সম্ভবে না। আমরা দেখিতে পাই শিক্ষিত 


₹ বৈদ], বারেন্দ্র কায়স্থ, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ, স্ুবর্ণবণিক, কৈবর্ত ও যুগী জাঁতির 
| লোকের! বল্লাল সেনের উপর নানারূপ দোষারোপ করিয়া থাকেন। কয়েক ঘর্‌ 


বৈদ্য ব্যতীত বারেন্দ্র কায়স্থ, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ও স্বর্ণ বণিকেরা এই রাজার 


| সময়ে কোনরূপ রাজসন্মান কিংবা সামাজিক কুলমৰ্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই । 


হঁহাদের প্রাচীন কারিকায় (কুলগ্রন্থো যদি মহারাজ বল্রাল লেনের কোন 


—- 


(0১) বঙ্গ-পল্মার পুর্ববপার। বায়েন্্র পদ্মার উত্তর পার; বাগ্রী-গন্পার পশ্চিম 
পার, রাড_াঙ্গার পশ্চিম পার । 

* আনন্দ ভট সঙ্কলিত বল্লাল চরিতের উপর আমাদের আস্তা নাই। ইনি বার্থ 
প্রণোদিত হইয়| অনেক সামাজিক বিষয় অয্থাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। 


১১৮ আগাম 'ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 


কদচারের বিষয় উল্লেখ থাকিত, আমরা ভাঁহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইতাম। | 


প্রাচীন কাঁরিকায় উক্তির 
পোঁমহৃত| আবশ্যক 


বৈদ্যদিগের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কুলগ্রন্থ কণার 
S৬৫৩ 
নিবাসী রামকান্ত দাশ কর্তৃক এবং চন্দ্রপ্রভা ১৬৭৫ গ্রীঃ অব্দে কীচড়াপাড়া 
নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ভরতমল্লিক কতৃ ক বিরচিত হইয়াছিল । যদুনন্দন-কবৃত বারে 
কায়নিস্থদিগের যে 'ঢাকুর’ আছে, তাঁহাও চন্দ্রপ্রভার সমনাঁময়িক | চারি শ্রেণীর 
কায়স্থ মধ্যে উত্তররাঢ়ীর কায়স্থদিগকে জাতীয় রীতিনীতির প্রতি অধিকতর 
অনুরাগী দেখা ধাঁষ্ন) Ethnology in Ancient Historical Docu- 
ments (২) নাগক [বাশবেড়ীন্া রাজবংশের গৌরব প্রচারার্থ এবং নানারূপ 
কল্পনা করিয়া লিখিত] পুন্তিকা পাঠে অবগত হওয়। যায় ঘে, দিনাজপুর, 
বাীশবেড়ীয়। 'ও দেওড়াপুলির রাজবংশের আদিপুরুষ দেবদিত্য, বৈদ্য্গাতীয় বল্লাল 
সেনের স্বেচ্ছা প্রদত্ত কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্পর্দ্ধার সহিত এত্যাখ্যান করিয়াছিলেন! 
কিন্তু “উত্তররাড়ীর কারস্থ বিবরণ” তৃতীর খণ্ডের ৭২ পৃষ্ঠায় এ বংশের 
পুরুরীনামায় ‘দেবদত্র' এবং তৎপুত্র আদিত্য দত্তের নাম দৃষ্ট হয়-_দেবদিত) 
“ নাম এই পুস্তকের কোথাও নাই। সুবর্ণবণিকেরা বৈগ্যজাতীয় [সুতরাং দ্বিজবর্ণ 
‘নেখগুভোদঃ়’ নামক প্রামাণিক গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ আছে। বাঙ্গালার কৈবর্তরা 
আপনাদিগকে বর্তগানে মাহিষা বণিয়| পরিচয় দিতেছে। মহষি যাজ্ঞবন্ধা, ক্ষত্রিয় 
গিত! 'ও বৈশ্যকন্তা মাতার গর্ভজ্গাত পুত্রকে মাহিয্য বলিয়াছেন । উহাদের 

জীৱিকা রাজাস্তঃপুর রক্ষ! ইত্যাদি. । কুষি বৃত্তিক বা হালুয়া কৈবর্ত্ত অথব৷ 

নৌলীবী লালুয়া দাশ বা কৈবৰ্ত, “নাহিয্য” বলিয়া বোধ হয় না। পূৰ্ব্বে কৈবৰ্ত্ 

ও যুগী জাতির লোকের! নিরক্ষর ছিল। ইহাদের কোনও প্রাচীন কুলগ্রন্ 

থাক! সম্ভব্পন্ন নহে। 


(২) ইহার লেখক Rai Bahadur B.A. Gupte, F. Zz. 8. 
University Lecturer on.-Ethnology, 


[] FE. Ru Su hs 
Calcutta, 


খুঃ অব্দে খুলনা জেলার দেনহাটী 


আদামে অসবর্ণ বিবাঁহ ১১৯ 


পূর্ব-আানাম অপেক্ষ। পশ্চিম-আঁসামে ব্রাহ্মণের সংখ্য। অনেক 
বঙ্দদেশের মত আনামে ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণীবিভাগ কিংবা 
ভদনীয়! ব্রাহ্মণ মধ্যে শ্রেণী কৌলিন্য প্রথ। নাই । অসমীয়। প্রত্বতব্বক্ত 
| ক্ভাগ ও অসবৰ্ণ বিবাহ ডআযুত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী মহাশয় বিগত 
১১২৪ সালের ১২ই জাক্ুরারী তাঁরিখে কলিকাতায় লেখকের অখিল 
Hh নিন্বীর লেনন্থ আঁবাসে আগমনপূর্ব্বক বিবিধ কথা প্রসঙ্গকালে 

বলিরাছিলেন-_অলমনীযর। ত্রাহ্মণদিগকে মোটামুটাভাবে ছয়টী শ্রেণীতে 
| বিভাগ কর! যাইতে পাঁরে, যথ। :->১। সত্রাধিকার গোস্বামীবংশ, 
২ ভট্টাচাৰ্য্য বংশ, ৩ । দেবল, ৪ । গ্রাম্য যাজক, ৫। অগ্রদানী ও' 
| +1 হাবুল্গীয়। বংশ । কলং নদীর তীরস্থ ডিফলু সত্রের শদ্ধাম্পদ : 
| প্রন কীৰ্তিচন্দ্ৰ দেব নাতি গৌসাঞী মহোদয় বলেন-_“নিত্য নৈমিত্তিক 
| ক্ৰিযাপুত আরু অযাঁজক অপ্রতিগ্রাহ ব্রাহ্মণ সকলক উত্তম শ্রেণী 
| বোলে। যাঁজক প্রতিগ্রাহী, দেবল ত্রাহ্মণ মধ্যম শেণী। সন্ধ্যা, গায়ত্রী 
| রহিত নামমাত্র উপবীতধাঁরী ত্রাহ্মণকে প্রান্ত শ্রেণী বুলি ধরা হয়। 
উত্তম শ্রেণীর ব্রাহ্মণর ভিতর যি সকল জ্ঞানী, সেই সকলর অধিকাংশে . 
অনুরূপ কুলক্রিয়। চাই বৈবাঁহিক সম্বন্ধ করে। কিন্তু কেতিয়াঁব| সমশ্রেণীর 
ভিতরত সম্বন্ধ করিবলৈ অভাঁন্‌ হলে 'স্ত্রীরত্ব দুঙ্কলাদপি’ নীতিশাস্ত্রের 
এই উপদেশ মূরত লৈ দ্বিতীয় আঁরু তৃতীয় শ্রেণীর ত্রাহ্মণর লগতে 
বৈবাহিক সম্বন্ধ করে দেখ! যাঁয়। আসামত প্রাক্বত শ্রেণীর ত্রাহ্মণর 
ভিতরত কাল সংহতির মহস্তও পরিছে। অথচ সি বিলাকর লগতে| 
। অপর দুই শ্রেণীর ত্রাহ্মণে সম্বন্ধ কর! দেখা গৈছে। অগ্রদানী ত্রাহ্মণ 
{ আরু বঙ্ালখাটা ত্রান্ধণ পূর্ব আসামত নাই”  বর্ত্তমানে উপর- 
| আনামে ব্যতীত নধ্য ব!| নিয়-আঁসামে হাবৃঙ্গীয়া ব্রাহ্মণের বমৰাস 
নাই । ই'হারা আঁচারহীন হইয়া পড়িয়াছেন। এথানকার অন্যানা ৷ 
ব্রাহ্মণের৷ ই“হাঁদের সহিত (ববাহের আদান-প্রদান করেন না। 


| ৰেশী। 


দত আসাম প্ৰসঙ্গ 


কামাখ্যা পাহাড়ে বসবাস করিলেও অসমীয়া ব্রাহ্ণ-কন্যার পাণিগ্রহণ 


করেন ন!। বঙ্গদেশে তাহাদের বিবাহ হুইয়া থাকে । আসাম 
তিন বর্ণের অসমীয় হিন্দুর অঞ্চলের সর্বত্র ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ব্রা্গণ ও 
অসবৰ্ণ বিবাহ নাই প্রকৃত কায্নন্থ বাতীত অশ্যান্ত জাতির 


মধ্যে অসব্ণ-বিবাহ প্রচলিত আছে। এখানকার কলিতা, কেঁওট, 
কোঁচ প্রভৃতি হিন্দুগণ বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত । হইুঁহারা আপনাদের 
অপেক্ষা নিগ্ন-বর্ণের ব্যক্তির গৃহ হইতে কন্যা আনয়ন করেন 
না বটে, কিন্তু অনেক সময় কন্যা প্রদান করিয়| থাকেন। বৈদ্য 
‘ জাঁতীয় সরকারী উকিল রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন, লেখকের 
প্রশ্নোত্তরে বিগত ১৬৷৩৷২৪ তারিখে গোহাটীস্থিত পানবাঁজার হইতে 
ব্ৰাসাণ ও তৰে লিখিয়াছিলেন “আহ ও কাছাড় জেনা 
বিবাহের আদান-প্রদান ব্যতত আপলাঁমে বৈঞ্৷ জাতির বসবাস নাই 
বলিলে চলে । উত্তর ও পূর্ববঙ্গের যে সকল বৈপগ্য জাতির লোক কাজকন্দ 
বা ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে গোয়ালপাড়। বা কামরূপ অঞ্চলে বমবাস 
করিতেছেন, তীঁহার! সংখ্যার এত অন্ন যে, উল্লেখযোগা নহে ।? ৬উমেশ- 
চন্দ বিদ্যারত্র তদীয় গন্থে অসমীয়া বেজ বড়যাদিগকে ‘বৈদ্য’ বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি বৈদ্য জাতীয় । আমরা বেজবড়য্লাদিগকে ব্রাহ্মণ 
বলিয়া শুনিয়াছি; আর অনুসন্ধানাস্তে জানিয়াছি-_‘বেজ’ শব্দের অর্থ 
বৈদ্য । আহোম রাজ্রগণের পারিবারিক চিকিৎসার জন্য যে সকল 
ত্ৰাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা রাঁজসরকারে ‘বেজ বড়রা’ উপাধি 
্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, গ্রে ষ্রীটস্থ কল্লতরু প্রেস 
হহঁতে বৈদ্ধ-ব্ৰাহ্মণ সমিতি’ কৰ্তৃক প্রকাশিত ‘বৈদ্য প্ৰবোধিনী’র তৃতীয় 
সংস্করণে আমর! দেখিতে পাই-_“আসামের বেজ বড়রা নামক ব্রাহ্মণগণ 
তত্ত্য ব্ৰাহ্মণ সমাজেরই অন্তু ক্র । কিন্তু আসামী ভা্ষযর ‘বেজ বড়য়া” 


নদায়ার কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য গ্রায়বাগীশের বংশধরগণ বহুকাল হইতে t নামের অর্থ বৈদ্য-ত্রাহ্মণ । 


|| বাচক ‘বটু শব্দের অপত্রংশ ‘বড়ুয়।’* ) । 


আঁদাঁমে অসব্ণ বিবাহ টে 


( বৈদ্যের অপভ্ৰংশ ‘বেজ’ এবং ত্রান্মণ 
বান্লার বেদ্ধদিগের মত 
বেজ বড়য়ীগণের মধ্যে চিকিৎস! বৃত্তির প্রচলন ও ‘বৈদ্য’ ব'লয়৷ 
প্রনিদ্ধি আছে। হইঁহাঁদের সহিত অন্য ব্রাহ্মণদের কন্লার আঁদান-প্রদান 
চলে। (প্রনাণ স্বরূপ বৈগ্য-হিতৈেষিনী ১ম সংখ্যার অীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দর 
গোস্বামীর পত্র দ্রব্য )!'? উক্ত কল্পতক্ষ প্রেসের তৎকালীন ম্যানেজার 
তারাপ্রসন্র বাবুকে লেখক এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস! করলে তি'ন বলিলেন 
জখলাবন্ধার বুন্দাবনচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় তাহার পত্নীর চিকেত্সার্থ 
কবিরাঁদ মহাশয়ের নিকট ॥৪৪ন্‌ং গ্রে ষ্টরীটন্থ ভবনে আঁসিয়াছিলেন। 
_ কথা প্রদঙ্পে তিনি তাঁহাকে বলিলেন--“আপনারা তে বৈদ্য । আমরা : 
ব্রাহ্মণ হইয়। আমাদের দেশে বেজ বড়ুয়া উপাধিধারী বৈদ্যদিগের সহিত 
বিবাহের আদান-প্রদান করিয়! থাকি ।” তখন কবিরাজ মহাশয়ের 
কি আনন্দ! তিনি তাহার হস্তে এক টুক্র! কাগজ প্রদান- 
পূর্বাক বলিলেন “আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনাঁর এই কথাটা ইহাতে 
লিখিয়া দিউটন। রোগের উপশম ন! হওয়| পর্য্যন্ত আপনি আমার _ 
বানে সন্ত্রাক অবস্থান করুন ।” উক্ত জখলাবন্ধার গোস্বামী মহাঁশয় তথন 
উহাতে যাহা লিখিয়াছিলেন, >ম বর্ষের বৈদ্য-হিতৈমিনীর >ম সংখ্যায় 
(প্রঃ২১) তাহার প্রকাশিত অবিকল নকল, যথা : = 
“মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী, মহাঁশয়েযু_ 
সবিনয় নিবেদন, 
আগামে বৈষ্য ও ব্রাহ্মণের কোন প্রভেদ নাই । আদাঁমে বৈদ্তের! 
“বেদ বরুয়া? নামে খ্যাত। তার! ভ্রাহ্মণ আঁর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে 
₹_ » বড়য়া_ ব্যাখ্যাটী নিতাস্ত হান্তকর হইয়াছে। ব্ৰাহ্মণ ব্যতীত অন্তান্য জাতির 
লোকেরাও গুণকর্ম্ম হেতু আহোম রান্জাদ্িগের নিকট হইতে এই দন্মানদ্নক উপাধি 


প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। -বাঙ্গালার বৈদ্য ও আনামের বেন্ বৰুয়| একই দাঁতি নহেন। 
একমাত্র বেদ বড় যার! অন্ততম অসমীয়! ব্রাহ্মণ ।--লেখক 


$ংন আসাঁম প্রসঙ্গ 


বিৰাহাদি চলাচল আছে। আমার ভ্রাতুপ্ুত্রীর বিবাহ শ্রীযুক্ত মাণিক 


চন্দ্র বেজ বরুর্নার সঙ্গে হইয়াছে, উনি “বৈদ্য” । বিনীত 


অবৃন্দাবনচন্দ্র শশ্মা। গোস্বামী বি, এল, উক্কিল 


. ( জখলাবন্ধা সত্ৰ ) নগাঁও, আদাম। 
[ এযুত বৃন্দাবনচন্দের প্রতিবাদ পত্র ‘বিবাহের উপনংহার' এ প্রকাশ কর। হইল ] 


উপর-আসামে বর্ত্তণানে বিশুদ্ধ কায়ন্থের সংখ্যা নগণ্য । সলরকারা 
উকিল রায্ন বাহাদুর কালিচরণ সেন 'যনি বহুকাল ধরিয়া আজিও 
( অৰ্থাৎ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ ) আদামে বসবাদ 

অভাবে তথাগত কায়স্বের করিতেছেন, বিগত ১১/৩২৪ তাঁরিখে পত্রে 
কলিত!-কন্যার পাঁণিপীড়ন তিনি লেখকাকে লিখিয়াছিলেন--“উপর- 
আনামে খাঁটি কায়স্থ আছে কি না সন্দেহ । তত্রত্য যাহারা আপনা- 
দিগকে কাঁন্নস্থ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত 
আছে।” অহোঁনরাজ জয়ধ্বজ পিংহ কর্তৃক ডজানী? 
আঁনিত যে আঁটঘর বিশুদ্ধ কাঁযন্থের বংশধর স্বজাতায় কন্তাভাবে, 
‘অনবৰ্ণ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম যথ!৷ঃ- 
শ্রীরাম রান, গৌরধ্বজ, পিতাম্বর ঘোষ, বীরজীৎ, উদ্ধৱ, জনার্দন 
ও আরও দ্রই জন ব্যক্তি । এই কায়স্থদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের 
মধ্যে কেহ কেহ কনৌজ হইতে এবং কেহ কেহ অন্যত্র হইতে 
কোচবিহারে আসিয়। বনবাস করেন। রাজা জয়ধ্বল সিংহ ইহাদের 
কর্ম্মকুশলতাঁয্ অত্যন্ত প্রীত হইয়। খরীরামকে চলিহা, গোৌরধ্বজকে 


উপর-আ্রানাযে কা্নস্থ-কল্যার 


দুযোরা, পিতান্বরকে নামতিয়াল, বীরজীৎকে মাটিখোঁয়া, উদ্ধকে 
গজপুরীয়!, জনা্দ্দিনকে শলপগুরীায়!' এবং অপর দুইজনকে যথাক্রমে 


অভয়পুরী ও তুকোরীয়। উপাধি প্রদান করত সন্মানিত করিয়াছিলেন। 
লখিমপুর ও শিবসাগর জেলায় প্রকৃত কায়স্থদিগের সংখ্যা অধিক না 


অঞ্চলে 


| ভন্ততম কৃতী সম্তান। 


আঁদামে ভিন্ন ভিন জাঁতির মধ্যে (ববাহ ১২৩ 


_ ধা .আরান-প্রদানের অভাবে ইহাদের বংশধরেরা বাধ্য হইয়া তত্রত্য কলিতা 
হাতির শমাজে নিশিয়া গিয়াছেন। চলিহা! বংশে আযুত কুলধর চলিহা! 
(কিছু দিনের জ্যা Non-Co-operatorl, শ্ৰীযুত সুরেন্রনাথ চলিহা 
প্রভৃতি; এই স্বরেন্দ্রনীথ আনাম জননীর 
দুয়োর! বংশেঁ-সুপ্রলিদ্ধ মণিরাম দেওয়ান জন্মগ্রহণ 
কর্যাছিলেন। ইহার ফানিকা্ে মৃত্যু হয়। এই বংশের অন্ততম বাক্তির 
নাম গ্রীযুত নীলমণি কুকন (ডিক্ৰগড় ); নামতিয়াল বংশের আদি পুরুষ 
দিতাদ্বর ঘোষ অত্যন্ত ক্বশ ছিলেন বলিয়া রাজা জয়ধ্বজ সিংহ তীহার নাম 
রাধিয়াছিলেন ‘শুকানি কাইথ’। এই বংশে রায়বাহাদূর কনকলাল বড়ুয়া ও 
গ্রযুত উপেন্নাথ বড়ুয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মাটীখোয়া বংশে শ্রীযুত 
লক্মীকান্ত বড়ুয়া বিএল ( শিবসাগর ), গজপুরীয়া বংশে শরীযুত সৰ্বানন্দ ও 
পৰত Part স্থান__চারিং ), শলগুড়ি-বংশে ভরীযুত বেণুধর বরাজথোয়া 
(E. A. Commr.) অভয়পুরীয়। বংশে শ্রীযুত রত্রেশ্বর বড়কাঁকতি (চারিং) ও 
তুকোরীয়া-বংশে শরীবুত রাধানাথ হুকণ ( চারিং ) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
যে সকল খাঁটী কায়স্থের বংশধরগণ বৈদিক সংস্কারীন অথবা - 
কাযস্থোচিত যাবতীয় রীতিনীতি পরিত্যাগ করিয়| কনিতাঁদিগের সহিত ঘৌন 
প্রকৃত কায়স্থ ও সম্পন্ সমন্ধ স্থাপন করিয়াও আপনাদিগকে ‘কায়স্থ 
কলিতাঁর সামাজিক রীতি বলিয়৷। পরিচয় দিয়া থাকেন এবং কখনও 
আপনাদিগকে ‘কলিতা’ বলিয়া পরিচয় দেন না, আমাদের মতে তাহাদিগকে 
প্কল্তা-কাঁয়েত” ব। তৃতীয় শ্রেণীর কায়স্থ নামে অভিহিত করা৷ যায় । অনেক 
স্থানে সচ্ছল অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত কলিতারা অপরিচিত ব্যক্তিপৃণের 
নিকট আপনাদিগকে ‘কাযস্থ' বলিয়া! পরিচয় দিয়া থাকেন। Mr. B. C. 
Allen মহোদয় ইহা অবগত হইয়া লখিমপুর জেলার গেজেটীয়ারে (V০!. 


vill page 117 ) লিখিয়াছেন_"“ Kali as who have risen above 
the necessity ‘of manual labour frequently describe 


[Excise Inspector | 


১২৪ আসাম 'ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 


themselves as Kayasthas.” যাহ| হউক, অলমীয়া প্রক্ত কায় হুগণ, 


আমাদিগের কথিত ওঁ শ্রেণীর কায়স্থগৃহ হইতে কন্যা আনয়ন কিংবা সামাজিক 
ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে তাহাদের সহিত এক পংক্রিভূক্ত হইয়া ভোঁজন করেন না! 
এমন একদিন ছিল, কামরূপ জনপদের কায়স্থদিগের প্রভাব প্রতিপত্তি 


সদাচার ও অকপট মনোবৃত্তি দেখিয়া কণিতাঁদি জাতির লোকের! ব্রাহ্মণবৎ 


সম্মান করিতেন। কায়স্থ হইতেই অসমীয়া সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। 
লখিমপুর জেলায় কলিতা ও কেওট এই দুই বিভিন্ন জাতির নধ্য 
ভুরি ভুরি বিবাহ হইয়|. থাকে। এই জেলাবাসী কুমার-কলিতাঁ, শর 
অমনীয়া জাতি কোচ, মালি এবং সোনারী জাতির মধ্যে অসবর্ণ- 
নির্লেবের পথ বিবাহের প্রচলন আছে। শিবনাগর জেলার 
সববিস্তৃত মাজুলি অঞ্চলে কলিত| ও কেওট ভাঁতির মধ্যে বৈবাহিক 
আদান-প্রদান নাই। এই দুই জেলায় এবং নগাঁও ও তেন্রপুর অঞ্চলের বহু 
পল্লীগ্রামে ক সকল জাতির অধিকাংশ কন্যা সাধারণতঃ বয়স্থা না হইলে 
পরিণীতা হয় না। পথে, ঘাটে, মাঠে তাঁহাদিগের অবাধ কথাবার্তা এবং 
“মেলামেশাও হইয়া থাকে । অনেক সময় তাহাদের মধ্যে প্রথমতঃ ভালবাদার 
সঞ্চার এবং তৎপরে অবৈধ বিবাহ সংঘটিত হয়। ‘উজনী’ অঞ্চলের কোন কোন 
স্থানে কোন কোন সাধারণ কলিতা যুবক, মধ্যে মধ্যে কেওট জাতীয় যুবতীকে 
হরণ করিয়| অথবা ভুলাইয়া লইয়া উপপত্নীভাবে গৃহে রাখিয়া থাকে এবং হঁহার 
ফলে লে সমাজচ্যুত হইয়া ‘কেওট’ হইয়া যায়। যদি কোন কেওট যুবক, 
কোন কলিতা জাতীয় যুবতীকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করে, তাহা হইলে 
পে আর জাতিচ্যুত হয় না--কেওটই থাকিয়া যায়। এই কলিতা-কগ্যাকে 
বাধ্য হইয়| চির জীবনের জন্তু পিতামাতার সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হয়। কলিতা 
সমাজের কোন ব্যক্তি তাহার হস্তপাচিত অয গ্রহণ করিলে সমাজচুযত হইয়! 
থাকে । এই সমাজচ্যুত ব্যক্তি ব্যবস্থাসৰ্বস্ব, স্থৃতিনর্ক্ব সংগাহ, প্রায়শ্চিত্বম ও 
রিপুপ্রয় স্থৃতি এই চারিখানি শান্ত্র্রন্থের যে কোন একখানির বিধান অনুসারে 


আনসানে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ ১২৫ 


|| প্রহশ্চিন্ করিয়| এবং কয়েকজন স্থজাতিকে ভোজন করাইয়! কলিতা সমাজভুক্ত 
|| ₹া থাকে | আসামে উচ্চ-জাতির কন্যার সহিত নিয়-জাঁতির পুক্লষের পরিণয়- 
জাপার দৃষণীয় নহে। উচ্চ'জাতির পূর্ষ, নিয্ন-জাতির কন্যার পাণিপীড়ন 
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করিলে ও বন্যার ভাঁতি প্রাপ্ত এবং সমাজচুুত হন । মিষ্টার বি, দি, এলেন 
নহোদয Lakhim pur Dt. Gazetteer [vol. viii পৃঃ ১১৭] সত্যই 


নিবিয়াছেন :-An unmarried girl who becomes pregnant 


| doesnot forfeit her position in the society, unless her lover 


5 Of lower caste.” 


এত৮দিন্ছয় সত্তের ‘অধিকার মহন্ত’ অএতীযুত হৃদয়ানন্দচন্দ গোমাঞী 
নহেদিয় আহোনরাজগ্রদত্ত গৌরবজনক মটক শব্দটীকে অজ্ঞতাবশতঃ অগৌরবকর 
মনে করিয়া আপনাকে ‘মতেক’ [ অর্থাৎ গুরু- 
শিষ্যের এক মত ] বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন । 
মোয়ামরীয়| যুদ্ধের পর হইতে অননীয়। হিন্দুর!, মাঁয়ামরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
গোসাঞাদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশার্থ ‘নটক’ শব্দটী ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। 
কালেই পরবর্তী বুরঞী’ [ ইতিহাস ] লেখকগণ ‘মটক’ শব্দের ইচ্ছামত অর্থ 
লিবিয়াছেন। বিগত ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে আহোম ভাষাজ্ঞ রায় সাহেব 
শ্রযুত গোলাঁপচন্দ্র বড়া মহোদয় যোড়হাঁটে লেখককে বলিয়া ছিলেন 
“নটক, টাই ভাষার শব্দ । ‘ম’ অর্থে জ্ঞারী অথবা শক্তিশালী এবং ‘টক’ অর্থে 
পরীক্ষিত বুঝায় । মটকের অর্থ--পরীক্ষিত জ্ঞানী অথবা শক্তিশালী ব্যক্তি }” 
১৯৩১ লালের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ‘বাতরি* পত্রিকায়ও আমরা তাঁহার 
এই উক্তির পোষকতা পাইয়াছি। মিষ্টার বি, সিঃ এলেন মহোদয় লখিমপুৰ 
মটক কলিতা, জেলার অধিবাশী প্রসঙ্গে (Vol. viii, p. 126] 

ত্ৰ’ঙ্মণ, আহে।ম লিখিয়াছেন_— At the present day the 


Moamarias orthe Mataks are cut off from communion 
with the other Vaishnavas of Assam. Men of all castes are 


মটক ও মতেক 


১২৬ আসাম ও বঙ্গ দেশের বিবাহ-পদ্ধতি 


members of this sect, but a Matak Kalita, Brahman or - 


Ahom cannot intermarry or eat with other Kalitas, 
or Ahoms ; and the Matak members of cach Brahman 
caste form an endogamous section in it.” 
বিগত ১৮৩৮ শকের ১৮ই পৌষ তাঁরিখে লিখিত ৬বেঙ্গেনাঁআটীর স্বর্গীয় 
দেবানন্দ মহস্তের পত্র হইতে জানা গিয়াছে-__“তীহার পূর্বপুরুষ মুরারিদেব ও 
অনিরন্ধদেৰ ও তাহার অনিরুদ্ধ ভূঞা একই বংশের লোক।” মহাপুরুষ 
বংশের কণ! শঙ্করদেব, অনিরুদ্ধদেবকে বৰ্জ্জন করিতে তাঁহার 
শিষ্যদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন বলিন্না “আদি চরিত" নামক পুথিতে উল্লেখ 
আছে। অনিরুদ্ধ দেবের নামে কলঙ্ক এবং দিহিঙের যদুমণির বংশের গোরঘ 
প্রচার করিবার উদ্যোপ্যোই এই পু'থিখানি লিখিত হইয়াছিল । এত্দ্যতীত 
ইহাতে যে সকল এঁতিহাঁসিক বিষয় লিখিত আছে, সেগুলির পোষকতা আদামের 
আর কোনও '“বুরঞ্জী'তে পাঁওয়া যায় না। যদুমণিদেব 'ও অনিরুদ্ধদেবের মধে৷ 
প্রগাঢ় সৌখ্য ছিল। এই যদ্মণিদেবের বংশধর কৈবল্যনন্দদেব, আহোমরা 
বিরুদ্ধে মহাপুরুধ অনিরুদ্ধদেরের কয়েকন্রন বংশৃধরের যড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ 
“করিয়| তীঁহাদের উচ্ছেদলাধন করাইয়া ছিলেন এবং পুরক্কারস্বরূপ রাজসম্মান ও 
প্রভৃত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

[ যুক্ত হৃদয়ানন্দচন্দ্র গোস্বামী মহোদয় ও ৮মদারথাট সত্রাধিকার মহন্ত *রমানন্দদেবের 
মধ্যে বহুকাল মনমালিনা ছিল। পরে তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলে মদারখাটের এ 
মহন্ত ডাহার সহিত প্রীতিভাব স্থাপনে বাধ্য হন। লেখক *দিনদয় সত্রের উক্ত ধর্ম্মচার্ধোর 
পত্নী পগোরীব্তী দেবীর দশাহ প্রক পিও) ও মালিক শ্দ্ধ পশুণতির পদ্ধতি অন্থুদারে 
রীতিমৃতভাবে সম্পন্ন হইতে দেখিয়াছিলেন। ৮পুরণিমাটী-মায়ানরার বর্তমান ধর্স্মাচার্যয তাহার 
পুরবপুরুষের নিগ্রহ '্মরণ করিয়! নিমস্রণ রক্ষা করেন নাই। নমহাপুরুম গোপাল আতার 
প্রতিষ্ঠিত কোনও মহন্তে কিংব! অন্য কোনও সংহতির শিষ্যকে তদুগলক্গে আগমন 
করিতে দেখ! যায় নাই । কেবল অরদ্ধেয় এ্রীযুত শিরনাথ ভট্টাচার্যা ও আর তিনজন শিক্ষিত 
ভদ্রলোক এবং ডিব্রগড়ের জনৈক. শিক্ষয্নিত্রী এত্রী“দিনডয় মত্রে “পৃণ্ডিত বিদায়" লইতে 
অসিয়াছিনেন। বর্তমানেণ্ড যায়ামর|-দিনলয় নতাধিকারের সাম।জিক অবস্থ| এইরূপ । ] 


ht 


|বকচলের কোন কোন স্থানে কখন কং 
বিবাহ হ্য়।” 


| ন্নামরা মান্তবর শ্রীযুক্ত ঘনকান্ত চৌধুরী মহাশয়ের সহিত 
॥দিযনাছিলাম। তিনি বয়োবৃদ্ধ ও জাডি 
বলেন_-“উপর ও মধ্য-আসামের কলিত Iদিগের গৃহে নিয্ম-আসলামের 


EE EET UE EEE 


{ 


হয় ন|।" 


আছে । 
₹ডোমের সহিত বিবাহ ন! দিয়! স্বজা 


আসামে অসবণ- 


১২৭ 
শুনিয়াছি_-“গৌহাটী 
বৈশ্য জাতির মধ্যে 
জ্রাতি যায় ন।। 
তারিখে কামর্ূপের টীহু গ্রামে 

সাক্ষাৎ করিতে 
ত কলিত! । চোধুরী মহাশয় 


নত্ব বড়ুন্নার' নিকট 


[ন 


&, 
শ্রণুত বাঁরহরি 
কলিত ও 


কলিত! কিংব| বেশ্যের নাকি 
(বিগত ১৪২৪ সালের ১২ই অক্টোবর 


ইহাতে 


Fl 


কলিতাদিগের বিবাহের আদান-প্রদান পূধ্বে ছিল ন|া এবং এখনও 
নাই| নিয্-আলামের কোন কলিতা- সেখানকার কলিতা-কন্ত| গ্রহণ 
করিলে সমাদ্রচ্যুত হইয়। থাকেন । বৈশ্য জাতির র গৃহে আমাদের বিবাহ 


ঠাকুর আতার বংশধরগণ বর্তমানে সত স্থাপনপূর্ববক বসবাস করি- 


তেছেন। তাহাদের বিবাহ-প্রণালী নুতন ধরণের । তাহারা কলিতা- 
বন্ত। বিবাহ করেন, কিন্তু তাহাদের কন্যাগণকে নাপিতদিগের গৃহে 
সন্রদান করিয়| থাকেন_কোন কলিতার সহিত বিবাহ দেন ন!। 


আনামে ডোগ জাতির ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ‘অসবর্ণ-বিবাহ’ প্রচলিত 
তাহার। ডোম-কন্যা বিবাহ করে, কিন্তু নিজ কন্তাক্ে 


টঢোন-ত্রাহক্মুণের ডোম- 


দিয়া থাকে । টডোমের ত্রাহ্মণেরা যে সকল 
কন্যার পাণশিএহল 


ভোম্‌-কন্যাকে বিবাহ করে, ভবিষ্যতে তাহা- 
দিগকে ডোম্-কত্্বক পাচিত অন্ন খাইতে দেওয়া হয় ন!। কেন না= 
তাহার! নিয়বর্ণ হইতে উচ্চবর্ণে গিয়াছে। আনাম দেশীয় ডোমেরা 
বন্দদেশীয় ডোমযদিগের (৪) €শরেণীভূক্ত নহে। আসামের ডোম জাতি 


তীয় লোকের সহিত বিবাহ 


বড়নগরের চকাবাউসী গ্রামে মহাপুরুষ নারায়ণ দাস ব! 


“ 


( ৪) বঙ্গদেশায় ডোম =ইহার। অনায্য ও অতি নাঁচ ছাতি বলিয়। গণ্য । চণ্ডাল- 


দিশের ন্যায় গ্রামের পআন্তভাগে ইহাদের বাসস্থান। আহ্নীয় ব| বন্ধুজন মুতের 


>২৮ আনাম প্রসদ্ধ 


“নদায়াল’ নামে 
UE 


পরিচিত। অধুনা ক্লোন কোন 


5 i! Re HOE 1 


করে। রায় Re i) ুণাভিরাম el মহোদয়ের অহ 
মতে অসমীয়া ডোমের! দ্রাবিড় জাতি হইতে উদুত। শিষ্টার বি, সি, | 
এলেন বলেন *=—-'‘The Doms or as they prefer to call l 


themselves Nadiyals, are the boating and fishing caste 


Of Assam. 


girl is fully grown, and they are free from any purita- | 


nical notions with regard to the relations between the | 


Nriests are said tobe descended from a 
but 


sexes. ‘Their 


Bralhimin father and a Nadiyal mother, for all 


practical purposes they are Nadiyals and intermarry with 


Nadiyal Zirls"’. এলেন মহোদয়ের এই উক্তি যে গ্রুব সত্য, উপর- 
আনামে ও মধ্য-আসামে তদ্বিযয়ে আমরা! বনু প্রমাণ পাইয়াছি। 
আনাম অঞ্চলে কাছাড়ি নামে যে জাতি আছে, তাহার! মদ্ধ, 
শূকর, মোরগ প্রভৃতি হিন্দুর অখাদ্য খায়। এই জাতির যে সকল 
লোক এই সকল কদাচার পরিত্যাগ করিয়! হিন্দুর আচার-ব্যবহার, 
গএ্রহণ.করে, অসমীয়া গোস্বঃমিগণ তাহাদিগকে 
শরণ’ দান কারেন। তাহারা ‘শরণ' লহইলে 
অন্য শ্রেণীর হিন্দুগণ এই শরণীয়া- 
শরণীয়াদিগের দুই তিন পুরুষ 


শরণীয়|, সরু কোঁচ ও কোচ 
জ্রাীতির মণো অনবর্ণ-বিবাহ 
“খরণীর|* নামে অভিহিত হয় । 

দিগের জল গ্রহণ করেন না। 


শব্বহলন ও ফ।লিদান ইহাদের কাধ্য। এম. ইলিয়টের মতে ইহারা 
ভারতবর্ষের আদিগ অধিবাসী ।। 


= Assam District Gazetteer 


স্যার এন, 


Vol. VII, P. 127. 


স্থানের নদাধ্নালর| { 
যাহা | ্রণালী পাকা হইলে পর তাহাদিগকে 


|' শিশযার] এক্ষণে সদাচারী হইয়াছে । 
# # # Marriage does not take place til] the | 


মাগাগে বিভিন্ন সাতির মন্যে বিবাহ ১২৯ 


নরিয়। গেলে এবং, হিন্দুদিগের মত তাহাদিগের আচার-ব্যবহার 'ও নিয়ম 


সরু কোচ 'ও ডজল-আচরণীয় 


জাতির মধ্যে পরিগণিত করা হয় । গারো, মিকির প্রভৃতি জাতির 
| লোকেরাও এই প্রকারে “শরণীয়' হইতে পারে। কায়স্থ জাতীয় 
সহাপুরুষ শঙ্গকরদেব সর্বপ্রথম এইরূপ প্রথায় অ-হিন্দুদিগকে হিন্দু করেন । 
_ উপর-আনামের সত্রগুলির ‘“অপিকার মহস্তদিগের'’ কৃপায় কাছাড়ী জাতীয় 
যাহ! হউক, আমাম অঞ্চলে শরণীয়' 
দাতির গুহে কোন শ্রেণীর হিন্দু-কন্যার বিবাহ হয় না। শরণীয়া সরু 
কোচের! উন্নতর অৱস্থা প্রাপ্য হইলে অনেক সময় অর্ণবায় করিয়। কোচ- 
কন্যার পাণিগ্রহণ করে । বিবাহের অন্তে এই কন্যার সহিত কোচদিগের ' 
ত্রার (কান সম্বন্ধ থাকে ন|। কনার জাতি নষ্ট হইয়া যায় । 

কোচবিহার রাজ্যে এনং রাজধানীর পশ্চিম দিকে ১৪ মাইল দূরে 
দীনহাট| মহকুমার মধ “ভিতর কামত!” বা গোসানিমারী নামক গ্রামে 
বিগৃত ১৯১৩ সালে খেন লা ক্ষেণ রাজগণের 
পরিত্যক্ত বিশাল রাজধানীর এক ভগ্নাবশেষ 
আমর দেখিয়াছি । এই বংশের প্রথম রাজ। 
কান্রনাথণ প্রণমে এক ব্রাহ্মণের গোচারণ-কার্য্যে নিষুক্ত দ্রিললেন বলিয়া 
প্রদিদ্ধি আছে। ইহার পিতার নাম ভক্তেশ্বর এবং ' মাতার নাম 
শ্রঙ্কন। । প্রজ্গাগণ কাস্তনাগকে অরাজক পশ্চিম কামক্ষপের শন 
নিংহামনে প্রতিষ্ঠিত করিলে তিনি নীলধ্বজ নাম গ্রহণ পূর্বক রাজা- 
শাসন করেন। ইহার পুত্রের নাম চক্ৰধ্বজ এবং পৌত্রের নাম নীলাম্বর । 

কোচবিহার রাজো ‘সেন কুঙর' ও ‘সিংহ কুঙর' উপাধিকারী ঘে 
অল্পগংগক ব্যক্তি বমবাশ ‘করিতেছেন, তাহার। এ ক্ষেণ রাজবংশ- 
দাত কিনা এতিছাগিকগ ।ণের গবেষণাদাপেক্ষ ! কামরূপ ও গোয়াল- 
- পাড়! অঞ্চলের ক্ষেণ্ণা বহুস্থানে কলিতা, কোচ ও রাজবংশী জাতির , 


কার্প '2 (গ[য়াল- 
পাড় অঞ্চালে ক্ষেণ 
জ্রাতির অস্রিত্ব (লোপ 


১৩০ 


আগাম প্রসঙ্গ 


সহিত যৌন সশ্বন্ধ স্থাপন কহিয়া তাচাদের 
তিনটী বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছেন । 


শপমাজে শমিশিয় চা 
আগনামের সঞ্রাস্ত ঘরের 
চুটীয়া '৪ও আহোম জাতির লোকেরা ও আপনাদিগকে রাজবংশী বলিয়া 
পরিচয় দেন। উত্তর বঙ্গে আমরা শ্রেণদিগকে পঁচটী শ্রেণীতে বিভক্ত 
দেখিতে পাই। ক্ষেণর| হলাকর্ষণ কর্লেম। তাহাদের মহিলারা বন্তু- 
কালে “তিন্ত| বুড়ীর” পূজা করিয়। পাকেন ৷ দেন্ধা উপাধিধারী পূজারী 
ব্যতাঁত তিস্তা বুড়ীর পূ্জা কিন্তু ঠিক হয় ন!--অসম্পু্ণ থাকিয়| মায়। 

বৈদেশিক পণ্ডিতগণের মতে-_“ক্ষেণ জাতি কোচ, শেছ প্রভৃতি 
জাতিয় ন্যায় অনার্য্য ছিল।" ব্ৰাহ্মণদিগের উপর “ এই কামক্নগী 
জাতির (IKamrupee trike) রাঙ্গাদিগের বিশেষ আধিপত্য থাকায় 
তাহারা নিঙ্গ জাতিকে হিন্দু শ্রেণীর অস্তুভূক্ত করিয়া লইতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। তাহাদের উদ্যোগে পশ্চিম কাসরূপে ত্রাণ ও কায়ন্থ- 
দিগের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল । কোন কোন স্থানের শিক্ষিত 
ক্ষেণরা বর্তমানে “ক্ষেণ' ন! লিখিয়া ‘সেন’ উপাদি লিপিতেছেন। ক্রিন্ত 
গেন 'ও খেন একই জাতি নহে--কেবল উচ্চারণ ভেদে ‘খেন’ দেন 
হইয়াছে । অগমায়া ভাষায় ‘স’ টী ‘এ’ রূপে উচ্চারিত হয়। অসমীয়ার 
সেনের উচ্চারণ পেন করেন। কিন্তু কোচবিহারে" “পেন' উচ্চারণ 
হয়| Eastern Bengal Dt. Gazetteer 
(VoL XI. P46) এ. বল! হঃয়াছে = 


আসলামের €ক্রেণ জ্ঞাতীয় 
লোকের! কণ্িত!| নামে 


D+ ; 
পরিচিত হইয়াছেন “In Rangpur District the Khens 


Or Khyans who number 12000 are also given a place 


among the Sudrns. ‘They are said to be the caste 


to which the Dynasty of king Nilamber belongeil 


who was overthrown by Hussain Shah. In Assam 


they are known as ICalitas.” কেহ কেহ নলেন = “জ্ৰাতিত্ব 
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লই কলিতাদিগের গৌরব করিবার কিছুই নাই । কেননা--নানা 


| জাতির লোক লইয়া কলিতা জাতি গঠিত হইয়াছে।” কোন জনবহুল 


দ্রাতির সম্বন্ধে এরূপ ভাবের কথা অশ্রদ্ধেয়্। জাতি কাহাকে 
রলে?” আদিতে বোদ্ধ থাকিলেই বা দোষ কি? বাঙ্গাল! দেশের 
কাব্ন্থরা [এবং ব্রাহ্মণেরাও] কি? কায়স্থ ও বৈদ্য উভয়েই শুধু 
এক দাতির লোক নহেন, পরস্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূড্_ 
এই চার্িবর্ণের লোকই বর্ত্তমান কায়স্থ জাতিতে রহিয়াছেন। লেখকের 
ৰ বিশ্বাস--কলিতারা আদিতে বোদ্ধ ছিলেন।. ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে H. B. 
Baden Powell 5, A, CG. 1. E. মহোদয় কতৃক প্রকাশিত Indian K 
Village C1mmunity নামক পুল্তকেও [পুঃ ১৩৪-৩৫] এ বিষয়ের 
পোধকতা পাওয়া! যায় । 

পর্রাশর গোত্রন্গ কায়ন্থ অনিরুদ্ধ ভূ ঞার প্রপিতামহ ৬হরিবর 
গিরি প্রতাপশালা ‘ভু ঞ।* হইয়। লৌহিত্য নদের উত্তর পারে অবস্থিত 
নারায়ণপুর হইতে আধুনিক তিনস্থুকিয়া 
পৰ্য্যন্ত ভূভাগে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়া- 
ছিলেন। কথিত আছে--“ইনি কল্পতরু নামক 
বোগশান্স মতে মহামায়াকে পুজার দ্বার! সন্তুষ্ট করেন।* হঁহারই 
বংশধর অনিরুদ্ধ [ভূ ঞ!] দেব ক্ষত্রোচিত অসিরৃত্তি ও রাজনীতি পরিত্যাগ- 
পূৰ্ব্বক মহাপুক্ুমীয়। বৈষ্ণব্থন্ম গ্রহণ কর্িয়|। অস্ডিমকাল পর্য্যন্ত জাতি 
নিন্রিশেযষে তাহ! প্রচার করিয়াছিলেন। রায়সাহেব শ্রীযূত নগেন্্রনাথ 
বন্ধু প্রাচ্যবিষ্যামহার্ণব মহোদয় কৃত এবং আসাম-গোরীপুরের প্রসিদ্ধ 
ভূম্যধিকারী রাজ্জা শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার প্রভূত অথাঙ্ুকুল্যে 
১৪২৬ শ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত €3০cial History of Kamrup” 
(Pt. iL, P.152)এ লিখিত হইয়াছে_অনিকরুদ্ধ ও তাহার বংশধরের! 
লধিমপুর ও শিবনসাগর অঞ্চলের হাড়ী ও ডোম জাতীয় শিষ্য ভজ্াইবার 


শনিকুজধদেলের পার্চয় ; 
ভদীয় বংশধরের উপর 
সঅ্যধ| অপবাদ: 
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সীয়। সত 5 লত্রাধিকারাী প্রস 
সী আসলাম 'ও বল্দেশের বিবাহ-পদ্ধতি মসমায়। সত্ৰ ও সদত্মাধিকারা প্রসঙ্গ 
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জন্য তাহাদের পূর্ব্বপুর্লষেরা যে সমাজ্ভুক্ত“ ছিলেন, তাহা হইতে বিছিন্ন 
এবং কলিতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।” শেষ কথাটা বসুদা। 
মহোদয়ের সহকারীর কল্পনাপ্রহ্থহ। ৬ আউনীআটী, দক্ষিণপাট ৫ | 
৬গড়যুঢ় সত্রের ধর্ম্মাচার্য্যগণের হাজার হাজার ডোম ও হাড়ী আছি | 
অস্পৃশ্য জাতীয় শিশ্য আছে। এই ৰ্ম্মাচার্য্যরা! নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ 
আসাম ও বনঙ্বদেশে গুরুগিরি বা শিষ্য ভজানর প্রথা একরূপ নহে। | 
অস্পুশ্য জাতির শিষ্য ভজ্ঞাইলে বাঙ্গালা দেশের প্রচলিত প্রথা মত 
আসামে কোনও গোসাঞাী-গুরুর জাতি ন্ট হয় না। 
মহাপুরুষ অনিরুদ্ধ ভূঞার বংশজাত ধর্্াচার্য্যগণ আজিও ‘উজনী! | 
অঞ্চলের কায়স্থ বলিয়া পরিচিত এখানে প্রক্কত কায়ন্থ-কন্যা| দুষ্পাপ্য | 
ঢনারলানরার গোলাঞীদিগের বলিয়া এখানকার কোন কোন কাথ মহাজন | 


বিবাহ-প্রলঙ্গ [কায়স্থ বলিয়া পরিচিত মহন্ত] কন্যাকে গৃহে | {" 
আনাইয়া পুরোহিত দ্বারা শাস্ত্রের বিধান অন্ধায়ী তাহার অঙ্গশুদ্ধি | 


করাইবার পর পাণিগ্রহণ করেন। এতদুপলক্ষে যে গুরুস্থানীয় | A 
ব্যক্তি কন্যাসহ:আসিয়া থাকেন, তিনিই সম্প্ৰদান করেন। বরপক্ষ কা | 
সম্প্রদানের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। তাহাদের পুরোহ | | 
শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ । এই পুরোহিত ঠাকুর, কামরূপীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত | 
দিগের মত অন্তের শ্রাদ্ধাদি বৈদিক কর্স্ম করিতে পারেন ন! ৷ যাহ! হউক, | 
উলনী অঞ্চলের কায়স্থ জাতীয় ধশ্মাচার্য্যদিগের এরূপ ভাবে বিবাহের A k 
পর ভাহাদিগের শ্রার! পিত্রালয়ে কাহারও পাচিত অন্নভোজন 
করিতে পারেন না এবং কচিৎ তাহাকে সেখানে যাইতে দেওয়া হয়। | 
তাহাদের এই বিবাহ সীহট্ট অঞ্চলের বহুস্থানের কায়স্থ, বৈঘ ও সাহু 
এই তিনটি বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত বিরাহের অনুরূপ | চট্টগ্রামের 
হাটহাজারি, রাউজান, উত্তর রাউজান প্রভৃতি স্থ:নে ; ব্রাহ্মণবাড়া | 
মহকুমার মধ্যে কালিকচ্ছ ব্যতীত অন্তস্থানে ; ঢাকার মহেশ্বরদি পরগণায়; । 


শত্রীযৃত নদযানন্দচন্দ অধিকার গোস্বামী--শরীশ্রণদীনজয়-শায়ামরা সত্র 
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+্মননিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমায় কায়ন্ত ও বৈদ্য মধ্যে আজিও [অর্থাৎ 
১৩৩৮ বদ্রান্দ] বিবাহের আদান-প্রদান আছে । এ সকল স্থান পূর্ববঙ্গের 
অন্তত হইলেও তত্ৰত্য কোনও কায়স্থপ্রধান স্থানে কায়স্থ ও বৈদ্যমধ্যে 


| বিৱাহের আদান-প্রদানের কথ! শুনা যায় ন! । যোড়ুহাট নশ্মাল স্কুলের 
₹অ্রন্ততম শিক্ষক বন্ধনর শ্রীবুত হরিনারায়ণ দত্ত-বরুয়া বিগত ১৩৩৬ বঙ্গালে 
॥ কাযন্-সমাঙ্গ নামক পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় লিখিয়াছেন যে, তিনি 


“বেঙ্েনাআটীর সত্রাধিকারীকে উপর-আসামের কায়স্থ বলিয়! জানেন । 
দৰ-বক্সয়| মহাশয় কামর্পের “আর্ধ্য কায়স্থ সমাজ”ভুক্ত এবং রহুদিন 
হহঁতে আসামের নানাবিধ এতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। . 
উক্ত অনিরুদ্ধ দেব এবং ০বেল্গেনাআটীর সংস্থাপক একই বংশসন্তূত 
নাহ! হউক, এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য-_প্রাচীন কামরূপ জনপদে 
উপনিবি্ট কায়স্থের বহু বংশধর তত্রত্য বিশাল কলিত! সমাজে এখনও 
মিশিয়া যান নাই এবং তাহারা স্বতন্রভাবে বাস করিতেছেন। চলিহা, 
দুয্োরা আদি উপাধিধারী আধুনিক কলিতারা পূর্বের কায়স্থ ছিলেন। 
অনিক্নদ্ধ দ্বেব প্রতিষ্ঠিত ৬/মায়ামর! সত্রের সপ্তম ধর্ম্মাচার্য্য অষ্টভুজ 
মহন্ত, আহোমরাজ লক্ষ্মীনাথ সিংহের সমসাময়িক ছিলেন। হইঁহার 
SSE পরবত্তা ধর্্মাচার্য পীতাম্বর চন্দ্রের পুত্র 
ভজ্জনানন্দ দেব যোড়হাটের অন্তর্গত মালে৷- 
পথার হইতে আসনিয়! ডিব্ৰুগড় মহকুমার বগডুং মৌজার নপাম 
নামক স্থানে এবং দিনজয় নদীর তীরদেশে এদ্িনজয় নামে সত্র স্থাপন 
করেন। এই সত্রের বর্ত্তমান ধর্শ্মাচার্য্যের নাম রীশ্রীযুত হৃদয়ানন্দচন্দ্ দেবে 
হঁহারই পূন্বপুরুষগণ [পীতাসম্বরচন্দ্র, সপ্তভুজ বা গাগিনী বড় ডেক! 
এবং ভরত সিংহ] রাজ্যলোলুপ হইয়! কামরূপ জনপদের মহন্তগণের 
সাহাম্য প্রার্থনা' করিয়া বিফলমনোরথ হইলে কাহারও প্রাণবধ, 
কাহারও বর্শ্মনষ্ট এবং কাহারও সত্রে অগ্নিসংযোগ আদি পাশবিক 


১৩৪ আসলাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 


অত্যাচার করিয্নাছিলেন। তদবণি এ জিনাংস্ু  মহন্তগণের বংশের 


লোকেরা নাকি মটক নামে অভিহিত । মটকরা উপর ও মধ্য- j 
আনামের বহু হিন্দুর ঘৃণার পাত্র হইয়া আছেন এবং তাহাদের সংশ্রব তৰ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়] স্বতন্ভাবে বান করিতেছেন। উক্ত *পুর্ণিমাটী- k= 
মায়ামরা সত্রের কোনও ্মাচার্য্য এ রাজবিদ্রোহা মহস্তুদিগের সহিত ৰ 
যোগদান না করায় নিগ্রহীত হইয়াছিলেন এবং এখনও জ্ঞাতি সত্রের চু 
বৰ্ন্মাচার্যযসহ তাহাদের নিরতিশয় মনমালিলন্য রহিয়াছে। ৬ পুরণিমাটী- 
মায়াম্র! সত্রের ধ্্মাচার্য্যকে এই হিনাবে মটক বলা যায় না । *দিনজয়, 5 
॥ ৬গড়পারা ও ৬ মদারখাট সত্রের প্রভুরা মটক হইলেও সদাচারী। [| 
৬দিনঙ্গয় সত্রে অবস্থানকালে লেখক, শ্রশ্রীযুত হৃদর্নানন্দচন্ত্র FE 
গোসাঞা প্রভুকে যুক্তি দিয় অমদারখাট সত্র হইতে ৮চিদ্রানন্দ 
গোসাঞাী ক্বত এমায়ামরা সত্রের গোনাঞএা বংশের চত্রিত আনাইয়া is 
ছিলেন। দুঃখের বিষয়--স্বার্থসিদ্ধির এবং গোৌরবরৃদ্ধির জন্য এই চরিত + 
পুথিখানির মধ্যে পরে বছ প্রক্ষিপ্ত পদ প্রবিষ্ট করান হইয়াছে। i 
বর্ত্তমান কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলায় অত্য্প সংখ্যক প্রকৃত চ্‌ 
কায়ন্থ বসবান করিতেছেন। বুবড়ী অঞ্চলের রাঙ্গামাটীর প্রাচীন B 
রাঙ্গামাটির দান বংশ দাশনংশীয় কানরলপীয় কায়স্থ বুলটাদ বড়ুয়ার ৰ 
তথা গোৌরীপুরের কন্যাকে  কোচরাজ বংশীয় =খগেন্দরনারায়ণ চ, 
= সুন্যথ্কারী বংশ নাজির দেও বিবাহ করিয়াছিলেন। মুননী E 
যদুনাথ ঘোষ ক্লু “রাজোপাখ্যানে” এই বিবাহের উল্লেখ আছে। ড্র Ne 
বুলচীদ্ৰের বংশধর প্রসিদ্ধ ভূম্যবিকারী (রাজোপাধি প্রাপ্ত] শ্রীযুত প্রভাত [5 
চন্দ্র বড়ুয়া মহোদয়কে গোরালপাড়া জেলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কায়ন্থগণ 


শিষ্টাচারবশতঃ “সমাজ্রপতি* বলিয়! স্বীকার ও সন্মান করিয়া থাকেন। 
অসমীয়! অপেক্ষা বাঙ্গালীর সহিত গাঢ়তর ঘনিষ্ঠতার ফলে স্বজাতীয় 
সমাজ্গ সত্বেও ইনিই কলিকাতায় দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়হ্ের গৃহে সন্ব্বপ্রথম 
বৈবাহিক ল্দন্ধ স্থাপনে- সমর্থ [অবশ্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া] হইয়াছেন। 


li 


রিগত ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৬ই কাঁত্তিক তারিখে তদীয় বাটীতে আহুত 
“নিখিল গোয়ালপাড়া জেলা কায়স্থ সমিতি”র সভাপতির অভিভাষণের 
এশ পৃষ্ঠায় [১৫নং দকাতে] উল্লেখ ছিল ঃ--“কামরূপে কায়স্থ ও 
কলিতায় বিবাহ হয়, গোয়ালপাড়ায় তাহা হয় ন! ৷” কিন্তু চল্লিশ বৎসর * 
পূর্বে গোয়ালপাড়া জেলার কোথারও কায়স্থদিগের জাতীয় সমাজ ছিল 
ন|। এই লেখকের পরামর্শে ও একান্তিক চেষ্টার ফলে উক্ত রাজ 
মহাশয় গৌরীপুরে কামরূপীয় কায়স্থদিগের একটী জাতীয় সভা 
দাহ্বান করিয়াছিলেন। 
নিয়-আসামের গোয়ালপাড়! জেলার অন্তর্গত মেছপাড়া স্টেটের 
প্রশিদ্ধ ভূম্যধিকারিগণ আপনাদিগকে রাজবংশী বলিয়া পরিচয় দিয়া 
নেছপাড়| ষ্টেটের থাকেন। তাহাদের বাসস্থান লক্ষ্মীপুরে। 
ভূম্যধিকারী বংশ বংশপরিচয় প্রদানকালে তাহারা আপনা- 
দিগকে থানা-কমললোচনের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া 
শাকেন। এখানকার ভুম্যধিকারীদ্িগের মধ্যে পূর্বে যে মামলা- 
| মকদ্দাম| ('[i৮]০ ৪৬৮) হইয়াছিল তদুপলক্ষে ইহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ ইচ্ছামত বংশতালিক! প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তবে ৮রণারাম 
চৌধুরী হইতে বংশতালিক! বর্তমানে ঠিকই আছে। আমাদের 
অনুসন্ধান মতে-_এই বংশের পূর্বপুরুষের নাম থান সিং। ইহার 
পুত্রের নাম উমেদ সিং এবং পৌত্রের নাম কমললোচন সিং। 
সম্রাট আরাঙ্গজেব, [অস্বরপতি রাজারামের পুত্র] বিষণ সিংকে 
পার্বত্য জাতি ও আহোমরাজকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে কামর্ূপে 
পাঠাইয়া দেন। ধুবড়ীস্থিত শিখদিগের ধর্্মমন্দিরে রক্ষিত ‘সোরথ 
পঞ্চম’ : পুথিতে ভট্টকবি অমরচাদ লিখিয়াছেন যে, তিনি এ সময় 
অন্বরাধিপতির সহিত ধুবড়ীতে আসিয়াছিলেন। উক্ত থান সিং ও 
তৎপুত্র উমেদ সিং যুদ্ধে বিষণ সিংকে সাহায্য করায় জায়গীর স্বরূপ 


বিভিন্ন বর্ণে বিবাহ ১৩৫ 


১৩৬ অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 


দক্ষিণক্ুল সরকার প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। মেছপাড়া (টের 
ভূম্যধিকারিগণের কন্যাগ্রহণ ও কলন্যাপ্রদানের কোন বাধাবাধি নিয়ম 
না থাকায় তাহার! বিভিন্ন বর্ণে বৈবাহিক আদান-প্রদান করিয়া 
* থাকেন। এন্ন্য তাহাদিগের জাতি নষ্ট হয় না! গোয়ালপাড়া 
জেলার দশকর্ম্মান্বিত ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মেছপাড়ার 
ভূম্যখিকারীদিগের অন্ুগ্রহভাজ্ন হওয়ায়, তাহার৷ উচ্চ-শ্রেণীর 
হিন্দুদ্িগের সমতুল্য সামাজিক মৰ্য্যাদ! পাইয়া থাকেন । মেছপাড়ার 
শখগেন্্রনারায়ণ চৌধুরির, শ্রীযুত নগেন্দ্রনারায়ণের, শ্রীযুত প্রভাত- 
চন্দ্রের, মিঃ এস, এন, চৌধুরীর * (Bar-at-law), «রাজেন্দ্রনারায়ণ 
চোধুরীর ( Bar-at-law ) “জিতেন্দনারায়ণের, শ্ৰীযুত যতীন্ত্র- 
নারায়ণের এবং শ্রীযুত কমলক্কু॥্ঃ চৌধুরির * এবং কলন্যাগণের মধ্যে 
এমতী সরজুবাল! দেবীর, বনলতা দেবীর [সিদলির রাজা অযুত 
অভয়নারায়ণ দেব সহ], শ্রীমতী গিরিবালার, ৮শরৎকুমারীর, 
তরমতী স্বর্ণময়ীর, এরমতী অশ্রমতীর, শ্রীযুত সুরেন্্রনারায়ণ চৌধুরির 
এক ভগিনীর [কোচবিহারে], শ্রীমতী সুচারুর [ভ্রীহট্রে] এবং শ্রীমতী 
সুক্লচির বিবাহ স্বজাতীয় সমাজে নিষ্পন্ন হয় নাই। 
উপসংহার-_এই প্রবন্ধটীর নাম “অসবর্ণ বিবাহ” হওয়া সঙ্গত নহে। 
কারণ-নাম, জাতি এক শব্দ বা একার্থ শব্দ নহে। বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে বিবাহ লেখাই সঙ্গত । সপ্তম অধ্যায়ে যে সকল জাতির আচারের 
বিষয় লেখা হইল, তাহাদের মধ্যে ডোমের ব্রাহ্মণের পক্ষে [পৃঃ১২৭]' 
কেবল ডোমের কন্যাকে বিবাহ করাকেই অসবর্ণ বিবাহ বলে । উৎকৃষ্ট 
ব্রাচীয় কুলান ব্রাহ্মণের সহিত হাড়ির বামুণের কন্যার বিবাহ অসবর্ণ 
বিবাহ নহে। যেহেতু, উভয়ের বর্ণ এক-_-উভয়েই ব্রাহ্মণ । ক্ষেণ,. 
কলিতা, কোচ, কৈবর্ত্ত, তিলি, মালি, ধোপা! প্রভৃতির পরস্পর বৈবাহিক 
আদান-প্রদান অসবর্ণ বিবাহ নহে । কেননা, উহাদের বর্ণ এক-_শূড্র ৷ 


আঁহট্রে অসবর্ণ বিবাহ 
জাষ্টম জল্যাত্ 


বঙ্গদেশীয় বৈদ্যদিগের মধ্যে বর্তমানে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ জাতিত্বের 
দানী করিতেছেন। রাজা রাজবল্লভের আমোল হইতে আবার কতক 
অংশ অসন্বষ্ঠ জাতি বলিয়াই আত্মপরিচয়: 
প্রদান করত বেশ্যোচিত আচার পালন, 
করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন=-স্থতি সংহিতা ও অমরকোষে. 
অন্বষ্ঠের| বৈশ্রমাতৃক জাতি বলিয়! বণিত থাকিলেও হিন্দুসমাজের অতি. 
প্রামাণিক ও পূজ্য এতরেয় ব্রাহ্মণ, মহাভারত, পাণিনি ব্যাকরণ, পুরাণ 
ও বৌদ্ধদাতক গ্রন্থে এই অন্বষ্ঠ জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়|। উল্লেখ আছে ।” 
বর্ততঘান সময়ে দেখিতে পাওয়। যায় যে, বেহার এবং যুক্ত প্রদেশে 
বারে! শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে অম্বষ্ঠ একটা শ্রেণী এবং তাহাদের 
অনেকেরই ব্যবসায় ‘চিকিৎসা’ [both Phisician and Surgeon], 
রাহহয়াছে। মুঙ্গের এবং গয়! জেলায় যত কায়স্থ আছেন, তাহার অন্ততঃ 
দশ আন! এই অন্বষ্ঠ মহাশয়ের! । কায়স্থের প্রাচীন কুলগ্রন্থে ও 
বৈদ্বদিগের চন্দ্রপ্রভায় যে সকল ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ আছে, সে 
গুলির দ্বার! এই উভয় জ্ঞাতির মধ্যে বহু সম্বন্ধের পরিচয় নাকি বহুলভাবে 
দৃ্ট হইয়া থাকে। আমাদের মতে--“বৈদ্য ও কায়স্থ অভিন্ন জাতি৷” 
বৈদ্য ও কায়স্থ ১১৮ পৃষ্ঠায় আমরা বৈদ্য জাতির কুলগ্রন্থ 
অভিন্ন জাতি চন্দ্রাপ্রভা’র কথা বলিয়াছি। শ্রহট্ট অঞ্চলে - 

বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকে। হুহার কারণ 
আসামের শ্রীহ্ট অঞ্চল বেদ্য ও কায়স্থদিগের প্রাচীন বাসভূমি নহে। 
ভাহাদ্িগের পূর্ববপুরুষেরা, তথায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং 


বৈদ্য জাতি ও ডাহাদের 
সানাজিক আচার 


১৩৮ অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 


তাহারা সংখ্যায় অল্প ছিলেন। তাহাদের বংশধরগণ স্বজাতীয় কণার 
অভাবে পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান করিতে বাধ্য হন। 
পশ্চিমবঙ্গে এই দুই জাতির মধ্যে বিবাহ হওয়া দুরের কথ!--এক শ্রেণী 
অন্য শ্রেণীর সহিত এক পংক্তিতে বপিয়া ভোজন পর্য্যন্ত করেন 
না। কিন্তু জাতিত্ব হিসাবে ভ্রীহট্রে বৈদ্য ও কায়স্থ মধ্যে অঙ্গান্দিভাবের 
সহ্ন্ধ আমরা [লেখক ]. দেখিতে পাই। পশ্চিম-বঙ্গের ব্েদ্বরা 
উপবীতধারী। পনর দিনে তাঁহাদের অশোচ অস্ত হয়। পূর্ববঙ্গের 
অধিকাংশ বৈদ্যের উপবীত নাই এবং তাহার! মাসাশোৌচী ৷ ত্রিপুরা, 
চট্টগ্রাম এবং শ্রীহট্রের বেদ্যগণ অন্লুপনীত। তাহাদের অশোঁচকাল 
একমাস । পশ্চিম-বল্গের বেদ্যগগণ পূর্ব-বঙ্গের বৈদ্যদিগের সহিত 
‘বৈবাহিক কাৰ্য্য করেন না । শ্রিপুরাদি স্থানের বৈদ্যরা অন্তন্জাতির 
সহিত যৌনসনব্দন্ধ স্থাপন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় 
‘প্রাচীন বাশসীন্দা বৈদ্য জাতি নাই-_কাছাড় অঞ্চলেও তদ্রপ । 
প্রায় সার্দ্ধ চারি শত বৎনর পুর্ব্ে_[ বাদসাহ হুমায়নের রাজত্ব- 
কালে]--ইটার রাজ! সুবিদনারায়ণের মন্ত্রী উমানন্দ ও “পাত্র” দেবানন্দ 
গ্রীহট্রের সাহু “বৈদ্যক্ুলোস্তব এই দুই ব্যক্তি ও কয়েকদন 
জাতি কায়স্থ ‘সাহ! বণিক’সংস্থষ্ট এক সামাজিক 
ঘটনাবশতঃ রাজা কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ও সমাজ-দণ্ডিত হইয়া পৃথক্‌ 
হইয়া থাকেন। কালব্যবধানে মূল বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজ হইতে বর্জ্দ্িত 
‘দলের লোকের! ‘সাহু’ নামে পরিচিত হন। আমরা এ বিষয়ে পরে 
বলিব। শ্রীহট্রে কায়স্থ ও সাহু মধ্যে পররত্তাকালে সামাজিক দলাদলি 
কিরূপ পাকিয়। উঠিয়া ছিল তৎসহন্ধে শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় 
কথাপ্রসঙ্গে লেখককে বলিয়াছিলেন--“সাহু এবং গু'ড়ী মূলত একই 
‘জাতি নহে । বাল্যকালে আমি দেখিয়াছি, কায়সন্থরা সাহুদিগকে হুক! 


দিতেন না। : কোন সঙ্রান্ত সাহুও কায়স্থের হু কা ব্যবহার করিতে 


। আদান-প্রদান ও আঁহার-বিহার 


আঁসামে লিভিনি জাতির সধে) বিবাহ ১৩৯ 


IF. 
| দাহন করিতেন ন|। যদি কোন ধনাঢ্য সাহু কোন কায়স্থ কন্যার পা ণি- 


পীড়ন করিতেন, তাঁহ! হইলে সেই কন্া৷। আর কখনগু পিত্রালয়ে যাইতে 


। পারিত না--যাইলে তাহার পিতা জাতিচু।ত হইতেন ৷’ 


রায় সাহের শ্রীঘূত নগেন্দনাথ বস্তু মহাশয়-ক্লৃত বঙ্গের জাতীয় ইতি- 


| হালে (পুঃ ৩৪১ ) আমর! দেগিতে পাই_“সাহু হাতি, বৈদা ও কায়স্থ 


সনা হইতে পুত্র, কন্যা লইয়। যে বিবাহাদি সন্পন্ন করিয়। থাকেন 


| তাহা নহে, বৈদ! ৪ কায়স্থ জাতীয় অনেক ব্যাক্তি এই সমাঙ্জে মিশিয়াও 
পড়িয্াছেন। এই সমাজের (সেন, মনুমদার, সোম. পুরকায়'্থ প্রভৃতি 


উপাধি বৈ) ও কায়স্থ বংশব্যপ্রক। কিন্তু মূল কায়স্থ বা বৈদ্য সমাজের 
দঠিত এই শাহু সমাদের কোন প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ নাই ।"* 
লেগকের অঙনুদন্ধান মতে--বনহ্তুত্রা মহাশয়ের এই উক্তি ক্রু সমতা । কায়স্থ 


| কনার সহিত কশ্চিং মাহু পুত্রের (মে বিবাহ হইয়! থাকে, তাহ! 


ব্টাবাহন-বিবাহ নহে । এক্সপ বিবাহস্থলে সমাজের অগোচরে কন্যাকে 
বরের বাটীতে পাঠাইয়া দে ৪য়! হয়। এ কন্যা চিরদিনের জন্য সেখানে 


পাকিয়| যায়_পিত্রালয়ে আর আনিতে পারে না । দুঃস্থ ব্যতীত মম্পন্ন 


ঘরের কোন কায়স্থ কন্যার বিবাহ, মাহু জাতির গৃহে হয় ন!। এই 
৷ বিবাহ ধাগাজিক বিবাহ নহে । 
| শব্বেচ্ছাচার অথব! দুঃস্থ বাক্তির অর্থকবচ্ছৃতা কিংব! অথলৃত্ধ ব্যক্তির অথ 


ইহ! সমান্জের অগোচরে বাক্তি বিশেষের 


প্রাপ্রির ফলে সংঘঢ়িত হইয়! থাকে সাত্র। 

প্রতাপাশ্বিত ব্রাজা রাসজবলত বৈদ্যদিগকে '‘অস্ব্ত' আশখ্য! দিয়! 
শূদ্রাচার পরিত্যাগপুন্বক বেশ্যাচার গ্রহণ করেন । এখনও (অ্থাহ ১৩৩৭ 
ভ বঙ্গাব্দে) পূর্ব্বাঞ্চালের অনেক বৈদ্য শুদ্রাচারা 
'আছেন-তাহারা বৈশ্যাচার গ্রহণ করেন 


নাই ; অথচ উপবাতী ও অন্তুপৰীতী হৈদ্যদিগের মধ্যে এখনও বৈরাহিক 
চলিডেছে । রাজ রাজবন্লভের পূর্বে 


রাদ্রা ব্রা ম্বললভের 
বৈশ্যাচার গ্রহণ 


১৪০ আসাম শমঙ্গ 


কোন বৈদ্যের পৈতা ছিল না। বৈদ্যর! যদি অস্বষ্ঠ জাতির হতেন, ' 


রাঙ্গা রাজবল্লভের আমলে তাঁহাদের আচার ও অশোঁচের পরিবর্তনের 

বৈদ্বেরা কোন জাতি? 
কায়স্থ ক্ষত্রিয় ন! 
মৌলিক জাতি? মহাশয় কথা! প্রসঙ্গে লেখককে বলিয়াছিলেন—_ 

“তাহার! উচ্চ বর্ণের মিশ্রণজ্জনিত সঙ্কর জাতি ভিন্ন আর কিছুই নহেন।” 


পদ্মপুরাণের স্ষ্টিখথণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬৩ 'ও ১৬৪ শ্লোকে আমরা 
| দাধ হয় নাই । ১৫৯৭ শকে ভরত মল্লিক ‘চন্দ্ৰপ্ৰভা’ নারী কুলপঞ্জিকা 


দেখিতে পাই যে, কায়স্থ ‘মৌলিক জাতি'-_ক্ষত্রিয় বা শৃদ্র নহেন। এই 
পুরাণের মতে কায়স্থ ব্রহ্মকায়োস্তব । শন্ধাস্পদ শ্রীযুত ভূপতি কাব্যতীর্ঘ 
ও শগীপপতি কাব্যতীৰ্থ কায়স্থকে মৌলিক জাতি ব্যতীত শূদ্ৰ বলিয়! 


সমিতিতে শান্রীয় প্রগাণ দ্বারা কায়স্থের শৃদ্রত্ব খণ্ডন করিয়াছেন এবং 
দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন-__“'কায়স্থ'’ , ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভুত নহেন। 
কাব্যতীর্থ ভ্রাতৃদ্বয়ের মতে কায়স্বের উপবাত গ্রহণ শাল্প ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। 
আমর! জানি-_কণিকাত!| ও উহার উপকণস্থিত কায়স্থবের উপরীত 
গ্রহণের কয়েকজন প্রধান ও আদি ব্যবস্থাপক উহ! কদাচ গ্রহণ করেন 
নাই ৷ ধাঙ্গালী কায়স্থগণের কুলশান্তরের আদিশূর রাজাও “'অষ্বষ্ট 
শ্রেণীর কায়স্থ'' বলিয়াই কথিত হইয়াছেন এবং যাহা হইতে শূর এবং 
লেন বংশের রাজাদের জাতি [ ক্ষত্রিয়, কায়স্থ ন! বৈদ্য ] লইয়! কতই 
মারামারি চলিতেছে। বেহারে আমাঠ নামক একটী জ্রলাচরণীয় জাতি 


আঁছে। ইহারাই ব! কে? আমর! বৈদ্য জাতিকে অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয়, | 


অশ্বষ্ট কায়স্থ এবং বৈদা এই তিন মূর্ত্িতে দেখিলাম ৷ বামুনের রেশে 


কোন বেদ্যকে কখনও ভারতীয় সমাজে দেখা যায় নাই। বোম্বাই 
প্রদেশের কায়স্থর! হৈহয় সহজ্রাজ্জুনের বংশধর বলিয়া দাবী করেন। 
ইহ! হইতে কায় জাতির প্রাচীনত্ব অবগত হওয়া যায় । 


আবশ্যক হইয়াছিল কেন? তবে কি বৈদার! 


সঙ্কর জাতি? প্রীযুত ভূপতি কাব্াযতীর্ঘ | 
| দাতির মর্যাদ। আমর| আধুনিক মনে করি। ৮রামকান্ত দাস 


| “গঞ্চদপ্ত তিথৌ শাকে’” (১৫৭৫ শকে ) ‘কণ্ঠহার’ নামক বৈদ্যকুল 


| করেন। 


শীহ ট্রে, অসবর্ণ বিবাহ ১৪১ 


এন বংশীয় কোন রাজার নিকট বৈদ্য জাতীয় কোন ব্যক্তি কোন 
প্রকার কৌলীন্ত মৰ্য্যাদ! প্রাপ্ত হন নাই । তাহাদের সময়ে কোন 
তাম্শামনে, শিলালিপিতে কিংব| কুলগ্রন্থে বৈদ্য 
বৈদ্য 


বৈদা তির 
কুনদ্ধ৭। * জাতির কুলবন্ধনের নাম-গন্ধও নাই। 


পপ্রিক! প্রণয়ন করেন। তখনও বৈদ্যগণের অম্বষ্ঠ ম্যাদ! গহণের 


প্রকাশ করিয়| বৈদ্য জাতির প্রথম মৰ্য্যাদ! "অম্বষ্ঠ (৬) খ্যাতি প্রচার 
চন্ প্রভার ৮০ বৎসর পরে প্রবল প্রতাপ রাজ রাজবল্লভ 


স্বীকার করেন নাই। তাহারা কায়স্থ পত্রিকার মারফতে ও কতিপয় সভ! ন্ব্প্রথম বৈদ্য-নমাজে বৈশ্রাচার পরবর্ত্তনে বদ্ধপরিকর হন। বঙ্গদেশে 


বৈদ্য জাতির দ্বিজত্ব স্থাপনে তাহার অন্যুন দশ লক্ষ টাক! বায় 
হইরাছিল। যাহ! হউক, বৈশ্যরা আধুনিক জাতি নহে, পুরাণ, সংহিতা- 
দিতে ইহার/উল্লেখ আঁছে। 


শ্রহট্রের বৈদ্যগণ এখনও ( অর্থাৎ_১৩৩১ বঙ্গাব্দ ) উপবীত ধারণ 
করেন নাই। তাহার! অন্তুপবীত কায়স্থের ন্যায় মাসাশৌচ পালন 


H করিতেছেন। এই অঞ্চলে প্রাচীন কালাবধি বৈদ্য, কায়স্থের এবং 


কাঁনদ্থ, বৈ্যের পাচিত অন্ন এখনও প্রকাগ্ডভাবে গ্রহণ করিতেছেন। 


| পশ্চিম বঙ্গের বেদ্যর। মাপনাদিগকে বৈশ্য জাতি বলিয়! স্বলাতির মধ্যে 


বহু আন্দোলন করত গা ঝাড়িয়। উঠিতেছে দেখিয়া সম্প্রতি সীহ 
অঞ্চলের কয্রেকটী স্থানের বৈদ্যর| তাহাদেরই অনুকরণে স্বাতন্ত্য রক্ষা 


লংখ্যায় প্রায় চারি হাজার । 


(৬) অধ = মনুনংহি তার ১ম আঅধ্যায়ের,৮্ম শ্রোকে লিখিত আছে--"'ত্রাহ্ম গাদ্বৈশ্য- 
কন্তায়াং অম্বটে। দায়তে" অর্থাৎ ব্ৰাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্তাতে দাত পুত্ৰই অন্বষ্ঠ । 


১৪২ ' শ্রীহট্রের সাহু সম্প্রদায় 


সাঁহু প্রসঙ্গ = শ্ৰীহট্ট জেলার সদর, করিমগঞ্জ ও দক্ষিণ শী: 

এই মহকুমাত্ৰয়ে কায়স্থ-বৈদ্- -মূল সাহু জাতির বাগ । হবিগঞ্জ ও 

সাহ দ্রাতির বান ও সাহ! দটনামযগঞ্জে এই তিন জাতির লোকের 

ৰণিকের নাহ-কন্ত। গ্রহ. সংখ্যায় অল্ন। শ্ৰীহট্ট অঞ্চলে যে সকল 
সাহা বণিক (শু'ড়ী ) আছেন, তাহারা ইহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। 
কাছাড় অঞ্চলে অল্পপংখ্যক কায়স্থ ও সাহু আাছেন। 
কাছাড়ের সাহুদিগের গৃহে বিবাহের আদান-প্রদান কিংব! খাওয়া- 
দাঁওয়| করেন না। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দের পূর্ক্বে সাহু ও সাহা বণিকদিগের 
মধ্যে বিবাহের কোন সংবাদ পাওয়া যায় ন!। ধনাঢ্য সাহুরা বহু 
দিন- হইতে যেমন - অর্থ বিনিময়ে অবস্থাহীন কায়স্থ কন্যা গ্রহণ 


করিতেছেন, সঙ্গতিপন্ন সাহ! বণিকেরাও তদ্রপভাবে অস্বচ্ছল ঘরের 


সাহ-কন্তাকে বধূরূপে বরণ করিতেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ও কামরূপের সাহাদের জল অচল নহে। 


- শক 


শঁহটের সাহ সন্প্রদাত্র. 
নবম অধ্যায় 


[১] 
বৈদ্য বংশীয় মন্ত্রী উমানন্দ ও পাত্র দেবানন্দ, উত্তর-পশ্চিম দেশাগত 
(?), দেওয়ান আনন্দনারায়ণ এবং কায়স্থ জাতীয় নারায়ণ মণ্ডল ও 
গোবিন্দ পুরকায়স্থঁএই পাচজন প্রধান ব্যক্তি ও অপর অপর ব্যক্তির 
সাহা বণিক (শু'ড়ী) সংশ্লিষ্ট এক সামাজিক ঘটনার পর পৃথক্‌ 
হইয়| বসবাস করিতে থাকিলে আধুনিক দক্ষিণ শ্ৰীহট্ট ( মৌলবি- 
বাজ্গার ) মহকুমার অন্তর্গত কাছাড়ীগ্রাম নিবাশী পরাশর গোত্রজ 


শ্ৰীহ্‌ট্টের সাহুরা 


এহু প্ৰসঙ্গ ১৪% 


বালগও্িত ব্ৰহ্মানন্দ শৰ্ম্মা তাহাদের ক্রিয়া-কর্ম্ম সম্পাদনার্থ পুরোহিত 
| বৃত্ত হন। এদগ্য তাহাকেও সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছিল। কায়ন্থ- 
0 বৈদ্য-মূল সাহু জাতির বিবরণ অধুনা বিস্থৃত হইতে 
লেখকের ইচ্ছ। - 

চলিয়াছে এবং এহইজন্রই অনেকে -[ বিশেষতঃ 
| পশ্চিষ বঙ্গের লোকের! ]--ঢাক!, মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থানের সাহ! 
বণিক (শুড়ী) জাতির সহিত হ"হাদিগকে একই শ্রেণীভুক্ত মনে 
করিব বিবম ভ্রমে পতিত হন। কঁতিহাসিক ক্ষেত্রে কাহারও এ ভ্রম 
ন! হউক, ইহাই লেখকের হচ্ছ।। শ্রীহট্রে ‘সাহা বণিক’ সংশ্লিষ্ট 
| নামাজিক ঘটনার বিবরণ দ্বিতীয় দফায় উল্লেখ করা হইল। 

Re Le 

ঢাক! বামী বৈদ্য বংশায় শ্ৰীযুত মোহিনীমোহন দাসগুপ্ত ১৯০৩ খ্ৰীঃ 
| ভব্দে “আঁহট্টের ইতিহাস’’ নাম দির এক ক্ষুদ্র আকার (৮ পেজি 
ডিমাই ফন্মার ২৮ পৃষ্ঠা) বিশিষ্ট প্রবন্ধ পুস্তিকা- 
কাত্রে ছাপাইয়৷ ছিলেন। এই প্রবন্ধটী “আীহট্রের 
ইতিবৃত্ত” প্রকাশের পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। দাসগুপ্ত মহাশয়ের 
প্রবন্ধের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত আঁছে-__১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এক দিবস ইটার 
রাগ সুবিদনারায়ণের মন্ত্রী উমানন্দ সহচরবর্গসহ সাগরদীঘির তীরে 
॥ ভ্ৰমণ করিতেছিলেন। তৎ্শময়ে একজন ব্রাহ্মণ দীঘির অপর পাড়ে 
কয়েকজন ‘সাহা’কে ত্পণের মন্ত্র পাঠ কর্বাইতেছিলেন । দীঘির পাড়ে 
অনেকগুলি লোক শমবেত দেখিয়! মন্ত্রী সেই স্থানে গমন করেন এবং 
উক্ত ব্রাহ্মণের মন্রোচ্চারণ অশুদ্ধ হওয়াতে মন্ত্রী, ব্রাহ্মণকে শুদ্ধরূপে 
মন্বোচ্চারণ করিতে অন্গুরোধ করেন! অজ্ঞ ব্রাহ্মণ শুদ্ধরূপে মন্ত্রপাঠ - 
করিতে অসমর্থ হওয়ায় মন্ত্রীর অনুরোধে সঙ্গীর রাজগত্ডিত ‘সাহ!'- 
দিগকে মন্ত্র পাঠ করান! তদদনস্তর মন্ত্রী ও পণ্ডিতগণ গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিলে জনসাধারণ নাহাদিগকে মন্ত্রপাঠ করান অপরাধে তাহাদিগকে 


দাহ। বণিক সংশ্লিষ্ট 
সান৷াজ্রিক ঘট ন! 


১৪3 শ্রহট্টের সাহু সম্প্রদায় 


সমাজচ্যুত করেন। ব্লাজা সুবিদনারায়ণও প্রঙ্গারঞ্জন মানলে তঁহা- 
দিগকে কর্ম্মচ্যুত করেন। মন্ত্রী উমানন্দ ও পণ্ডিতগণ, সাহাগণের 
সহিত মিলিত না হইয়া একটী স্বতন্ত্ৰ সমাজ গঠন করেন। এই সমাজ 
সাহু অর্থাৎ সাধু বলিয়া আখ্যাত হয়। শ্ৰীহট্টন্থ রাঙ্গা গিরীশচন্দ 
রায় বাহাদুর এই সাহু বংশমস্ভূত একজন অতি উদদারচেতা, ধৰ্ণ্মভীরু, 
স্বজনপ্রিয় ও দেশহিতেষী বাক্তি। ইহার দর্রাদাক্ষিণ্য গুণে তদধীনহ 
দীনদরিদ্র প্রজাগণ সর্বদা সুখে শান্তিতে কালযাপন করিতেছেন ।” 
এহ বিবরণটা শ্রীহট্টের ইতিরুত্তে বর্ণিত বিবরণমহ 
প্রায় এক্য আছে। শ্রীহট্রের ইতিবৃত্তের বিবরণী 
‘প্রাচীন ‘কুলাঞ্জলী* নামক হস্তলিখিত পুণণির বিবরণ অবলম্বনে 
লিখিত। তাহাতে ইটার রাজাই বিচারক ছিলেন। হহ। স্প্টাক্ষরে 
লিখিত আছে। শ্ৰীহট্টরীয় বৈদিক ব্ৰাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থ “বৈদিক 
নির্ণয়”’এ উল্লেখ আছে যে, ইটার রাজা সমাজপতি ছিলেন । প্রমাণ 
যথ| £_“জাতঃ সুবুদ্ধি শুক্ধশ্চ রাজ! পরম ধার্ন্মিকঃ। দুষ্টানাং দমন- 
শ্চেব শিল্পানাং পরিপালকঃ |” এবং “সর্ব্বান দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য সমাজ 
বন্ধনং ক্বৃতং।” যাহ| হউক, দাদগুপ্ত মহাশয়ের এই পুস্তিকায় 
প্রজ্গারঞ্জন’ জন্য মন্ত্রী প্রভৃতির পদচ্যুতি লিখিত আঁছে। এই পুস্তিক! 
শরীহট্টের সুপ্রচারিত প্রাচীন জনশ্রুতি মূলে লিখিত বলিয়াই বোধ হয় 
এবং সেইজন্তই শ্রীহৃট্রের ইতিবৃত্তের সহিত সামান্য প্রভেদ | 

[৩] j 

উত্তর-পশ্চিম দেশ হইতে শ্রীহঁট্টে আগত আনন্দনারায়ণের কথ! আমরা 
১৪২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। শুনা যায়_ইনি না কি বৈদ্য বংশীয় চিলেন। 
সাদ্ধ চারি শত বংসর পুন্ধে শ্ৰীহট্ট দেশ 
গোড়, লাউড় ও জয়ন্তীয়া এই তিন ভাগে 
বিভক্ত ছিল। দরবেশ শাহজ্জলালের সময় হইতে এই দেশ প্রক্ৃত 


লেখকের মন্তনা 


মুসলমান অধীনে শ্রহট্রে 
দেওয়ান আনন্দনারায়ণ 


| 
| 


| 


ভঁহট্ট প্রশঙ্গ ১৪৫ 


দক্ষেঞ্জনিলীর বাদশাহের অধীনে আসে । অরীহট্ট সীমাস্ত দেশ বলিয়া - 
|ঢিচক্ষণ ব্যক্তিগণকে সেখানে প্রেরণ করা হইত। শাসন বিভাগে 


| ল্ৰাগমন করেন। তৎকালে শ্রহট্টের শাসনকর্ত্তা হইয়৷া আসেন ইউস্ণুফ 
| ব/ বাহাদুর । আনন্দনারায়ণের উপাধি ছিল ‘রায়ঃ। এই খেতাব 
| বৰৱমানের ‘রাযর’ ও ‘রায় বাহাদুর’ এর মত ছিল না। 
| ঢার’দিগকে সহস্র সৈৱ্ের - [ তন্মধো পাচশর্ত অশ্বারোহী ] এবং 
‘বায় বাহাঁদুর'দিগকে তিন সহস্র সৈণ্ডের_[তন্মধ্যে দুইশত অশ্বারোহী ] 
| _অধিপতির মৰ্য্যাদ! দেওয়া হহত । 
| প্ৰদত্ত এইরূপ মর্য্যাদাপন্ন ছিলেন । 


তৎঙ্ক্কালে 


দেওয়ান -আনন্দনারায়ণ রাজ- 
তাহার সময়ে উত্তর শ্ৰীহট্ট, দক্ষিণ 
ন্ৰহট্ট ইত্যাদি বিভাগ ছিল ন! । সাহা বণিক সংশ্লিষ্ট এক বিবাদ 


দেওয়ানের পদ্মিনী মূলে বৈদ্য-সমানত্ৰই সেন বংশীরা এক পন্ধিনী 


কম্তা! গ্রহণ কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিয়। তিনি শ্রীহট্টে বস- 
। বাস করেন। তদ্বংশে সৎকায়ন্থ ও বৈদ্য কন্ত| সংগ্রহ করিয়া 


বৈবাহিক কাৰ্য্য সম্পন্ন হইত । সেই বংশে দেওয়ান মুক্তারাম ও 
তৎপুত্ৰ মাণিকচাদের উদ্তব। স্সানন্দনারায়ণ 
হইতে মাণিকটাদ পৰ্য্যন্ত ব্যক্তিগণ উত্তরাধিক্রমে 


লানন্দনারায়টশণের 
বংশধর ৭ 


॥ সুমলমান অধীনে আহট্রের ‘দেওয়ান’ অর্থাৎ রাজস্ব বিভাগের প্রধান 


কর্্মচারী ছিলেন। সমাট মহম্মদ সাহের সময়ে ১৭৪৫ খ্রীঃ অন্দে যুবক 
মাণিকচাদ দেওয়ানী প্রাপ্ধ হইয়াছিলেন। অ্রীহষ্ট-কলেক্টরীর কাগজ- 
পত্রে উল্লেখ আছে যে, ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখে 
তিনি আহটের আদি হংরাজ শাসনকর্ত্ত। ( Resident ) মিষ্টার 
হলাগুকে ‘চাঁ্জ্জ’ (৫৪৮৪6) বুঝাইয়| দিয়া ঢাকায় চলিয়া বান।' হহ। 
১০ 


i 'শরীহ্‌ট্রের সাহু সম্প্রদায় 


হইতে বুঝা যায়, মাণিকচাদ দীর্ঘলীবী ছিলেন । দেওয়ান মানিক- 
চাদের বংশধর মুরারীটাদ রায়ও বৈদ্যমূল ‘সাহু’ জাতীর ছিলেন। 
বাবু’ তাহার খ্যাতি ছিল। সমগ্র শ্রীহ্ট জেলার মধ্যে ‘বাবু’ বলিনে 
কেবল তাহাকেই বুঝাইত। স্বর্গীয় রাজ! গিরিশচন্দ্র আদিতে বৈদা- 
পুত্ৰ ছিলেন। “বাবুর পুত্রাদি ছিল না। তাহার একমাত্র কলন্তা কমলা 
দাসীর সহিত জনৈক কায়স্থের বিবাহ হইয়াছিল। এই ককা 
সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। কমলা দাসী, দীপচন্দ্র নন্দী 
চৌধুরীর পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র ব্রজগোবিন্দকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়| 
তাহান নাম রাখেন গিরিশচন্দ্র । রাজা গিরিশচন্দ্র ১৮৮১. খ্রীঃ অকে 
“মুরারীটাদ কলেজ স্থাপন করেন। দ্বিতীয় দফায় বিবৃত বিষয় মধ্য 
তাহার যে সকল গুণগ্রামের উল্লেখ আছে, সেগুলি সঠিক বলিয়৷ 
আমরা ( লেখক ) অন্ুসন্ধানাস্তে অবগত হইয়াছি। রাজা গিরিশচন্দর 
সাহু সংজ্ঞা হীনতার. পরিচায়ক জ্ঞানে কাগজ-পত্রে কখনও আপনাকে 
সাহু’ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই | হু'হার পুত্র কুমার শ্রীযুত গোপিকা- 
রমণ রায়ও আপনাকে “সাহু* বলিতে হীনতা বোধ করেন। 
EN [Le 
পূর্বোক্ত উমানন্দ, দেবানন্দ আদি ব্যক্তিগণ সাগরদীঘিতে পূর্বোক্ত 
তপণের মন্ত্র উপলক্ষে যোগদান হেতু রাজসমীপে দোষ স্বীকার না করায় 
রাজ আজ্ঞায় তাহার! নিজ নিজ সমাজ হইতে 
পুথক্‌ হইয়া থাকিলে, আধুনিক দক্ষিণ শ্ৰীহট্ট: 
(মৌল্লাভিবাজার) মহকুমার অস্তর্গত কাছাড়ী গ্রামবাসী পরাশর গোতজ 
রাজপণ্ডিত ব্ৰহ্মানন্দ শৰ্ম্মা তাহাদের ক্রিয়াকর্ন্ম সম্পাদনার্থ পুরোহিত বৃত 
হন। অতঃপর বৈদ্যকুলোত্তব (?) দেওয়ান আনন্দনারায়ণ ওঁ সমাজ- 
ভষ্ট দলের সেনবংশীয় (বৈদ্য বংশীয় ) পদ্নিনী-কল্তার পাণিগ্রহণে কৃত- 
সংকল্লের কথা রাজ! সুবিদনারায়ণের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাহাকে 


সুবিদনারায়ণের পতন 
৪ লাহ-সমান্গ, গঠন 


এ্রহট প্রসঙ্গ ৯৪৭ 
এণ.কাৰ্য্য হইতে বিরত হইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। 
দেওয়ান মূল ঘটন! অক্িঞ্চিংকর বিবেচনা করিয়া তাহার অন্তুরোধে 
কর্ণপাত ন’ করায় রাজা তাহাকে সমাজচ্যুত বলিয়! ঘোষণা করেন । 


| হহার ফলে উভয়ের মধ্যে ভীষণ মনাস্তর হয়। দেওয়ান তখন সমাজ- 
| দণ্ডিত ব্যক্তিগগকে অভয় দেন এবং দিল্লীতে গিয়! রাজ! স্ুব্দিনারায়ণের 


বিরুদ্ধে রাজব্ব আদারক্রমে তাহার সমস্ত আত্মমাৎ, সৈন্তবৃদ্ধি_ 


₹ ইত্যাদি অভিযোগ করেন । তাহ! শুনিয়! দিল্লীশ্বর, সুবিদিনারায়ণকে 


দমন করিবার জন্য পুক্নোক্ত ইউস্সুফ খাঁ বাহাদুরের সহিত পরামর্শ 
করিতে আদেশ দেন। হহার কিছুদিন পরে দেওয়ানের পুনঃ. পুনঃ 
প্ররোচনায় ‘রাজ্যপরিদর্শক? পাঠান বংশোদ্ধব খোয়াজ ওসমান খাঁ 
একটা অছিল করিয়। রাজ! সুবিদনারায়ণের ‘ইটা’ রাজ্য ধ্বংস 
করেন। যাহাঁ হউক, দেওয়ান আনন্দনারারণ স্বজাতীয় সমাজভ্রষ্ট 
হই! এ সমাজচ্যুত ব্যক্তিগণের দলভুক্ত হন। তিনি ও উক্ত ব্যক্তিগণ 
নিন্দ নিঙ্গ সমাজে পুনঃ প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন নাঁ-“সাহু’ বলিয়াই 
কালব্যবধানে পরিচিত হইলেন। দেওয়ানের আন্তকুল্যে শ্রীহট্রে সাহ- 
সমাজ গঠিত হইল । এঁ সমাজের লোকেরা আজিও কায়স্থ ও বৈদ্যের 
ঘ্ায় লেখ্যবৃত্তি অব্যাহত রাখিয়াছেন। 
[0 Cena 

শ্ৰীহট্ট অঞ্চলের সাহু মাত্রেরই পূর্বপুরুষ কায়স্থ বা বৈদ্য-মূল সাহু 

নহেন। বহুসংখ্যক কায়স্থ ও বৈদ্য, সাছ-কন্ত! গ্রহণ করিয়| সাহু 


মাত মাতেরই পূর্বব- সমাজভুক্ত হহ্‌য়াছেন। কানাই বাজারের 
পুর্নঘ কায়স্থ ব! বৈদা- নিকটস্থ মেন! নিবাসী লক্ধপ্রতিষ্ঠ এঁতিহাসিক 
মৃল সাহ নছেন 


ও গোঁড়ীয় বৈষ্ণবশাস্তরে সুপণ্ডিত এীযুত অচ্যুত- 
চরণ চৌধুরী তত্তনিধি মহোদয় বাঁদ্গাল| ও আসামের বিদ্বং-সমাজে 
দবিশেষ পরিচিও। ইহার পূর্বপুরুষ দেবোপাধি কায়স্থ জাতীয় 


১৪৮ + শীহট্ের'সাহু সম্প্রদায় 


“মাছুরাম দেব উত্তর শ্রীহ্ট মহকুমার অন্তর্গত ঘিলাছড়া পরার 
পাটোয়ারী ছিলেন। হই'’হার ওঁরসে ও দময়ন্তী দেবীর গর্ভে বিনন্দরাম 
দেবের জন্য হয়। 
হ'হার চারি পুত্র । তন্মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হারদাস দেব ভ্রাতৃবিরোধ 
বশতঃ ১১০৩ সনে ঘিলাছড়াস্থ পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া জফরগড় 
প্রগণায় আসেন এবং এই পরগণার অন্তর্গত মৈনা গ্রামে লহন৷ নারী 
কাযয়নস্থ-মূল একটী সাহু-কন্যাকে বিবাহ করেন। জাফরগড়ের পার্শ্বে ই 
প্রতাপগড় পরগণা। এই পরগণায় তিনি ভাগী ( নামান্তর ভাগীরথী ) 


নানী জনৈক বিশুদ্ধ কাযস্থ-কন্তাকে দ্বিতীয় পত্বীরূপে গ্রহণ করেন। | 


এই বিবাহে তাঁহার চারি পুত্র জাত হয়। তন্মধ্যে প্রথম তিন গুত্ 
পূর্বপুরুষদিগের প্রায় শাক্তধ্্মাবলম্বী 
ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র কান্ুরাম দেব 
শ্রীহট্টের পানিশালী পরগণান্থিত পানিশালী নামক বিখ্যাত আখড়ায় 
বৈষ্ণবদর্শন, বৈষ্ণব স্বৃতি ও ভক্তিশাস্্রে অগাধ পাঙ্ডিত্য ভূষিত শাস্তিরাম 
ঠাকুর নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট নিয়া সর্বপ্রথম বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ 
করেন। এই মহাপুরুষের প্রভাবে শ্রীহট্রের তদানীস্তন নবাব হাজি 
হুসেন খঁ৷ বাহাদুর এক সনন্দে (নং ১০৬৪) ইহার পুজিত দেবতার নামে 
শরীহট্রের রয়ালজোর পরগণা হইতে ১/০৮৩| ভূমিদান করেন। গ্রীহট্রের 
অপর নবাব হরকিযুণ দাস মসস্থর উলমূলক আর এক সনন্দে (নং 
১১০৫) শ্রীহট্টান্তর্গত ঢাকাউত্তর পরগণ! হইতে তাহাকে ৬৷১॥৷ ভুমিদান। 


কানুরাম দেব ও মহাস্ত। 
শাস্তিরাস ঠাকুর 


করিয়াছিলেন | মহাপুরুষ শান্তিরাম ঠাকুর ১১৯৩ বঙ্গাব্দ দেহত্যাগ 


কর্রেন। যাহা! হউক, শ্রযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্তরনিধি মহাশয়ের 
পু্ববপুরুষ কেহ সাহু ছিলেন' না। হু'হার প্রপিতামহ উক্ত হরিদাস 
দেবের প্রথমা স্ত্রী 'কায়ন্থ-মূল সাহ জাতীয়া ছিলেন। সাহু-কন্তা গ্রহণ 
হেতু কায়স্থ হরিদামের বংশধরগণ--[তথা মৈনার বর্তমান চৌধুরী বংশ] 
শাহু নামে পরিচিত হইয়াছেন । F 


বিনন্দরাম সারদাঙ্গন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। 


১৪৯ 


Ee [৩৬ 

|| ক সূল সাহু সম্প্রদায়েরই উমানন্দ ( মন্ত্রী ), পাঁত্র দেবানন্দ, 
[হীন কর্মচারী নারায়ণ মণ্ডল ও প্রধান লেখক গোবিন্দ পুরকাইত_ 
তন বাশের সাহুদিগের ইটাঁর রাজ্গার এই চারি জনে অধস্তন বংশ 

| বাহহববন্তা অপরিহার্য সাবেক ঘর এবং অষ্টপতি নামধেয় আর একটী 
[২২ ভপেক্ষা উচচবর কেহই নাই ।* অষ্ট পতির বিষয় দশম দফায় 
বিবৃত কর! হইল। উমানন্দ ও দেবানন্দের বংশ বিলোপ ঘটম্াছে । 
| এক্ষণে কেবল নারায়ণ মণ্ডল, গোবিন্দ পুরকাইত এবং অষ্টসতির 
বংশ বিদামান আঁছেন। ই হার! কায়স্থ সম্প্রদায়ের ব্যতীত আপনাদের 
জন্প্রদারে বিবাহ করিতে পারেন ন! বলিয়। স্রীহট্রে সাহু ও কাযনস্ক 


ককনিক্কাত| হাইকোটের প্রদিদ্ধ উকিল ৮৬গোলাপ শান্তী এম-এ. বি, এল 
কৃত এৰং ১৯০২ সালে বি, ব্যানার্দি এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক প্রকানিত 
| “Hindu Law” নামক শ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৭৫ )ও উল্লেখ আহে [ may 
| mention to you that in the Eastern Districts such as 
l Sylhet and Tippara there isa custom of intermarriage- 
I Dctween the Kayasthos and the Sahoos, 
ন 
আমর! সবিশেষ অদুনন্ধানান্তে অবগত হইয়াছিঁ_সাধারণ বরের 
₹ লাহর! বাধনায়-বাণিজ্য অথব| উচ্চ শিক্ষার ফলে সঙ্গতিপর্ন ও মর্ধ্যদাশাল 
হইলে সাধারণতঃ বংশগৌরব হেতু মূল কায়স্থ-কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। 
₹ ৰ দায় লিখিত বিশিষ্ট ঘরের সাহরা বাতীত ইহার! নিজ সমাজে 
দশম দফায় এই সামাঙ্গিক উলাধির ব্যয় লিখিত হইল । ইহ! ত্রিপুরারাজের Palace 
Superintendent. পণের ন্যায় একটা পদ বিশেষ । 
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এীহট্রের সহি সম্প্রদায় ১৫১ 


উচ্চ ঘরে বর অথবা কন্যা পাইলে কদাপি মূল কায়স্থ জাতীড়’ বর 
অথবা কন্য/। আনিতে চাহেন ন! ! কেন না--নিজ সম্প্ৰদায়ে উচ্চ ঘরে | 
স্বন্ধ করিতে পারিলে সামাল্রিক উন্নতি ঘটে। কায়স্থ-রন্া আনিলে 
তাহ! হয় না। নীচ ঘরে বিবাহ করিলে বংশগৌরব লাঘব হয় বিয়া 
অভাব স্থলে উক্ত সঙ্গতিপন্ন ও মর্য্যাদাশালী সাহুরা কায়স্থ-কন্তা অথবা 
কায়স্থ জাতীয় বর আনিতে বাধা হন। এইরূপ ব্যাপার এখনও ( অর্থাৎ 
১৩৩৬ বঙ্গাব্দ ) শ্ৰীহট্ট অঞ্চলে চলিতেছে । 


[৮] 


:~- k [ 56 | 

পঞ্চম দফায় লিখিত “অষ্টপতি” শব্দটী একটী সানাছিক উসাধি । এই 
ন পতি ] শব্দের অর্থ-_মাটবর্র ব| গোষ্ঠির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাক্তি। বিবৃত 
দত, গীহট সনদ, কারি মূল সাছনের মতে কালক্রমে দুইটি দল 

| লতা সদাজ ও = হয়। আীহট সহরে এক দলের অবস্থিতি | এই 
উদ্ৰান সমাজ স্থান সুরম। নদীর উত্তর পারে স্থিত । প্রথম দল 
এহ নহরেঁ[ সুরম! নদীর উত্তর পারে] বাম করিতেন । এই জন্ 
- এহাদিগকে “শীহট নমাল” বলে । দ্বিতীয় দল সর! নদীর দক্ষিণ পার_ 
গ্রীহট্রের সাহরা, কায়স্থ ও বৈদ্য সভূত ছিলেন, তদ্বিষয়ে “কুলাঞ্লী* | (হন্দানগর, ইট! প্রভৃতি স্থান ]-_বানী বলিয়া দক্ষিণভাগ সমাজ নানে 

নামক হৃস্ডলপিখিত একখানি পূথি আছে। বর্তমান কাল ( অর্থাৎ--১৩৩৪ | সনিহিত। কালে দক্ষিণভাগ সমাজ হইতে উল্গান সমা বলিয়। কথিত 
বঙ্গাব্ ) হইতে অন্ন ২০০ বৎসর পূর্কে ইহ! লিখিত হইয়াছিল। সিরা ঘর এক বিভাগ উৎপর হয়। এই উীহষ্ট সমাজ, দক্ষিণতাগ সমাজ ও 
যে ক়িস্থের সমতুল অথব| অব্যবহিত পরবর্ত্তি জাতি বলিয়া দাবী করেন: | উদ্ান সমাজ কেবল কায়স্থ-বৈদয-মূল সাহুদের দ্বার। গঠিত হইয়াছিল_দাহ! 
এবং কায়স্থ সহ তাঁহাদের কন্যার বিবাহ দেন, তৎ্সহ্বন্ধে ॥/. |. বণিকদের দ্বার! হয় নাই । সাহা বনিক জাতি মধ্যে তরফ দিনারপুঞ 
Hunter Fৃত Dacca Blue book" নান—[ অধুনা লুপ ]— ১৮৬৮ প্রহৃতি নামধে যে কয়েকটী সমাজ আছে, নেপ্ডুলি উক্ত তিন সমাজ হইতে 
খু: অন্দে মুপ্রিত একখানি গ্রন্থের ২৮৪ পৃষ্ঠার এক স্থানে লিখিত আছে-_T০ | হরি । হট সমানের প্রধান ব্যক্তিংর্গ মধে৷ স্বযর রাজ গিরিশচন্রের বাড়া 
Sylhet Sahoos claim to rank with or immediate below the | 4ণনীT। দক্ষিণভাগ লমাজের মধ্যে সব্ব প্রধান চারি থর ছিলা, 
Kaistos to whom they give their daughter in marriage. তা উমানন্দ, দেবানন্দ নারায়ণ মণ্ডল ও গোবিন্দ পুরকাইত। এই চারি 
[৯] | বরের পরে অষ্টগোষ্ঠির লোকের! উচ্চ বলিয়! গণ্য হয়। এই ন্মাট গোষির 

সাহুরা যে কায়স্থ ও বৈদ্য-মূল জাতি, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণস্বরূপ' | নাম যথ!_সশ্বপতি, শিখিপতি, মেধাই, গঙ্গাই, দু্গাৰাস, জট়হ্গ। দাম 
১৫০ বৎসর পূর্বে লিখিত একথানি প্রাচীন দলিল এখনও (অর্থাৎ দুর্গ। ও খুট।। এই আট গোষ্ঠির মধ্য অশ্বপতিক্ষে প্রধান্য দেওয়। 
১৩৩৬ বঙ্গাব্ব ) আছে! হইহার অধিকারী হইতেছেন-_শ্রীযুত নবকুমার হুইয়াছিল৷ বলিয়। এই গোষ্ঠি, অঈসতি নামে খ্যাত হইয়াছেন। অ্টপতি 
NARA কোর্ট, পোঃ আঃ-_করিমগঞ্জ, শ্রীহউ্ট ! শ্রীহট্টের ২২ জন | বংশের পূর্বপুরুষ প্রত্যেকে লাল উপাৰি ধারণ করিতেন এবং নাম 
প্রসিদ্ধ কায়স্থ ও বৈদা, এ দলিলে কয়েকজন সাহুকে বৈদ্যবংশোদভূত বলিয়া | দৰখত কালে ‘লাল৷’ বলিয়। লিৰিতেন। ‘শালা' উদ্তর পশ্চিম দেশে 
“স্বীকার করত নিঙ্গ নি নাম দন্ডতখত করিয়াছেন । | কায়স্থের উপাধি । অষ্টপতি বংশের পূর্ব্বপুরুব সম্ভবতঃ তন্দেশাগত ছিলেন। 
<8 বংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ প্রায় ১৬৭৫-৭৬ শ্রীঃ অব্দে' কাছাড় 
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শ্রহট্্‌ প্রসঙ্গ ld 
নী ডটৰ 
নীহট্ের সাহু সম্শদার় EE ভিন্তুব। ইনি কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্বপ্রথম রসায়ন 
গজের হস্তি ও অশ্ব রক্ষাকার্যেযে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া অশ্বপর্তি। নাকে sal দান ও শান্তে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৮৪ 
অভিহিত হন। উক্ত উমানন্দ ও দেবানন্দের বংশ বিলোপ ঘটায় কোন, ব্রাক্গণ ক্যা রনাবাঈ খৃষ্টাব্দে ‘'রদায়ণের উপক্রমণিক!’ নামে একখানি 
সামাজিক বিষয় মীমাংসায় অষ্টপতির মতই গণ্য হইবে ।। উক্ত অট | 6ত্র পুন্তক' প্রকাশ করেন । তৎকালে বঙ্দমভাষায় একর্সপ পুস্তক আর 
I FN করিয়া লইয়াছিলেন। একারণও ইহার য় শুতি | তাপিত হয় নাই । ইহার পরিশিষ্টে তৎসঙ্কলিত বহু পারিভাষিক শব্দ 
অষ্টুপতি-বংশে কয়েকজন বলিয়া কথিত হন | * অষ্টপতির বংশে অনেক { Ee হইরাছে। ঈনিই নশষে পুনার স্থবিখ্যাত। বিদূষী শরমাবাট 
দ্বন|মধন্য বাক্তি ভজ্রন স্বনামধন্য বাক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নন্বতীকে বঁকিপুরে বিবাহ করেন । পৃজ্জ্যপাদ শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী 
তন্মধ্যে আমরা মাত্র কয়েক জনের বিষয় বর্তমান প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম। তব্বনিধি মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন--“‘রমাবাই ব্রাহ্মণ-কন্তা হইলেও 
উকীল গগৌরীচরণ মুন্সী একজন পরম জ্ঞানী ও অতি গম্ভীর ব্যক্তি বত আইন অন্তুদারে এই অসবর্ণ বিযাহ সঙ্গত হইয়াছিল ।”' 
ছিলেন। তৎকালীন পারপ্ত ভাষাৱিৎ মৌলানাবৎ তাহার মান্য ছিল) | এই বিদুষী মহিল| ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে আমেরিকার ‘ফিলাডেল : ফিয়া' হইতে 
গৌরীচরণের তিন পুত্র-১। ৮চেতনাচরণ দাস, ২। ৬৮বৈষ্ণবচরণ দান ও The Hioh Caste Hindu Woman নামক গন্থ লিখিয়| প্ৰকাশ 
| ৮Vগুরুরণ দাস। চৈতন্যচরণ নদিরাবাদের মুন্সেফ এবং বৈষ্ণবচরণ | করেন । তত্রত্য Rachel H. Badley M.A., M.D. লাহের এই শছ্ছের 
ঢাকার সবভ্জ হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র গুরুচরণ নদীয়ার কৃষ্চনগরে | তুমিকার বিপিনচন্দর দাসকে ‘বিপিনচন্দ্ৰ মেধাবী’ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। 
বহুদিন মুন্সেফ থাকিবার পর শেষ জীবনে অফিনিয়েটিং (Officiating) [22 
সবভ্ল্ নিযুক্ত হইয়৷ ১৮৬৩ ্রীঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। খ্রী্টিয় ১৮৭২ অব্দের ৩ আইনের কোন বিশেষ নাম নাই। উহাকে 
৮গৌরীচরণের ভ্রাতৃষ্প ত্র ৪প্যারীচরণ ‘এহ প্রকাশ’ সাপ্তাহিক সংবাদ পত) “কতকগুলি অবস্থায় একপ্রকার বিবাহের আইন” অর্থাং ইংরাজী ভাষায় 
লামক শীহট্রের সর্বপ্রথম পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইনি প্রথমে ইণ্ডিযা তথীকধিত ব্রাহ্ম বিবাহে “An Act to provide a form of 
আপিসের পররাধর বিভাগে কেরাণীর কার্যয করিতেন। পরে প্যারিচরণ | জাতিলষ্টতা! বটে Marriage in certain cases” মাত্ৰ বলা 
এ ব্্মত্যাগ করিয়া! গ্রীহট্ট সহরে আনিয়া ১৮৭৬ এঃ অন্দে ও পত্রিকা হইয়াছে । অত বড় লম্বা এবং অনির্দিষ্ট নাম ব্যবহার করিতে লোকের 
প্রকাশ করেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ৬ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধাায় পক্লে কষ্ট হয়, সেই জন্য সাধারণে উহাকে “Civil Marriage Act” বা “্ব্রান্ধ 
‘স্তার’) সিভিল সার্কিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! শ্রীহট্টের ম্যাজিধ্রেট হইয়া? বিযাহের আইন” বলে । খ্রীষ্টান নরনারীর ' বিবাহের বিবরণ গির্জ্জায 
আমেন। এইখানে তাঁহার কর্ম্মচ্যুতি ও তৎসংশ্লিষ্ট মকর্দমার আমুল | রেলিষ্টারী করিতে হয়। এই তিন আইনে একটা বিশেষ অফিসে রেজিষ্টারীর 
বিবরণ তৎকালীন “শ্রীহটট প্রন্কাশ’এ প্রকাশিত হইয়াছিল । যাহা হউক; “নির্মম হইয়াছে । রেভিসষ্টারের সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিবাহ-কা্ধ্য 
উক্ত প্যারিচরণ একজন উচ্চ অঙ্গের কবিও ছিলেন। সম্পন্ন করিতে হয় । আর এই বিবাহ-বিধান কাহারও প্রতি বাধ্যতার 
LASS আরোপ করে ন ৷, এ তিন আইনকে ভিত্তি করিয়া ব্রাহ্মণ ও সাহতে ঘে 
' পূর্বোক্ত আট গোষ্ঠীর মধ্যে অন্ততন ‘মেধাই’ গোষ্ঠীতে ৬বিপীনচন | ১১ 
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| 
| 
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গরিণয় হইয়াছে তন্বার! মেধাই গোষ্ঠীর গৌরব সমুন্নত হয় নাই বরং ক্ৰ 


বিপিনচন্দ্রের জাতিত্রষ্টতাই প্রতিপাদিত হইতেছে । 
অনুমোদিত বিবাহ হইলে, ব্রাহ্মণাদি ঘে 

তাহাদের বিবাহে পাণিগ্রহণ, শিলারোহণ, 

প্রভৃতি কাৰ্য্য বেদমন্তরের সহিত করিতে হয়। 
বালাই (আপদ) কিছুই নাই । 
কটুমটু উচ্চারণ নাই, টিকিধারা পুরোহিতের কোন সংশ্রব নাই । বিবাহ 
মণ্ডপের প্রয়োজন হয় ন।--ছাদনাতলায় যাইবারও আবশ্যক হয় না। এরূপ 


কেননা-_হিন্বুর স্থতি 
সকল ডউঁচ্চ-জাতি আছেন, 
সপ্যপদাগমন এবং ক্রবার্শন 

এ ব্ৰাহ্ম বিবাহে এসকল 


বিবাহ হিন্দুর ধৰ্ম্মবিুদ্ধ এবং ইহার দ্বারা জাতিভ্রষ্টত| ঘটে কিন! পরবতী | 


অধ্যায়ে ১৮৭৯ সালের ৩ আইনের আলোচনায় আমরা তাহা বলিব । 
[nize 1 
কায়স্থ-বৈদ্য-মূল সাহু জাতি প্রথমে এক অখণ্ড সমাজতুক্ত ছিল। 
উত্তর শ্রীহট্রের দেওয়ান বংশ তাহাদের সমাজপতি ছিলেন। 
উমানন্দ বংশ সহ দেওয়ান বংশের সামাজিক 


দক্ষিণভাগ সমাজ, দত্র 
বংশের বিবরণ ও এর বিষয়ে বিবাদ হইলে শেযোক্তরা পৃথক্‌ হইয়া 
সমাজে নবশাখ বংশ  পড়েন। স্থরমা নদীর দক্ষিণে ইহাদের 


বাসস্থান থাকার জন্ত ইহাদের সমাজ দক্ষিণভাগ নাম প্রাপ্ত এবং সহরে 
অবস্থিত সম্প্রদায় (দেওয়ান বংশীয় প্রভৃতি) শ্রীহট্ট সমাজ বলিয়! কথিত 
হয়। ইহার প্রায় দুইশত বৎসর পরে দক্ষিণভাগ সম্প্রদায়ের লোকের 
নিজেদের সম্প্রদায় মধ্যে সামাজিক বিধি-বিধান করিবার জন্য বড়লিখ! 
পাহাড়ের সন্নিকটে এক স্থানে নূতন বাটিকা প্রস্তুত করিয়| তথায় সকলে 
সমবেত হন । এই সমাজ বাটিক! এ-বি রেলের দক্ষিণভাগ ষ্টেসন 
হইতে অতি নিকটে । এই বাটিকা ও তাহার চতুপার্শ্ববর্্তী স্থানটীই 
দক্ষিণভাগ গ্রামে পরিণত হইয়াছে। পরে সাহুদের প্রধান ব্যক্তিগণ এ 
গ্রামে বসবাস করেন এবং ইহার নামানুসারে দক্ষিণভাগ পর গণার স্ষ্টি হয়। 


পরে মন্ত্রী | 


শরহট্ু প্ৰসঙ্গ ১৫৫ 


র্কোক্ত উজান সমাজের উতপত্তিকালে উক্ত দক্ষিণভাগ সমাজ হইতে 
কটী বংশ পৃথক্‌ হইয়। পড়িয়াছিল । ও বংশটী আজ পৰ্যন্ত ( অথাং_ 
০৩৬ বল্াব্ক) পৃথক্‌ হইয়| রহিয়াছে। এ বংশ শ্রীহট্ট সমান, উজান সমাজ 
দধব| দক্ষিণভাগ সমাজভুক্ত হয় নাই । এ বংশের লোকের! দত্ত উপাধি 
[দিশিষ্ট এ দেশীয় সম্তান্ত কায়স্থ । 
তাহার মধ্যে মধ্যে অঙন্ণুঃসার, বিদর্গের : 


দক্ষিণভাগ নামক স্থানে যখন সামাজিক 


বিধি-বিধান স্থির কর! হয়, তখন দক্ষিণভাগ সম্প্রদায়ে একজন কুম্ভকার 
ঘাতীর লোককে গ্রহণ কর। হহয়াছিল । এই কুম্ভকার-সংশব জনিত দোষের 
লহ এ দত্ত বংশ খ্বণায় উক্ত দক্ষিণভাগ সমাজ সহ সংশ্রব ত্যাগ করিয়া 


গদক থাকেন। সেই বংশ আজ পৰ্যন্ত কোন সমাজের অনস্তনিবিষ্ট না হইলেও 
ক্ষিণভাগ সমাজের লোকের! তাহাদের বংশের কন্তাকে সাদরে বিবাহ 


ইরিয়! থাকেন। যাহ| হউক, এ কুম্ভকার জাতীয় লোকটীকে দক্ষিণভাগ 


দাদভুক্ত কর| কালে করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মর্ধ্যাতকান্দি নিবাসী এ 
দৰবংশের পূর্ব্বপুরুষ স্দামরাম দত্ত উপস্থিত ছিলেন। তাহার বংশে 
র্মানে শরীযুত যোগান্দ্রনাথ দত্ত (মুন্লেফীর উকিল) জীবিত আছেন। এই 


| টন! হইতে জানিতে পার যায় যে, শ্রীহট্রের কায়স্থ-বৈদ্যমূল সাহু জাতির 


ধক্তিগণ আপনাদের সম্প্রদায়কে শুদ্ধ রাখার পক্ষে তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতেন। 


মিন্লে চতুদ্দিশ দফায় আর একটী বিষয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইল। 


E2৪] 
গ্রাহট্টের অন্তর্গত জলড়ুব নামক স্থানে ‘রা’ 
দল্প্রদায়ের লোক আছে । পূর্বের ইহার! ‘ক্ুশিয়ারী' বলিয়া পরিচিত 
“কুশিয়ারী' নামাস্তুর হইত। ১৯০১ খ্ৰীষ্টাব্দের Report on the 
রাড় জাতি Census of Assam (Pt.L, P. 136) 4 
লিখিত আছে :=“The Kusiaris are a caste Indigenous to 


জ্রাতি বলিয়া এক 


Sylhet » » x, Their complexion is generally dark und 


they are suppcsed to be descended from some hilt 
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A 
tribe.” পৰায় ৫০ বংসর পূর্বে এই জ্রাতি কায়স্থ- -বৈদ্যযূল সাহু স্রমাজে 
মিলিত হইতে চাহিয়াছিল_কিন্তু পারে নাই। বশরাঢ়'রা অর্তকার্ষা 


হইয়া! পরে পঞ্চমখণ্ডের কোন কোন ব্রাহ্মপকে আনিয়| সন্ত্রাদি গ্রহণ 'ও 


মূল কায়স্থ সমাজের অন্ণগত হুইয়া চলিতে আরম্ভ করায় এখন কিরহপরি- 
মাণে ‘চল’ হইতেছে, অর্থাৎ--কোন কোন কায়ন্থ বাদাদিতে এ জা!ডর 
চাকরের হাতে জল খাইতে আপত্তি করেন ন! । শ্রীহট্রের মূল কান্দ 


সমাজ ইহাদিগকে যে কিছু অধিকার দিয়াছেন, কায়স্থ-বৈদ্য-মূল সাহুরা 


তাহা দেন নাই । 
[SE] 


শ্রীহট্টের স্থান বিশেষে 'ও সম্মানিত ঘরের সাহু জাতীয় বিধবার পারছ 


মংস্যাহার করেন না। তাহারা পু'ইশাক ও অধিকাংশ স্থলে মন্থর ডাইল 

সাহুজাতীয়| বিধবাদের খান না। তাহাদের মধ্যে মাপ-কলাইয়ের 
J EN ডাইলের বেশ প্রচলন আছে। অ অঞ্চলের 
কোন বিধবার চিচিঙা ও ছত্রক ( বেডের ছাতা ) খাওয়া তো দূরের কথা, 
কোন পুরুষ বা সধবা কদাচ এ দুইটী খান না। শ্রীহট্র, মেমনসিংহ ও 
ত্রিপুরা অঞ্চলের কোন কোন স্থানে ‘সহজ ভজন ধর্ম্' প্রচলিত আছে। 
যে সকল স্থানে উহা গৃহ৷ত, তথায় বিধবাদের মৎন্য ভোজন ও একাদশা 
পালন সম্বন্ধে তত বাঁধাবাধি নাই। তত্ৰত্য নিরক্ষরদিগের মধ্যেই 
‘কিশোরী-ভজন’ প্রায়শঃ প্রচলিত । শরীএ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সহজ ভজন ধৰ্ম্ম 


অঙ্তুয়োদন করেন নাই ৷ তাহার বাল্যবন্ধ-_[পারে সদ' অন্তুসঙ্গী পাদ (?) || 


ভুক্ত ]--জগদানন্দ পত্ডিত-ক্ৃত “‘প্ৰেমবিবৰ্তত গ্ৰন্থ”এ বিষয় লিখিত আছে। 
সহজ ভাবের হেয়তা কেবল প্রেম বিবর্ত্ধে নহে, বহু বৈষ্ণবীয় প্রসিদ্ধ প্রামাণ্া 
গন্থেও বণিত আছে। যাহা হউক, শ্রীহট্রের বহুস্থানে সহজ ভজন ধর্ম্ম 
প্রচলিত 'আছে। যে সকল স্থানে হঁহা প্রচলিত, তত্ৰত্য সাহু জাতীয় 
বিধবার! আদাম অঞ্চলের কায়স্থ ও নিষ্ঠাবান্‌ কলিতা জাতীয় ব্যক্রিদিগের 


এহট্র প্রসঙ্গ ১৫৭ 


বাটীর বিধবাদের ন্যায় মৎস্য ভক্ষণ ও কোন কোন উপবাম পালন সম্বন্ধে 
কোন বাধাবাধি নিয়মের ধার ধারেন ন।। যাহ৷ হউক, সাহ জাতীয় 
বিধ্বাদের “খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের; বক্তব্য_“যস্মিন দেশে য আচোর -- 
যে দেশে যেমন প্রথা চলিতেছে, তাহাই ভাল । 


[5] 

ত্ৰেপুর নুপতি ডুক্কুর ফ'! (হরিরায়) কর্তৃক ৬৪২ খ্রীঃ অন্দে মিথিল৷ 
হইতে এরীহট্রে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়নের সংবাদ পাওয়। 

স'হুদের ব্রাহ্মণর। যায়। তাহার পর খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতে 

পাশ্চাত্য বৈদিক রাজা ধশ্মধর যখন কিলারগড় রাজধানীতে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন আরও কতকগুলি পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ আগমন 
ঘটে। পরবর্তীকালে শ্রহট্টে বদদেশাগত অনেক রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ 
ব্রাহ্মণ আগমন করেন, কিন্তু শ্রীহট্রের বিস্তৃত বৈদিক সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া! 
তাহাদের অনেকেই পার্থক্য হারাইয়াছেন। এখন তত্রত্য ব্রাহ্মণ মাত্রেই 
পাশ্চাত্য বৈদিক বলিয়| পরিচয় দেন। এই অঞ্চলে ক্কচিৎ দাক্ষিণাত্য 
বৈদিক ব্রাহ্মণ আছেন । সাহুদের ব্রাহ্মণরাও পাশ্চাত্য বৈদিক। পূর্বে 
ইহাদের মধ্যে এমন দেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ষে, 
গৌরবে যাহাদের তুল্য লোক সমগ্র জেলার মধ্যে পাওয়া কঠিন ছিল। 
উদাহরণ স্বরূপ শ্রহট্ট সহর বাসী স্বর্গীয় হরিশঙ্কর বিদ্যালঙ্কারের নাম 
উল্লেখযোগ্য । হ'হার গুণমুগ্ধ স্বাধীন জয়ন্তীয়াপতি রাম সিং ( দ্বিতীয় ) 
তদীয় রাজ্যের লাহারচক গ্রাম হইতে ৩২৫ বিঘ! ব্রহ্মোত্তর জমি দান 
করিয়াছিলেন। এতদ্যতঁত শ্রীহট্টর ফৌজদার নবাব মহম্মদ আলি 
শান প্রদত্ত (১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে) সনন্দ মূলে শ্রীহট্টের প্রতি ম্‌হাল হইতে 
তিনি দেবসেবার জন্য দৈনিক <১২৷০ কৌড়ি পাইতেন। 52 জেলায় 
“এইক্ূপ সনন্দ প্রাপক আর কেহ দৃষ্ট হন ন!। 
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[597 
সাহুদের ব্রাহ্মণ, 
আর বিশেষত্ব নাই । হঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ পাশ্চাত্য বৈদিক ছিলেন। 
যুর্বেদ পদ্ধতিতে শাহর বত্রাহ্মণদিগের বিবাহ হয় 
ও সাহু জাতির ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কন্যাভাবে বিবাহের আদান-প্রদান 
হইবা থাকে। তবে একর্নপ বিবাহের মাত্রা ক্রমশঃ কমিতেছে। 
[১৮ ] 
বঙ্গের বাহিরে বেদয জাতি কখনও ছিল বা আছে--একথা ব্রা 


_ ধঘেমন স্বাকার করেন না, কোন ইতিহাস বা অপর কোন জাতি তাহ! বলেন 


আনন্দনারায়ণের জাতিত্ব; ন!|। এরূপস্থলে পূর্ব্বোক্ত দেওয়ান আনন্দ 
বৈদ্যগণ, কায়স্থ মূলজজ  নারায়ণকে গ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে একেবারে হঠাৎ 
একতরু সম্প্রদায় বৈদ্য বলিয়! পরিচয় দেওয়ায় আমরা গরন্থকারের 
সহিত একমত হইতে পারিলাম না। বরং যাহারা কায়স্থ 'ও বৈদ্যের কুল- 


কারিক৷ পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন, আমরা তাহাদের এওঁ বিষয়ের সমা- 


লোচন! দেখিয়া এবং কুলগ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, সুপ্রাচীন 
কাল হহতে কায়স্থ ও বৈদ্য পরস্পর মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান করিয়া- 
ছেন এবং করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গের বাহিরে অন্যত্র যখন বৈদ্য বলিয়া 
স্বতন্ত্র জাতি নাই এবং কায়স্থের মধ্যে সমধিকভাবে বৈদ্যক শাস্ত্রের প্রণয়ন 
প্রচার দেখিতে পাইতেছি, তখন বঙ্গের বৈদ্যদিগকেও কায়স্থমূলজ একতম 
সম্প্রদায় বলিতে পারি । 
[১৯] 
সাহুদিগের বিষয়ে যে উপাখ্যান উপস্থিত কর! হইল, তাহা. আমাদের 
অন্ুমন্ধান মূলক । তাহার! আৰ্য্য কি অনাধ্য, কায়স্থ কি কায়স্থেতর জাতি 
সাহ জাতির, তাহার প্রমাণ করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে 
তথ্যানুসন্ধান হইবে--তীহাদের যাজক ব্রাহ্মণরা শ্রোত্রীয় 


মূল কায়স্থের ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক্‌ হওয়াতে ইহাদের 


হয়। শ্রীহট্রে কায়স্থ, বৈদ্য 


| 
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| ত্রাণ কিন? অর্থাংঁ--বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতির 


বাজকতা ধীহার৷ করেন, তাহাদের সহিত সাহুদিগের ব্রাহ্মণের৷ এক 
গাংক্েয অথবা অপাংক্েয়। যদি অপাংক্রেয় হন, তাহা হইলে সাহুদিগের 
উচ্য-জাতিত্বের দাবী এই স্থানে শেষ হইয়া যায় । আরও দেখিতে হইবে 
ডাহাদের আর্য, গোত্র, প্রবর কিরূপ ? সেগুলি ব্রাহ্মণ, কায়স্থের তুল্য কি 
ন|? শ্রীহট্রের সাহুদিগের পুরুষাম্ুক্রমে যদি আর্ষ,- গোত্র এবং প্রবর 
থাকে এবং শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের! তাহাদিগের যাজকত৷ করিয়া থাকেন, তাহ 


₹ হইলে তাহাদিগকে আৰ্য্য জাতির একতম শাখা বলিয়া নিঃসন্দেহে স্বীকা 


ব্রা যায়। “কায়স্থ সমাজ” পত্রিকার সম্পাদক আছ্ধেয় শ্রীযৃত উপেন্দচন্দ্র 
শান্তী মহাশয় বলেন--“‘সাহুলিয়ার* সাহুলি(১)দিগের সাঁহত বদি তীহাদের 
সমান গোত্র, প্রবর হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে শ্রীবাস্তব্য কায়স্থের বংশধর 
বলিয়| শ্বীকার করা অসঙ্গত হয় না ৷”? 
[২5] 
পূর্ববঙ্গের পাবন!, ঢাকা, মেমননসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চল ব্যতীত জহর 
ভনপদেও দুই শেণীর সাহ। আছে, যথ| ঃ_বারেন্দ্র সাহ! ও মঘিয়! সাহা । 
বরেন্্র সাহ! ও মঘ্িয়া লাহ! ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান- 
দীহটের নাহা জাতি প্রদান নাই । মঘিয়। সাহ| অপেক্ষ! বারেন্জ 
ও তাহাদের সমাজ সাহাদের সামাজিক স্থান উচ্চ । মঘিয়| সাহারা 
অ্থবলে বারেন্দ্র সাহার গৃহের কন্য! গ্রহণ করিলে কন্যার পিত! সমাজে 
পতিত হইয়। থাকেন । মঘিয়। সাহার! কাহারও নিকট আপনাদিগকে 
মখিয়া সাহা বলিয়! পরিচয় দেন ন! । বারেন্দ্র সাহাদের এরূপ আত্মগোপন 
নাই । রাজসাহীর দুবলহাটীর রাজার! (১) মঘিয়া সাহ! । শ্রীহট্ট অঞ্চলে 
কায়স্থ-বৈদ্য-মূল সাহু ব্যতীত মৌলিক সাহা! সম্প্রদায় রহিয়াছে । _ইবিগলজ, 


E + সাহুলিয়।= এই পরগণাটী দ্বারবঙ্গেস্বরের ভমীদারীর সধ্যে । 
(১) শাছ্ধলি=ই হারা শ্রীবাস্তব্য কায়স্থ ও বিহার দেশের শ্রেষ্ঠ কায়স্থ ৷ 
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সুনামগঞ্জ ও মোৌলবীবাজ্রার মহকুমার : পশ্চিমাংশে প্রধানতঃ সাহাদের 


বাসস্থান । হঁহাদের মধ্যে বাণিয়াচু্দ সমাজ, দিনারপুর সমাজ এবং তরফ 


সমাজ প্রপান। এদ্যতাত হুবাজপুর ও পুটীজুরি নামে দুইটী সমাদ্ৰও 


শাহাদের মধ্যে আছে। দিনারপুর ও কুবাজপুয্ন সমাজ, বাণিয়াচু্ সমাজ 


হইতে উৎপন্ন । পুটীজুরী সমাজ, তরফের খারিজ ; অর্থাৎ এই সমাচটী 
তরফ সমাজ হইতে গঠিত। দক্ষিণভাগ সমাজ হইতে উৎপন্ন ইটা এবং 
ভাল্ণগাছ নামে দুইটী শাখা সমাজও আছে । শ্ৰীহট্র জেলায় সাহাদের মধ্য 
এই কয়টী সমাজ আছে। কায়স্থ-বৈদ্যমূল পূৰ্ব্বোক্ত শ্ৰীহট্ট সমাজ, দক্ষিণ- 


ভাগ সমাজ ও উজান সমাজের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; 


পুরোহিতও পৃথকৃ্‌। ইটা ও ভানুগাছ সমাজ, দক্ষিণভাগ সমাজের 
আশ্রিত। কেননা--দক্ষিণভাগ সমাজের সহিত কেবল এইমাত্র সম্বন্ধ 
আছে যে, ইটা বা ভান্ুগাছ সমাজের কেহ বদি এ সমাজের কোন ব্যক্তির 
কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তবে কন্যার পিতা নিজ পুরোহিতের দ্বার! 
মন্ত্রপাঠপূর্ববক কন্যাদান করিতে পারেন। কিন্তু দক্ষিণভাগ সমালের 
কেহ ইটা বা ভান্পগাছ সমাজের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন না। ইটা 
ও ভানুগাছ সমাজ সম্ভবতঃ (?) সাহ ও কয়েকজন সাহুর সম্মিলন দ্বার! 
গঠিত হইয়াছিল । 
( ২5:] 
বিগত ১৯২০ সালে শ্ৰীহট্টের সাহ! বণিকগণ সেন্দাস স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের 
নিকট সর্বপ্রথম আবেদন-পত্রদ্বার!া প্রার্থনা জ্রানান যে, ১৯২১ লালের 
সাহ! বণিক ও সেন্পাসে তাহাদিগকে বৈশ্য জাতি বলিয়া উল্লেখ 
শুড়ী প্রস্ করা হউক । শুন! যায়--তাহাদের।দেখাদেবি 
শাহুদের মধ্যে কেহ কেহ্‌ আপনাদিগকে 'বেশ্য’ বলিয়া পরিচয় দিতে প্রয়াসী 
ইইয়াছেন। শহট্রের “সাহা বণিক সম্প্রদায়” ও “সাহা সম্প্রদায়” পৃথক 
নহে। এই দুইটী শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত। উভয়ই একই জাতি। 
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কেনণ।=-লাহ। বণিক ও সাহু! মধ্যে বিবাহের আসাদান-এদান আছে । 
যাহার! ‘খন্দ বণিক’ বলিয়। দাবা করেন তাহারাও সাহা, মাউ, সাজী ও সৌ 


বলির থাঁকেন। অন্তদিকে আগুড়ি 'ও ঝাড়খন্দ নামক স্থানের কৈবর্তর। 
বধন ধনশালী হয়, তখন এরূপ শব্দের প্রয়োগ করে। আমর। ইহাও 
দেবিয়াছি_দিনাজপুর সহরের উপরে রামনগর বলিয়। যে পল্লী আছে, 
তন্মধ্যে প্রবাহিত কাঞ্চন নদের পশ্চিম পাড়ে যে সকল মুসলমান আছে 
তাহাদের মধ্যে প্রধান কারবারা ও ধনশালা মথুর সাহা, সাহরুদ্দিন সাহ। 
প্রভৃতি বর্তমান রহিয়াছে । এরূপ স্থলে নাহ। শব্দের পূর্বরূপ “সাধু'' 
(বণিক্‌ ) ছিল বলিয়া বোধ হয়। রায় সাহেব শ্রীযুত নগেন্্রনাথ বন্ধ 
মহাশয় তাহার “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’ এ-_[ বৈশ্যকাণ্ডে ]_ঘে সাহ। 
বণিকদিগের কথা লিখিয়াছেন, তাহাদিগকে তিনি বৈশ্য বলিয়াছেন 
গ্ুড়ী বলেন নাই । শ্রীযূত ক্বষ্জনাণ ঘোষ ও ব্ৰহ্মানন্দ ভারতীও নিজ 
নিজ পুস্তকে যে সাহা বণিকদিগের কথা বলিয়াছেন, তাহারাও বৈশ্য_- 
গুড়া নহেন। শ্রীহট্টের সাহা বণিকরা ‘বৈশ্য’ বলিয়। দাবী করেন--শু'ড়ী 
বলিয়৷ স্বাকার করেন ন! । ইহার! নামের শেষে অধিকাংশ স্থলে রায়, 
পোদ্দার, বিশ্বাস, কোথাও বা সাহ। এবং কোথাও দাম উপাধি ধারণ 
করেন। নবম অধ্যায়ের ১৪২ পৃষ্ঠায় যে সাহা বণিকদিগের উল্লেখ 
কর| হইয়াছে, তাহার! শু'ড়ী ছিলেন কিন! নিশ্চিতরূপে বলা যায় ন!। 
কারণ-_ইটার রাজা স্থবিদনারায়ণের সময়ে দ্বিজ ব্ৰহ্মানন্দ যাহাদিগকে 
ত্পণমন্ত্র পাঠ করাইয়াছিলেন, তাহার| যে শুড়ী জাতীয় ছিলেন, 
এরূপ স্পষ্ট কথা কোথায়ও পাওয়। যায় ন!। কুলাধ্রলাতে 'সাহ!” লিখিত 
আছে। ১৯০৩ খ্ৰীঃ অব্দে বৈদ্য-সন্তান শ্ৰীযুত মোহিনীমোহন দাস গুণ্ত 
্রহট্রের ইতিহাস নামে যে পুস্তক লেখেন, তাহাতেও_ “সাহ!' লিখ 
আছে। আমর! অন্ুসন্ধানাস্ততে জানিয়াছি যে, সাগর দীঘীর এ স্থানের 
সন্লিকটেও শু'্ডী জাতি ছিল না বর্তমানেও নাই । ইটার সেই স্থানবাশা_ 


১৬২ এরহট্রের নাহু সম্প্রদায় 


[গু সাহাদের পরে আগত] -_-নাহারাও 'শু'ড়ী* নহেন, ইহাও দেখা যার । 


বর্তমানেও সেই স্থানে শুড়া জাতির বাস নাই । এ স্থানবাসী সাহারা 
দাস ও হালদার উপাধি ধারণ করেন । যদি কেহ বলেন ,_সাগরদীধীর 


এ সাহার৷ “শুড়ী’ হইতে পারে; তদুত্তরে লেখকের অভিমত হইতেছে 
হইলেও হইতে ত পারে, তথাপি সং যিস্থলে নিশ্চিতন্লপে বলা সঙ্গত নহে । 
হবিগঞ্জের চিরাকান্দি প্রভৃতি স্থানে এখনও শু'ড়া জাতি আছেন। তাহার 
নামের শেষে সাহা পদবী লেখেন-কিন্তু বৈশ্যত্বের দাবী করেন না। 
সুনামগঞ্জে যাঁহার! শুড়া বলিয়া পরিচিত, তাহাদের অবস্থা খুব উন্নত। 
মালদহের শুর্ডী জাতির লোকেরা মৎস ধরিয়া বিক্রয় করে। তাহার! 
পশ্চিম দেশীয় । এই জেলায় মহানন্দা নদীর দুই পার্শ্বে মালদহ থানার 
এলাকা মধ্যে “বেশ্য দাহ!” জাতি আছেন । বর্তমানে তীহারা সেখানকার 
কায়স্থ ও রাজবংশিদিগের ন্যায় উপবাত গ্রহণ করিতেছেন। "মালদহ 
অঞ্চলের যুগীদিগেরওও পৈতা আছে । 
মৌলবীবাজার মহকুমাবাসী কোন কোন শোপ্ডরিক (শুড়ী ) জাতীয় 
ব্যক্তি ব্যবসায় ত্যাগ করত পরিচয় গোপন করিয়াছেন। এই অঞ্চলে 
শুড়াকান্দি বণিয়া একটি স্থান আছে। ইহার দ্বার! বুঝা যায়-_এক সময় 
এখানে শুড়া জাতির বাস ছিল। যে সকল সাহা বণিক, বৈশ্য বলিয়া 
দাবা করেন, তাহারা এ শুড়াদিগের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক রাখেন না 
এমন কি, তীহাদের স্পর্শ কর| কোন খাদ্যদ্রব্য ভোজন করে ন|া। উভয়ের 
পুরোহিতও ভিন্ন । 
২৪ পরগণ। জেলার নবাবগঞ্জ নিবাসা হাইকোর্টের উকিল *'নারায়ণচন্দ্র 
সাহ! শুড়া জাতীয় ছিলেন। তিনি “বৈশ্যখন্দ বণিক ও শোৌপ্ডিক’’ নামক 
সোম স্থরার সংশ্রব হেতু পুস্তকে শুড়াদিগকে এন্দ বণিক বলিয়াছেন 
শুড়ী নামের উৎপত্তি এবং ১১৬ পৃষ্ঠায় তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ১৮২৮ শককাব্দে প্রকাশিত তাহার এই 
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পুন্তকধানি ৩২৮ পৃষ্ঠায় পূণ এবং বহু তথ্য সমন্বিত । সাহ! মহাশয় 
১১ পৃষ্ঠায় “শচ্পপণি শত্ডিবণিক্‌ খন্দ সাহার বিবরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে 
নিধ্যাছেন_"ইহারা (শু'ড়ীর) বৈদিককালে সোম সুর! বিক্রয় করিত! 
এই সোম সংশব ব্যতিরেকে ইহাদের অপর কোন মদ্য নংঅঁব ছিল ন।। 
বোধ হয়, এই সোম সংশ্রব স্মরণ ও লক্ষ্য করিয়াই লোকে ইহাদিগকে' 
প্রড়ী বলে।" কিন্তু এই কথাটী আমর! মানিয়!। লইতে পারিলাম না । 
কেননা-_পণ্ডিতগণ বলেন, পাণিনি ব্যাকরণে আছে :_"শুণ্ডিকাদিভ্যোহ: 
৭1* ৪৩৭৬ অৰ্থাৎঁ--যাহার! মদ্যপানের গৃহে থাকে [মদ্য সরবরাহ 
করে], তাহারা শৌপ্ডিক । স্থতরাং মোম রসের সহিত স্থরার ব! শুড়ীর 
কোন সম্বন্ধ নাই। এই শৌঙ্ডিক জাতি অতি প্রাচীন জাতি। ইহাদের 
শবতাব সম্বন্ধে ঝগ বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ত্রিশং সুক্তের অষ্টম মন্ত্রে আছেঃ 

সরস্বতি অরমম্ম। অবিড._ চি 
মরুত্বতী স্বযতী জেষি শক্রুন_। 
ভাং [চচ্চধ জ্তং তবিষীয়মাণমিন্দে| 
হৃপ্তি বুষভং শতপ্তিকানাং ৷ 

অর্থাৎঁ-_হে স্রস্বতি ! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। মরুদ্গণের 
সহিত একত্রিত হইয়! দৃঢ়ত| সহকারে শক্রুদিগকে জয় কর। (ঘেরূপ) 
ইন্দ্র স্প্ধাবান্‌ দুষ্ট স্বভাব শৌণ্ডিকদিগের প্রধানকে হনন করিয়াছিলেন। 
উক্ত অষ্টম মনে শৌণ্ডিকেরা যে অনার্ধ্য ছিল, তাহা তাহাদের স্বভাবে 
প্রকাশিত হইতেছে । তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ সুক্তরের ১৪ মন্ত্রে আছে :-- 

কিং তে ক্নন্বত্তি কিকটেষু গাবে! 

নাশিরং দুহ্ে ন তপস্তি ঘর্ম্মং। 
আ| নে! ভরু প্রমগন্দস্তা বেদে। 

নৈচশাখং মঘবন্রন্ধয়। নঃ ॥ 
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অথাৎ-_“কাকট (মগধ) দেশের গাভানকল তোমায় কি করিবে? 
উহ্থার| যজ্ঞের জন্য দুগ্ধ দান করে ন৷। দুগ্ধ শদান দ্বার! পাত্রকেও দীপ্ত 
করে না । হে মঘ্বন্‌ (ইন্দ্র) ৷ এ সকল নীচবংশজাত প্রমন্দের ধন 
আমাদিগকে প্রদান কর।” পত্ডিতগণ প্রমগন্দদিগকে ধনশালী শৌণ্িক 
বলিয়৷ নি্দেশ করিয়াছেন। বদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই প্রম্গন্দ- 
দিগের যে নীচশাখা বিশেষণটী রহিয়াছে, তাহার দ্বারাই উহািগের 
ক্ষত্রিয় জাতিত্বের গৌরব, তথা “সোমরশের উৎপাদন কারিত্বের গৌরব 
বিদূরাত হইয়া বাইতেছে। আমাদের মনে হয়-_-ভারতের উত্তর সীমান্তে 
বৃটীশ সিংহের নিয়ত শক্তুতাকারী নমন্দ জাতি খগ্‌বেদে বিত মগের 
' প্রম্গন্দদিগের গোত্র পুরুষ মগন্দরাই। মহর্যি যাস্ক বলেন-__ম্গন্ন! 
কুনাদা মাঙ্‌ গদোমামাগগিয্যতীতি চ দদাতি। তদপত্যং প্রমগন্ধোহতয- 
স্তকুশীদকুলীনঃ। প্রমদকো বা যোহয়মেবান্ডি লোকো ন পর ইতি প্রেপ্সঃ। 
শণ্ডকো| বা পণ্ডকঃ পণ্ডগঃ প্রার্দকো বা! প্রা্দয়ত্যান্তৌ। আগুাবাণী ইব 
ত্রীড়নতি তন্তস্মে। পৈচাশাখং নাচাশাখো নীচেঃ শাখঃ ।''_[ নিরুত্তি 
১।৩২।৪'] যাহারা নীচ এবং কর্ম্মপণণ্ডকারা তাহারাই শণ্ডক-_মগন্দ নামে 
অভিহিত। উক্ত কাকট সম্বন্ধে ঝক্‌ুবেদের ইংরাজা অনুবাদক Wilson 
বলেন=—“Kikata is usually identified with south Behar," 
মহাত্ম| Weber বলেন—-“In the Riksambhita, where the 
Kikata—the ancient name of the people of Magadha." 
* যাহাহউক, কায়স্থ-সমাজ’ মাসিক পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুত ! 
উপেন্রচন্দর শাস্রী মহাশয় বলেন-_“ইহার! দ্বিতীয় মণ্ডলে তথাকথিত 
‘শণ্ডিক' এবং বর্তনান বাদালার ‘শোঁপ্ডিক’ বা ‘শু'ড়ি' দ্রাতি ৷” 


~ 
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* Vide Indian Literature, page 70. 
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১ 5১৮৭২ খ্ৰন্টাব্দের ৩ আঁইন 
দশম অধ্যায় 


১৮৭২ শৃষ্টাব্দের ৩ আইন কিরূপে “ব্রাহ্ম বিবাহ” আখ্যা পাইল, 
১৫৩ পৃষ্ঠায় আমর৷ তাহ। বলিয়াছি। আমাদের দেশে রাজ! 
পরামমোহন রায় কর্তৃক ''ব্রাহ্মধশ্ম” প্রবর্ত্মিত হইলেও তাহার সময়ে 
এবং তাহার পরবত্তা আচার্য্য হখি ৬দেবেন্দ্রনাথ' ঠাকুরের সময়েও. ত্রাহ্ম- 
সমাজের নরনারা হিন্দুধশ্মান্রমোদিত বর্ণ এবং জাতির ভেদ এবং প্রাচীন , 
বিবাহ-ব্যবস্থা মানিয়। চলিতেন ৷ কলিকাতাস্থিত “আদি ব্ৰাক্সসমাজে” 
এখনও আমাদের পুরাতন বিবাহ-পদ্ধতিই চলিতেছে ; কেবল বৈদিক 
সংস্কৃত ভাষার সমন্ত্রগুলির বাঙ্গাল। অঙ্তবাদ পড়া হয়, এই মাত্র প্রভেদ 
আছে। বত্রাহ্মানন্দ “কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রভাবে ত্রাহ্মসমাজে বর্ণভেদ 
এবং জাতিভেদের বন্ধন ও সঙ্গে সঙ্গে পৈতার ব্যবহার তুলিয়া দেওয়! 
হয় এবং অনেক নরনারী হিন্দুবিবাহের ব্যবস্থা উল্লংঘন করিয়া ভিন্ন. 
ভিন্ন বর্ণ এবং জাতির সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিতে ব্যগ্র হন, এবং 
কতকগুলি নরনারী এরূপ ধরণের বিবাহ__[যেমন ব্রাহ্মণ 'ও শুদ্রের মধ্যে 
বিবাহ]--করিয়া বসেন । অন্ততঃ সহস্রাধিক বৎসর হইতে বিভিন্ন বণ 
এবং জাতির মধ্যে মিশ্র বিবাহ-প্রথাঁ-_অঙ্কুলোম এবং প্রতিলোম উভয় 
প্রকারই *] অবৈধ বলিয়! সমাজে এবং আইন আদালতে গৃহীত হইতে 
* পাঁচীন ভারতে অনুুলোম (d৫502din9) বিবাহ-প্রচলিত এবং প্রতিলোন  (95- 
০6n0in€) বিবাহ নি্ধিচদ্ছচ ছিল । সল্প্রতি কয়েক বৎসর হইল স্যার হরিসিংহ গোঁড় 
(ৰিথ্যাত ব্যবহারজ্ীব) মহাশয়ের প্রবর্তিত আইনে হিন্দুদ্রিগর ভিতর এই অন্ুলোন 
প্রডিলোস উভয় প্রব!র মিশ্র বিবাহ সম্পূর্ণ বৈধ বলিয়| গেণা হইয়াছে । 


2৬৬ অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ পদ্ধতি 


ছিল। এই কারণে, কোনও অনুকুল রাজবিধান বা আইনের আশ্রয় ভি 
ব্রাহ্মণ-শুদ্রাদির পরস্পর এরূপ বিবাহ সমাজে এবং রাণদ্বারে অবৈধ এবং 
এরূপ বিবাহজাত সন্তানের! জারজ স্থতরাং পিতৃমাতৃ সম্পত্তির অ্নধিকারী 
বলিয়া গণ্য হইবার আশশ্খ| দূরীকরণার্থ গত ১৮৭১ খ্রীষ্টাঝে ৮কেশব্চন্ 
সেন মহাশয় সবিশেষ চেষ্টিত হন। ইহার ফলে ১৮৭২ ধীষ্টাব্দের ২২শে মার্চচ 
তারিখে এই আইন (Act III of 1872) মহামান্য গভর্ণর জেনারেল 
বাহাদুরের দ্বারা অনুমোদিত হইয়| সমগ্র ইংরেজশাসিত ভারতের একতম 
রাজব্যবস্থা ব| আইন স্বরূপে গৃহীত এবং তদবধি প্রচলিত রহিয়াছে। 
উহার ভূমিকা বা Preamble টী এই_ 

‘Whereas it is expedient to provide a form of 
‘Marriage for persons who do not profess the Christian, 
Jewish, Hindu, Muhammadan, Parsi, Buddist, Sikh or 
Jaina religion and to legalize certain marriages the 
Validity of which is doubtful. Itis hereby enacted as 


as follows 2? 


= 


অর্থাৎ__“যেহেতু, যে সকল নরনারা খৃষ্টান, ইহুদা, হিন্দু, মুসলমান 
পারসিক, বৌদ্ধ, শিখ অথবা! জৈন ধর্ম্ম স্বীকার করেন না, তাঁহাদের জ্রন্য 
এক রকম বিবাহ-বিধান প্রণয়ন করার এবং কতকগুলি এরূপ বিবাহকে 
[যাহাদের বৈধতার সম্বঙ্গে সংশয় রহিয়াছে]-_বৈধ বলিয়া অন্গুমোদিত 
করিয়া লইবার আবশ্যক হইয়াছে। তঙজ্জন্য আইন ক্ররা যাইতেছে, যে” 
উল্লিখিত ভূমিক! ব! মুখবন্ধ হইতে দেখ| যাইতেছে যে, :এই বিবাহকে 
“ব্রাহ্ম বিবাহ” অথব| এই আইনকে “তব্রাহ্মবিবাহ আইন’”’ও বলা হয় নাই । 
যেহেতু, সাধারণ।;এবং নববিধান সমাজের ব্রাহ্ম নরনারীরা উল্লিখিত 
ধর্ম্মগ্ুলির একটাকেও স্বাকার করেন না এবং তাহারা পৃথিবীর যে কোনও 
‘দেশের যে কোনও সমাজের-_[এ ধর্শ্মদল্প্রদারগুলির বহির্ভ ত]--নরনারীর 


১৮৭২ খুষ্টাব্দের ৩ আইন ১৬৭ 


| হিত বিবাহ-বন্ধনে বন্ধ হইতে পারেন, তাহার জন্তই আমাদের দেশের 
| লোকেরা এই আইনের, দ্বার৷ “বিধিবদ্ধ এবং রেজেষ্টারী-কৃত বিবাহকে 


“্রাহ্ম-বিবাহ” এবং আইনটাকে “ব্রাহ্ম বিবাহ আইন’’__এই ছোট এবং 
fh fl 
সরল নাম দিয়াছে । প্রাচান আৰ্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত আট রকম 


| বিবাহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ “ব্রাহ্ম” বিবাহের সহিত এই তিন আইনের 


ব্বাহের কোনও সদ্দ্ধ নাই। বরং্চ এই বিবাহকে পৃথিবীর 
প্ৰসিদ্ধ প্রস্থাসস্থবহ্ে অল্রিস্রাসীলিগেল্ল শল্িব্বাহ বল৷ 


| ৰাইতে পারে। এই বিবাহজাত সন্তান-সন্ততি সম্পূর্ণ বৈধ বলিয়! গণ্য 


হইয়া থাকেন এবং তাহার। তাহাদের মাতাপিতা জন্মগত যে দায্লভাগ 
আইনের অধীন, সেই দায়বিধির-_[হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, Civil law 
এর] ব্যবস্থাঙ্কলারে পিতৃ-মাতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকেন । 
গকেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের চেষ্টায় বিধিবদ্ধ. আইনের অনেক পগ্রণ 
আছে যেমন, (১) বরের আঠারো! এবং কন্যার চৌদ্ধবংসর বয়সের কম 
বিবাহ হইবার উপায় নাই, (২) পত্নীর জীবদ্দশায় স্বামী পুনরায় বিবাহ 
করিতে পারেন না, (৩) বিধব|। নারীর বিবাহ হইতে পারে, (৪) এই 
বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন কর। অত্যন্ত কঠিন এবং (৫) স্বামী বা স্ত্রী পরে যদ্দি 
এমন কোন ধৰ্ম্ম গ্রহণ করেন, যে ধর্শ্মে পুরুষের বহুবিবাহ-_[যেমন হিন্দু ও 
নৃদলমান ধৰ্ম্ম] অথবা স্ত্রীর যুগপৎ বহুপুরুষ সংসৰ্গ অবৈধ বা অসামাজিক 
বলির| নিন্দিত হয় না-_[যেমন তিব্বত এবং নেপালের কোনও কোনও 
দ্রাতি ধর্শ্মের অন্সুমোদিত আছে]--তাহা হইলেও তিনি নৃতন কোন স্ত্রী 
অণর! পুরুষকে বিবাহ করিতে পারেন ন! । তথাপি--একমাত্র মহাদোষের 


কারণে উহার যাবতীয় গুণ,_[এক কলল দুদ্ধেএক বিন্দু গোমুত্র নিশ্রণের 


মত]-_একেবারে মাটি হইয়! গিয়াছে। যেহেতু এই আইন অনুসারে 
যিনিই বিবাহ করিতে চাহিবেন, তাহাকেই-_[বর-কন্য। উভয়কেই] 
অন্ততঃ তিনজন সাক্ষীর সন্মুখে-_[বরকন্যার (বিধবার পক্ষে নহে) বয়স 


১৬৮ অনমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ পদ্ধতি 


একুশ বংসরের কম হইলে পিতা বা অভিভাবকেরও সন্মখে এবং মন্মতি 
অঙ্ুসারে]_প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দির! স্বাকার করিতে হইবেঁআসমি 
হষ্টান্‌, ইহুদী, মুসলমান. পাব্লিক লৌহ, শিখ 
অখনা জৈন শুবৰম্ম স্বীকার ক্কশ্লি ন৷। 

প্রসিদ্ধ বিদুষী ব্রাহ্মণ-কন্তা পণ্ডিতা পরমাবাঈ সরস্বতী যখন বিপিন! 
চন্দ্র দাস এম-এ কে বিবাহ করিয়াছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যখন 
ব্রাহ্মণ-কন্য৷ ্রীমতা বাসন্তী দেৰীকে বিবাহ করিয়াছিলেন-_[উভয় ক্ষেত্রেই, 
প্ৰতিলোম সম্বন্ধ ঘটিয়া ছিল]-_অথবা আমাদের হিন্দুসমাজের শিরোমণি 
সদবশ সুসভ্য এবং সুশিক্ষিত যে শত শত নরনারা স্বকীয় মনোবৃত্তির দ্বার! 
' পরিচালিত হইয়া নিজেদের বর্ণ, জাতি এবং সমাজের সঙ্কার্ণ সীমার বাহিরে 


|, 


জআসাঁসি হিন্দুশ্বস্ত স্রীক্াত কুলি নন! এই প্রতিজ্ঞ৷ প্রকাশ 
_ করিতে হইযাছে। আমর! জানি-এরূপ বিবাহার্থীর মধ্যে অনেক সজ্জন 
_ ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে বেদাদি সচ্ছান্রান্মোদিত ধা্শ্মিক এবং সত্যবাদী 
হিন্দু জানিয়াঃএবং বিশ্বাস করিয়াও এই উদ্ভট আইনের খাতিরে জ্সানি 
হিন্দু নহি এই প্ৰতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
ডাক্তার স্যার শ্রীযুত হরিসিংহ গোৌড মহাশয় তাহার আইনের দ্বারা 
হিন্দুসমাজে অসবর্ণ বিবাহ পুনঃ প্রচলিত করাইয়!- এরূপ বিবাহাথীঁ নরনারীর 
যে মহদুপকার করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

যুরোপীয় সভ্যতা এবং শিক্ষালাভের প্রভাবে যে সকল নক্পনারী স্ব স্ব 
বণ, জাতি এবং কুলের আচার-ব্যবহারের এবং ভতদন্তযায়ী মধ্যাদার প্রতি , 
বাতশরদ্ধ হইয়াছেন এবং তদুপরি নিজ নিজ পূর্বপুরুষের আশ্রয়স্বরূপ ধর্শে 
বিশ্বাস হারাইয়াছেন, এইরূপ নরনারীর-_[তাহারা নিজ নিজ আদর্শান্ুরপ 
কোন সগুণ বা নিগুণ ঈশ্বর ব! ব্রহ্মবস্তর অস্তিত্বে বিশ্বাসী হউন বা না 
হউন] জন্যই তিন আইনের ‘সিভিল-বিবাহ’-ব্যবস্থার 'প্রয়োজন অসম্নভূত 


১৮৭২ খৃষ্টব্দের ৩ আইন Lh 


I [যাছিল। শ্ৰীযুত ,হরিলিংহ গৌড় মহাশয়ের আইনের আশয়ে শুধু 
J হিন্দুজা তির অসবর্ণ বিবাহের বাধা উঠিয়। গিয়াছে ;-_উহার সাহায্যে ত্রাহ্মণ- 
ব্র,নর্শূদ্রকন্যাকে কিংবা শূদ্রবর, ত্রাহ্মণ-কন্যাকে হিন্দুশান্্রানুমোদিত বিবাহ 
| ব্যবস্থানুদারে--মৌলিক সংস্কৃত ভাষার-_[ অথবা অঙুবাদিত অন্ত যে কোন 
| ভাষায়] মন্রপাঠ সহকারে আঙ্ণষ্ঠানিক-_[যেমন অতিথি সংকারের পান্য, 
| অৰ্ম-মধুপর্কাদি দান, সম্ত্রদান, কুশত্ডরিকা হোম, লাজহোম, পাণিগ্রহণ, 
| দি্ৰাভতিষেক, অশ্যারোহণ, খ্রুবদর্শন এবং চতুথীকশ্ম পধ্যস্ত]-_বিবাহ করিতে 
| পারেন। শ্রীমদ্‌ দয়ানন্দ স্বামিমহারাজের প্রবর্তিত “আৰ্ধ্যগমাজে'' 
| এইরূপ অমবর্ণ বিবাহ অনেক দিন হইতে চলিতেছে । আৰ্য্য-সমাজীদিগের 
| মধ্যে অনেকেই জন্মগত বৰ্ণব্যবস্থ। মানেন ন৷,_গুণ এবং কর্ম্মান্মারে 
হইতে স্বামী বা স্ত্রী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের সকলকেই বাধ্য হইয়া || 
| জহ্লোমক্ৰমেই অসবৰ্ণ বিবাহ হইয়| থাকে । ডাক্তার গৌড়ের আইনের 
দ্বার! “আর্য্যসমাজীদিগের’* 
| হ্থসিদ্ধ) হইয়৷ গেল । এনিয়।, আফ্ৰিক|, যুরোপগ এবং আমেরিকার 
| | অথাৎ পৃথিবার যে কোন দেশের এবং জাতির অথব!| ঘে কোন ধ্দ্ম 
₹লল্প্রদায়ের নরনারা যদি তাহাদের জন্মগত ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া “আৰ্য্য 
মমান্ের'' অথব! শূতন “হিন্দুনভার’* অন্তুমো দিত শুদ্ধিনংস্কারে সংস্কৃত হইয়। 
| ‘আৰ্য্যধ্্ন” বা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাহার যে ‘জাতিতে’ প্রবেশ 


বর্ণ-ব্যবস্থ৷ যানেন ; তাহাদের সেই আদ্শমতে নির্দ্ধারিত বর্ণের মধ্যে 


এরূপ বিবাহ পাকাপাকি (আইনের' দ্বারা 


| করিতে চাহেন, সে জাতি৷ রব! সমাজের পঞ্চায়ত অথবা! মাতব্বর 


|! নামাজিকের!] তাহাকে নিজেদের জাতিতে এবং সমাজে “তুলিয়! লন,” 
| তবেই এরূপ কোন ( এনিগাটীক, আফি কান, যুরোপীয়ান ব| মার্কিন) 


নরনারীকে এদেশের কোন হিন্দু নরনারী ডাক্তার গৌড়ের আইনের 
নাহায্যে বিবাহ করিতে পারেন । আমাদের দেশের রাজা, মহারাজা এবং 


| বড় বড় জমীদারের৷ আমনি, ইহুদী, যুরোপীয়ান অথব! মার্কিন কোনও 
! বিবি ব! মেমকে 'ববাহ করিতে কামনা করিলে “আৰ্ধ্যসমাজী বিবাহ 


rd 


১৭৪ 


অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ পদ্ধতি 


পন্ধতি’’ এবং গোৌড় সাহেবের আইন তাহাদের সেই কামনা পগরিপূরণ 
করিতে পারে। “শুদ্ধি সংস্কারে সংস্কৃত” এবং হিন্দুধর্শ্মের কোন নিদ্দিষ্ট 
একটী বর্ণ, জাতি এবং সমাজে “স্বগৃহীত” হইতে না পারিলে অথর| হইতে 
স্বীকার না করিলে, জন্দপ স্বদেশী বা ভিন্নদেশীয় এবং ভিন্ন ধৰ্ম্ম সম্প্রদায়ের 


নরনারীর সহিত আমাদের হিন্দুধর্ম্ম এবং সমাজভুক্ত কোনও নরনারীর 
বিবাহ একমাত্র উক্ত তিন আইনের দ্বারাই হইতে পারে,_ হিন্দুধর্দ্মের 


নরনারা ভিন্ন খ্রীষ্টানাদি ভিন্ন ধর্ম্মদম্প্রদায়ের মধ্যে মিশ্র-বিবাহ গোড় 
সাহেবের আইনের সাহায্যে সিদ্ধ হইতে পারে না । 

জাতীয় এবং কৌলাীন্ত মর্য্যাদার মায় যাহার! সম্পূর্ণভাবে কাটাইয়াছেন, 
' তাহারাই শুধু তিন আইনের সাহায্যে বিবাহিত হইতে পারেন, স্বত্রাং 
তাঁহাদের জাতিপাতের প্রশ্ন উঠিতেই পারে ন!। শবিদ্যাসাগরের 
প্রবত্তিত “বিধবা বিবাহ আইন” এবং ডাক্তার গৌড়ের প্রবর্তিত “হিন্দু 
অসবর্ণ বিবাহ আইন”__এই দুইটি আইন অন্তুপারে নিস্পন্ন বিবাহে হিন্দু 
শাস্ত্রের বিধি-ব্যবস্থা ষোল আনা চলিতে পারে এবং বহুস্থলেই চলিতেছে। 
তথাপি, উক্তরূপ বিবাহে বিবাহিত দম্পতী এবং তাহাদের আত্মীয় 
স্বজনের! অর্থ সামর্থ্যে এবং পদমর্য্যাদায় খুব উচ্চ না হইলে, নিজ নিজ 
সমাজের মর্য্যাদ৷ পূর্ণভাবে পান না। আইনের বলে কেহ জাতি, সমা 
অথবা কৌলীন্যের সন্মান পাইতে পারেন না,__সেগুলির কর্ত্যা ধর্ত্তা এক- 
মাত্র স্বজাতি এবং স্বণমাজের সামাঙ্রিকেরাই হইতে পারেন। অন্তান্ন 
রাজকুলের কথ! দূরে থাকুক, ভারতের ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অকলঙ্ক 
ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়! স্বীকৃত মেবারের মহারাণন্র বংশও বিধবা বিরাহ- 
প্রস্থত ( মহাবীর হশ্মীর-পুত্র ) কায়স্থসিংহের দ্বারাই রক্ষিত হইয়াছে। 
সেদিনও মাকিন দেশের খৃষ্টান্‌ মাতাপিতার এক কুমারী কন্য| (Miss 
Nancy Miller নূতন নাম শ্শ্মিঠ৪। দেবী) এক প্রলিদ্ধ 
কুলোস্তব হন্দোরের এক নৃপতির সহিত সামাঞিক' মর্ধ্যাদার সঙ্গে 


2৭৯ 


১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ অইন 


| ys হিন্দুবিবাহ পদ্ধতি অঙ্গুণারে বিবাহিত৷| রাজ্ঞীর সিংহাসন লাভ 
করিয়াছেন। তিন আইন অঙক্তুদণারে বিবাহিত দম্পতি এবং তাহাদের 
| সন্তান সঁতির| পৃথিবীর যে কোন সভ্য এবং ভদ্র সমাজে নিজ 
নিদ অর্থ সামর্থ্য এবং পদগর্য্যাদার অনুরূপ যম্মান প্রাপ্চ হন, কেহই 
| তাহাদিগকে (এ আইনের ব্যবস্থাস্তদারে বিবাহিত হইবার জন্ত ) 
| কোনও প্রকারে হীন মনে করেন না, করা উচিতও নহে। খ্রৃষ্টান্‌ 
| স্থব| নুদলমান ধৰশ্মশান্ৰান্ুমোদিত পাদরী ব। মৌলভীর সাহায্যে বিবাহিত 
| নেই যেই ধৰ্ম্মে আস্থাবান্‌ দম্পতীর অপেক্ষা তিন আইনের সাহায্যে 
বিবাহিত দম্পতীর সম্মান কোনও অংশে হীন নহে এবং সেরূপ মনে 
করার কোনও কারণ নাই । এদেশের শান্তরীয় “ব্রাহ্ম বিবাহের" লক্ষণ 
| এগ্রমহুমংারাগ্ তাহার সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৭শ শ্রোকে 
| বলিয়াছেন। অন্যান্য গৃহান্ডত্রকার এবং স্থৃতি সংহিতার ঝষিরাও এ সমহবক্ষে 
| নু মহারাজের সহিত একমত । সেই শ্লোকটী এই :_ 


“আচ্ছদ্য চাচ্চয়িত্বা চ শ্রুতিশীলবতে স্বয়ম_। 

আহুয় দানং কন্যায়! ব্ৰান্মোধৰ্ম্মঃ প্ৰকীত্তিতঃ। ২৭”’ 

সুপ্রসিদ্ধ জাশ্মান পণ্ডিত পগ্রোফেগার জি বৃহ লার ইংরাজী ভাষায় 
উক্ত গ্লোকের এই অঙন্গুবার করিয়াছেন The gift of a dau- 
ghter after decking her ( with costly garments ) and 


honouring (her hy present of jewels) to a man 
learned in the Vitda and of good conduct, whom 


{the father) himself invites, is called the Brahma rite.” 
Note, The commentators Narayana and Raghavananda 
refer ‘অচ্চফ্িত্ব, after honouring (the bridegroom with 
the honey-mixture, অৰণ্য )-1 


১৭২ অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ পদ্ধতি 


[fail 


সোঙ্গান্জি বাঙ্গালা অনুবাদ 
সসশ্মানে আবাহন করিয়া [বর এবং কন) উভয়কেই] বস্ত্র এবং অলঙ্কার!" 
দির দ্বার সৎকারপূর্ব্বক কন্যাদান করাকে “্রাহ্মবিবাহ’’” বলে! 
[মন্তব্য_ পূর্বে যাবতীয় বিদ্যাই ( বেদ, বেদাঙ্দ, বেদান্ত এবং উপবেদ ) 
“বেদ’’ নামে বিখ্যাত ছিল ; এই বিবাহে কন্যাদতারই আগ্রহ,_কন!! 
গ্রহীতার নহে ] 

১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুমারে কোন পুরুধের__[তিনি যে ধর্শ্মেরই 
হউন ]__বিবাহিতা স্ৰী বাচিয়| থাকিতে বিবাহ হহঁতে পারে ন|। Section 
(2) conditions :—(t) Neither party must at the time of 
| marriage have a husband or wife living. Sec. 10 অনুসারে 
2nd Scheduleaর লিখিত বর এবং কন্যার Declaration ব| অঙ্গাক্কার 
পত্রে লিখিতে হইবে_[., A. B., hereby declare as follows— 
(t) I am at the present time unmarried বর্তমান সময়ে [ আনি 
অবিবাহিত অর্থাৎ ] আমার দ্র জীবিত নাই । কন্যার অঙ্গীকার 
পত্রও এরূপ, অর্থাৎ আমার স্বামী জীবিত নাই Ve কোনও বাক্তি তাহার 
স্রীর জ৷বিতকালে স্ত্রীর কথ! লুকাইয়া রাখিয়। এ তিন আইন অনুসারে 
বিরাহ করিলে সে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের (I[.P.C.) ৪8৪ ধার! 
অমুদারে দণ্ডিত হইবে এবং" দ্বিতীয় বিবাহ নাকচ (৮০i) হইয়। যাইবে ৷ 


অবশ্য এই আইনের ( এবং গৌর সাহেবের আইনেনে'ও ) অঙ্গমত বিবাহের 


ফলে উৎপন্ন সন্তানদের দায়াধিকার (succession) লইয়া নানাকর্মপ 


€গালযোগ হইতে পারে ; কিন্তু কল্পন! (specu; ation) দ্বারা কত ক্রি 


বকম গোলযোগ হইতে পারে, তাহ! ভাবিয়া তৎ্সদ্ন্কে বাদান্সবাদ করা 
এই পুস্তকের উদ্দেশ্যের বহিভূত। 


বিদ্যাবান্‌ এবং সচ্চরিত্র বরকে 


প্রাচীন কামরূপের বিবিধ সামাজিক প্রসঙ্ক 


একাদশ অপধ্বায় 
প্রাচীনকালে ভারতব্যের সীমা পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের 


| উপকূল হইতে পশ্চিম দিকে ভূমধ্য সমুদ্রের পূর্বব উপকূল পান্ত 
| 


ভারতবর্ষের বিল্তৃত ছিল। পশ্চিমে টরাম্‌ হইতে আরস্ত 
প্রাচীন সীম! করিয়।-_[ এসিয়ামাইনর দেশের উপরু দিয়! 


এবং তাহার পরে]-_আশ্শ্মেনিয়া, মিডিয়। (মত্র), পারস্য, আফগানিস্থান, 
বাল্খ (বাহলীক) এবং তিব্বত দেশের উপর দিয়! পূববদিকে চীন দেশের 
দক্ষিণ প্রান্ত দিয়| পূৰ্ব বা প্রশান্ত সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থদীর্ঘ পর্বতমালার 
নাম ছিল “হিমালয় বৰ্ষপর্ববত" । বায়ু [৩য় অধ্যায়], বিষ্ণু (২য় অংশ ১ম ও 
২য় অধ্যায়], এবং মৎস্য প্রভৃতি মহাপুরাণের মতান্গুবত্তী হইয়া মহাকবি 
কালিদাস তাহার কুমার সম্ভব কাব্যের প্রথম স্গের প্রথম শ্লোকে 
হিমালয়ের বর্ণনায় প্রথমে বলিয়াছেন := 
আছেন উত্তর দিকে দেব আত্মময় 
অচল কুলের রাজা নাম হিমালয়; 
পূর্বব 'ও পশ্চিম এই দুই পারাবার 
মগ্ন করি’ রাখিয়াছে দুই প্রান্ত তার ; 
‘ শৈলন্ত্ৰের স্থুবিশাল শরীর আয়ত 
রহি বাছে মেদিনীর মানদণ্ড মত! 
_গ্রীযুত অথিলচন্্ৰ ভারতী ভূষণের অনুবাদ 
গ্রীক ভৌগোলিক ষ্টাবে, আরিয়ান, এরাটোস্থেনিদ এবং ফরাসী 
প্রতিহাপিক এম, চালম রোলিন প্রমুখ পণ্ডিতেরাও এই একই কথা 
বলিয়াছেন। 


১৭৪ প্রাচীন কামর্ূপের বিবিধ সামাজিক প্রসঙ্গ 


প্রাচীন হঁতিহাস ও পুরাণ অঙ্লধারে €ককয় ও তংসন্নিহিত “ম্র দেশ" 
(North Persia) বর্তমান পারল্য দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কাশ্যপ 


কামকপী ও বাঙ্গালী সমশ্রেদী 
সধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন নিন্দার 
বিষয় নহে 


হদের (0a5Dean 5৭) উপকূল হইতে আর্ত 


অবস্থিত ছিল। যাহারা ক্যানিংহাম সাহেবের' 
পদাহুবর্ত্তা হইয়া পূর্ববপাঞ্জাবে কেকয় এবং মন্র রাজ্যের অবস্থান নির্দেশ 
করেন, তাঁহারা রামায়ণ মহাভারতাদির মত অবগত না হইয়া এরূপ 
বলিয়া! থাকেন। দশরথ কেকয় রাজকন্যা কৈেকেয়ীকে, পাঞুরাজ| মন্ররাজ- 
কন্তা মাদ্রীকে, ্রীকৃষ্ঃ মদ্রদেশের এক রাজকন্যাকে, বস্থুদেব আফগান 
রাজ্যের উত্তরাংশে অবস্থিত ব্যাকট্রীয়ার (আধুনিক বল্খ দেশের) পৌরর।' 
বংশীয় রাজকন্যা রোহিণীকে, ধৃতরাষ্টর গান্ধার রাজকন্তা! গান্ধারীকে বিবাহ" 
করিয়াছিলেন এবং এরূপ শত শত বিবাহের দৃষ্টান্ত আছে। কাজেই, 
কামর্লপের ব্রাশ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির লোকেনর| যদি বাঙ্গালার 
সমশেণীর লোকের সহিত সামাজিক পান ভোজনের এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের 
প্রথা প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে নিন্দার বিষয় কিছুই নাই । 
পৌরাণিককালে অর্থাং রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদির সগয়ে' 
ভারতখণ্ডের প্রাচ্য ভূভাগে মিথিলা এবং কৌশিকাী-কচ্ছের পূর্বদিকে পুণ্ড, 
প্রাচীন কামৰূপ নাগক জনপদ এবং তাহারও পূর্বে প্রাগ- 
রালোর বিস্তৃতি জ্যোতিষ রাজ্যের জবস্থিতি ছিল, জানিতে' 
পার! যায়। উত্তরকালে পুণ্ড, দেশের ‘দক্ষিণাংশ বরেন্দ্র’ এবং প্রাগ্‌ জ্যোতিষ 
‘কামরূপ’ নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল । উরে নেপালের কাঞ্চনাত্রি 
( কাঞ্চন জঙ্ঘ| ), পূর্বের দিক্করবাসিনা ( দিক্ষু ) নদা, পশ্চিমে করতোয়া এবং 
দক্ষিণে ত্রগপুত্র নদের সহিত লাক্ষ। বা শীতলাক্ষা নদাঁর সঙ্গম স্থান-_এই 
চতুঃসীমাস্তবত্তা ভূভাগ মধ্যযুগে “কামরূপ মণ্ডল” নামে বিখ্যাত ছিল। 
গত অষ্টাদশ শতকের অন্তিম পাদে ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ পরিবত্তিত হইয়াছে 


করিয়া আৰ্শ্মানিয়া দেশের সন্নিহিত স্থানে 


অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ পদ্ধতি ১৭৫ 
এবং উহার প্রায় সমগ্র জলই লুতন খাতেঁ_[ যমুন। নদীর খাতে ]=_ 
প্রবাহিত হইতেছে। এই যমুনা বা নূতন ব্রহ্মপুত্রের স্থষ্টি হওয়ার ফলে 'ও 
গুণ্ড দেশে স্থবিখ্যাত এবং বিশালকায়! করতোয়া নদী লুপ্তপ্ৰায় হইয়া 


| বাওয়ায় দেশের ভৌগোলিক আকার অনেকাংশে পরিবত্তিত করিয়াছে। 
|| ইত্য়ার উদ্দীন মহম্মদ বিন্‌ বখতিয়ার খালজীর -[ সাধারণতঃ শিশুপাঠ্য 


যা্ালার ইতিহাসে যিনি পিতৃনাম “বখতিয়ার খিলিজি” নামে পরিচিত ] 
বঙ্গ বিজয়ের কালে করতোয়। নদার বিস্তার, গঙ্গা নদীর বিস্তারের তিন 
গুণ অধিক ছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং এখন ৪ (অর্থা২-১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) 
জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলার স্থানে স্থানে এ 
ক্রতোয়ার শুদ্ধ খাতের বিস্তৃতি দেখিয়! উহার পূব অবস্থার বিষয় অনুমান 
কর! যাইতে পাঁরে । বর্তমান দিনাজপুর জেলার পূর্ববাংশ, রংপুর জেলার 
সম্পূর্ণ, বগুড়া জেলার পূর্ববদিকের কতক অংশ ও ময়মনগিংহ এবং ঢাক! 
দ্রিলারও কিয়দংশ প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অস্তভূ ক্ত ছিল। 
কামরূপ রাজ্যের এবং গৌড় রাজ্যের সীমা চিরকাল একরূপ থাকিত না! 
[থাকার সম্ভাবনাও নাই-_ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল হইতে এ 
কামৰূপ ও পৰ্য্যন্ত বান্দালা প্রেসিডেন্সির আয়তন এবং 
গৌড় ল্য সীমা কতবার পরিবর্তিত হইয়াছে তাহ 
সকলেই জানেন ] ৷ গোৌড়ের পাল বংশীয় খর্ম্মনাল এবং সেন বংশীয় 
বল্লাল সেন এবং পূর্বরঙ্গের বশ্ম বংশীয় বজ্রবর্শ্মা প্রমুখ বাঙ্গালী রাজারা 
মধ্যে মধ্যে কামৰূপের, অংশ বিশেষ জয় করিয়! লহতেন, আবার 
কামরূপের ভাস্কর ব্শ্মা এংং হর্ষ ব! হরিয প্রমুখ রাজার! গৌড়বঙ্দের ক্ষোন 
কোন অংশ জয় করিতেন । উভয় রাজ্য মধ্যে গমনাগমনের প্রাকৃতিক 
প্ৰতিবন্ধ কোনও না থাকায় পূর্বব ও উত্তর বদের এবং কামরূপের 
জনমাধারণের ব্যবসায় বাণিজ্য এবং অন্তান্য বিষয় কম্মোপলক্ষে পরস্পর 
যাতায়াত এবং মিলন মিশ্রণ খুর স্বাভাবিক ছিল। 


rr প্রাচীন কামরূপের বিবিধ সামাজিক প্রসঙ্গ 
YU কামরূপ রাজ্যের যে সীমা প্রদত্ত হইয়াছে, তদয়ুমারে 
জেলার যে অংশ করতোয়া নদীর পূর্ব তীরে [ সামান্য অংশই ] 
EL পড়িয়াছে, উহাকেই কেবল প্রাচীন'কামরপের 
অন্তৰ্গত বলা যাইতে পারে । করতোয়| এবং 
কৌশকী বা কুশী নদীর অন্তর্গত ভূভা ভূভাগ মধ্যযুগে পুণ্ড দেশের অস্তর্গত ছিল। 
প্রাচীন কালে পুণ্ডের রাজ্রধানী ছিল পৌগ্ বর্দ্ধন। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার 
শ্ৰীযুত হরপ্রসাদ শান্তী মহোদয় কে, সি, আই লেখককে বলিয়াছেন 
কালে বর্ভমান রঙ্রপুর, জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর অঞ্চল পৌগ্ড, দেশের 
অন্তর্গত ছিল।” পরবর্তীকালে পুণ্ড দেশের দক্ষিণাংশ অর্থাৎ বর্তমান 
দিনাজপুর জেলার দক্ষিণে কতকাংশ বরেন্দ্র বিভাগের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছিল 
গুণ সাম্রাজ্যকালে দিনাঙ্গপুর পৌগ্ড, বরদ্ধন ‘ভূক্তি’র (Division) বং 
কোটীবর্ষ ‘বিষয়ের’ ( পরগণার ) অন্তঃপাতী ছিল। হেমচন্দ্রের অভিধান 
চিন্তামণিতে ( গ্রীঃ ১৩শ শতাব্দী) “দেবীকোট, উমাবন, কোটীবর্ষ, 
বাণপুর এবং শোণিতপুর’_এই পাচটী নাম সমপর্য্যায় ভুক্ত বলিয়া 
পাওয়! খায় । বর্তমান, দিনাজপুর অঞ্চল এক সময়ে এ পাচটী নামেই 
খ্যাত হইয়াছিল । এখনও এই জ্রিলার ভিতরে বিশাল বাণগড় বা 
বাণপুরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। এখানে “কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির”' 
নিৰ্শ্মিত শিব মন্দিরের ভগ্রাবশেষ আবিদ্কৃত হইয়াছে এবং উহারই একটী 
স্তম্ভে “কাস্বোজাব্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌল্লেরয়ং প্রাসাদো নিরমায়ি 
কুপ্যরঘট! বর্ষেশ ভূভূষণঃ” ইত্যাদি সমন্ত শ্লোকাঁ।। খোদিত আছে । ডহা 
_ তথ! হইতে আনীত হইয়! দিনাজপুরের মহারাজ :;াহাদুরের উদ্যানে স্থাপিত 
হইয়াছে । এই কাম্বোজবংশীয় নৃপতির নাম পাওয়া যায় নাই । উক্ত 
শিবমন্দির প্রস্তুতির কাল ৮৮৮ শক ( ৯৬৬ খ্রীঃ অব্দ ) বলিয়া শরাজা 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় অনুমান করিয়াছেন । ‘কামরূপ’ নামক জিলাটী 
বর্তমানে প্রাচীন কামরূপ দেশের নাম রক্ষা করিতেছে | 


১৭৭ 


অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ পদ্ধতি 


_ লিক! পুরাণ পাঠে অবগত'হওয়! যায়-_-বরাহরূপধারী বিষ্ণুর ওরসে 


| এবং ধরিত্রী দেবীর গর্ভে উৎপন্ন সীতাদেবীর সহোদর নরক, ভগবানের প্রসাদে 
| কানৰূপ আদিতে কিরাত দেশ কিরাতরাজ ঘটককে পরাজয় করিয়| প্রাগ জ্যো- 


ও তথায় দ্বিজাতির বাম তম রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বিদেহরাজ 


| ভ্রনক এই নরকের পালক পিতা ছিলেন। নরক, কিরাত জাতির লোঁক- 


দিগকে প্ৰাগ জ্যোতিষ রাজ্য হইতে অপসারিত এবং ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিকে 


| ভণার প্রতিষ্ঠিত করিয়| ছিলেন। কিরাতের! দেখিতে স্বর্ণস্ুন্ডের সদৃশ, হষ্টপুষ্ট 


| গবং উন্নতদেহ অথচ পাঁতব্ণ—[Yellow coloured Mongolian jE 


| | নেহছ'কত মুণ্ডিত মস্তক, মদ্যমাংলভোলী এবং জ্ঞানহীন ছিল। নরক 


তগবানের আদেশানুলারে কিরাতদিগকে দিক্করবাসিনী নদীর পূর্বদিকস্থ 


| ভূভাগে তাড়াইয়| দিয়াছিলেন, কিন্তু যাহার৷ তাহার বশত! স্বীকার 


করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি কামরূপ রাজ্যে স্থান দিয়াছিলেন। 


ক বছ বত্সর রাজত্ব কক্সারস পার একুষ্ণের হস্ডে পরাগতি প্রাপ্য হন। 
| নরকের পুত্র ভগদত্ত পূর্বসমূদ্রের উপকূলবাসী চীন এবং কিরাত জাতির 


সাজ ছিলেন বলিয়| মহাভারতে বণিত আছে। নরক কর্তৃক কামরূপ 
3] প্ৰাগজ্যোতিষ রাজ্য অধিকৃত হওয়ার পর কিরাতেরা দিক্করবাসিনীর 


| পূর্ববতট হইতে পূর্ব সমুদ্রের (প্রশাস্ধ মহাসাগরের ? ) উপকূল পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত 


দেশে বাস করিতেছিল। বায়ু ( ৪৫ অধ্যায় ), মস্ত ( ১১৪ অধ্যায় ) 
এবং বিষ্ণু (২য় অংশ, তৃতীয় অধ্যায় ) প্রভৃতি প্রাচীন মহাপুরাণে 
লিখিত আছে বে, প্রানীন ভারতবর্ষের পূর্বব প্রান্তে কিরাত জাতির 
নিবাস ভূমি ছিল। ব্ৰহ্ম! পুৱাণের ৪৯ অধ্যায়ে আছে “পূৰ্ব্বে কিরাতা- 
হাল্যান্তে পশ্চিমে যবন! স্মতাঃ ৷" অন্তান্ত মহাপুরাণে ঠিক একই কথা 
আছে । এই ‘যবনাঃ’ অৰ্থাৎ যবন দেশকে সংস্কৃত ভাষায় যোনি, গ্রীক ভাষায় 
Ionia, পাকতে যোন এবং শ্রাচীন পাশিকে Yun বলে। এই দেশ 
{I০nia) ভূমধ্য সাগরের পূর্ব-উপকুলে অৱস্থিত ছিল। যাহ| হউক, 


১৭৮ প্রাচীন কামরূপের বিবিধ সামাজিক প্রসঙ্গ 


মহাভারতের কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধের পূর্ব্ন হইতেই যে কানরূপ মণ্ডলে ব্রাধণারি 
দ্বিঙ্জাতির বাস এবং বৈদিক সভ্যত|৷ ও সদাচারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল 
তাহাতে সন্দেহ নাই । ”. 
মহাভারতের মহাযুদ্ধের সময়েরও পূর্ব্ব হইতে মিথিলা, পুণ্ড, এবং 
বঙ্গ রাজ্যের সহিত কামরূপেও বে আরব্য বর্ণাশরগধর্শ্ম এবং তদ) সদা- 
কামকূপ মওৎলে সামাজিক চারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সমগ্র পৌরাণিক 
বিবিধ পারবর্ত্ন এবং তাশ্রিক সাহিত্য তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান 
স্বন্দে মন্তব্য করিতেছে। শ্রৌত এবং স্মার্ভ্ত সদাচারের 

সন্দে সঙ্গে অবৈদিক বা লৌকায়তিক বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ের ধর্মমত 
এবং আচার ব্যবহারও ভারতখণ্ডের এই উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে মহারাঙ্গ চক্রবর্ত্তী হর্যবর্দ্ধনের সখা ভগদত্ত 
বংগীয় ক্ষত্রির রাজ! কুমার(১) ভাস্কর বর্শ্মদেব কামরূপে রাজত্ব করিতে 
ছিগ্েন। হর্যবরদ্ধন কন্ৌজের সিংহাসনে আরোহণ করিবার অনতিকাল পরেই 
তাহার জোষ্টভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনের নিহন্তা গৌড়রাজ শশাঙ্ককে আক্রমণ 


করেন ।' শশাঙ্ক অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন এবং তিনি রাধ্যের 


পূর্বপ্রাস্তন্থ কামরূপ রাজ্য মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করিতেন এবং তজ্জন্য কাম- 
পের রাজ! কুমার ভাস্কর বর্শ্মার সহিত তাহার সন্তাব ছিল না। হর্যবর্দ্ন 
ই০| অবগত ছিলেন এবং তিনি গোৌড়পতিকে পরাস্ত করিবার জন্য ভাস্বর 
বশ্মার সহিত মিত্রতা এবং সন্ধি বন্ধন করিয়াছিণেন। হর্ষ পশ্চিম দিক্‌ 
হইতে এবং ভাস্কর পূর্ব দিক্‌ হইতে যুগপৎ দুই গৃ'র্রাক্রান্ত রাজা দুই দিক্‌ 
হইতে শশাহ্ককে আক্রমণ করায় তিনি পরাস্ত হয়য়া দক্ষিণে উড়িষ্যা এবং 
কোঙ্গদ মণ্ডলে [ গঞ্জাম জেলায় ] অপস্থত হইয়া তথায় রাজ্য করিতে 
গাকেন। শশাঙ্কের রাজধানী ‘কর্ণস্থর্ণপুর' [ রাঢ় দেশের মুশিদাবাদ 
(১) কুমার=এটা কামৰূপরাজের নাদ,_রাছার পুত্র 'কুমার" নহে। বাণভট্ট ইহাকে 
“ব্লাজকুমার” বলিয়াছেন। ৰ 


1. 
I" 


১৭০' 


অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ পদ্ধতি 


7’ বলিয়|। অনেকে মনে করেন ] কামরূপরাজ অধিকার করিয়া 
|_| হইতে বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব এবং কামরূপের পশ্চিম সীমান্তের অনেক 
তৃনি বান্বার্ণার কতিপয় ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থকে দান করায় ইহ! অনুমিত 
| =ব যে, মেকালের গৌড়রাজ্যের অধিকাংশই হর্যব্ধনের সহযোগিতায়: 
{ ভাহ্কর বর্ম্মার হস্তগত হইয়াছিল । এই তাত্রশাসনখানি পাঠ করিলে বুঝিতে 
| পারা যায় যে, অনেক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থকে নিজের পক্ষে' 
| নানিবার উদ্দেশ্যেই কাম রূপরাজ রাজ্যের সীমান্তে ভূণিদান করিয়াছিলেন ॥ 
| কুনার ভাস্বর বর্্মদেব যে শ্রৌত স্মার্ভঁ সদাচারের অঙ্গগত ছিলেন, তাহা হর্ষ-- 
| বনের প্রিয় সখা এবং সভাসদ মহাকবি বাণভট্ট স্বকীয় ‘হর্যচরিত’ নামক: 
| কাব্যাতিহাসে এবং শপ্রনিদ্ধ চৈনীক বৌদ্ধ ভিক্ষু হিউএন সান্থ নিজের ভ্রমণ 
বুৱান্ডে সুস্পষ্টভাবে লিখিয়। গিয়াছেন। কামরূপ রাজের বত্রাহ্মণভক্তি' 
দেখিয়াই চৈনীক ভিক্ষু তাহাকে ত্রাহ্মণ বলিয়। ভূল করিয়াছেন। ভগদত্ত 
বংশীয় বুপতিগণের অনেকগুলি তাঅশাসন আবিদ্ধত হইয়াছে। সেই সকল: 
গুলিই তাহাদের বর্ণাঅ্রম ধশ্মের এবং ব্রাহ্মণবর্ণের প্রতি আন্তরিক ভক্তি এব 
গ্রতির পরিচয় প্রদান করিতেছে। হিউএন সাহ্বের ভ্রমণ বৃত্তান্তে যঙ্গদেশে' 
যেরূপ বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ের প্রভাবের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, 
কামরূপের সেরূপ পরিচন্ন নাই পরস্ত তিনি তথায় বহু দেবমন্দিরের উল্লেখ' 
করিয়াছেন। 
হৰ্যবৰ্্ছনের আৰ্ধ্যাবর্স্ব্যাপী সাত্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বাওয়ার পর্ন: 
গৌড়বহ্দে যেরূপ দীর্ঘকাঁয়ব্যাপী অরাজকত৷ ঘটিয়াছিল, কামর্ূপে সেরূপ 
পালরাজগণের | হয় নাই । তথায় ভাক্কর বশ্মার বংশধরেরা' 
হিন্দুধশ্মে-্রন্ধ। সুশাসনের সহিত আধ্য সদাচার সযত্বে রক্ষণ 
করিতেছিলেন। পরে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের শেষাদ্ধে অথব| অন্তিম, 
পাদে গৌড়ীয় প্রজাসমূহ মাত্স্যন্যায় (অরাজকত৷) দেশ হইতে দূরীকৃত। 
করিয়! দয়িত বিষ্ণুর পোত্র এবং রণকুশল বপ্যটের পুত্র গোগাল দেবকে 


She প্রাচীন কামরূপের বিবিধ সামাজিক প্রসঙ্গ 


ব্রপতি নির্ব্বাচন করত পাল সাম্রাজ্রা-লক্ষ্মীর সনিংহাসনকে সুগ্রতিচিত 
করিয়াছিলেন। গোপালের পুত্র মহারাজ ' ধৰ্মপাল পূর্ক্বে কান 


হইতে পশ্চিমে কাং শ“ (ব ত্তর-পশ্চিমাংশ ) প্ৰান্ত | = 
হইতে পশ্চিমে কাম্বোজ দেশ ( কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমাংগ্র ) পর | তারতীভূষণ মহোদয় বলেন 


দাযাদ বলিয়! পরিচয় দিয়া থাকেন ।” 


সগগ্র আৰ্ধ্যাবর্ত জয় করিয়া পাল সাগ্রাজোর অন্তভূক্ত করিয়াছিলেন 
এবং তাহাদের বংশধরগণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের প্রথম পাদ পর্য্যন্ত কাম- 


রূপের উপর প্রভুত্ব বা প্রভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাল 


রাজ্গগণ ধর্ম্মে মহাযান মতের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও বেদ এবং 
ত্রাগণের উপর অচলা ভক্তি রাখিতেন এবং তাহার! এবং তাহাদের 
মহিধার! নারায়ণ এবং মহাদেব প্রভৃতি হিন্দুগণের উপাস্য দেবদেবীর 
শন্দিরাদি নির্শ্বাণ, ত্রাহ্মণদিগকে বাদভূমি প্রদান, স্বর্ধ্য গ্রহণাদিতে কাযা 
গঙ্গাস্সান এবং ব্রাহ্মণের মূখে লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারত-পা2 ও শ্রবণ 
এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠার নিগিত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে প্রচুর দক্ষিণার সহিত 
ভুমিদান করিতেন। পাল সম্রাড়গণের মন্ত্রিবংশ নিষ্ঠাবান্‌ বৈদিক।চারী 
ত্রাহ্গণ ছিলেন। তাহাদের বংশের উজ্জল রত্ব গুরব মিশ্র ( মহারাজ 
নারায়ণ, পাল দেবের মন্ত্রা) দিনাজপুর জেলার অন্তঃপাতী ‘বাদাল’ নামক 
গ্রামের নিকট যে বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করিয়৷। ছিলেন [নবম শতাব্দির 
“খ্যোদ্ধ], তাহার পাষাণ নির্শ্বিত গরুড়স্তম্তটী আজিও ( অর্থাৎ ১৩৩৭ 
“বঙ্গাব্দ ) দণ্ডায়মান আছে। এ স্তম্ভের উপর উক্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রিবংশের ছয় 
পুরুষের নাম এবং কার্ত্তির বিষয়ে খোদিত লিপি তাহাদের বৈদিক 
কর্্মান্র্ঠানের এবং তাহাদের আশ্রয়দাত৷ পাল।রাজবংশের বৈদিক ধর্শের 
উপর শরদ্ধা-ভক্তির প্রকনষ্ট প্রমাণ দিতেছে [গৌড়, লেখমালা, প্রথম স্তব, 
১৩১৯] | মদন পাল দেবের (১১৩৪ খ্রীঃ অন্দে ) মন্ত্রী বৈদ্যদেব কামরূপ 
বিজয় করিয়া তথায় নরপতি হইয়াছিলেন। এই কামরূপ বিজয়ী বৈদ্য 
দেবকে কোনও কোন এতিহাপিক ব্রাহ্মণ বলিয়|। অন্তুমান করিয়াছেন। 
আমর! কিন্তু তাহাকে কায়স্থ বলিয়| মনে করি। ১৬১১' শকাব্দে পারন্তা 


গল রাদগণও জাতিতে কায়স্থ ছিলেন । 


অমমীয়। হিন্দুদিগের বিবাহ পদ্ধতি ১৮১ 


|=বার লিখিত নৈরমূতাখরীন (২) ইতিহানের ও আইন : আকব্রীর মতে 


পণ্ডিতপ্রবর শীযৃত অখিলচন্তর 


“এখনও অনেক কায়স্থবংশ তাহাদের অধুতন 


ন 


পাল বংশের পতনের পর দাক্ষিণাত্য ক্ষত্রিয়কুলশিরোদাম' সামন্ত 


[নর প্রপোত্র মহারাজ বিজয় সেন দেব গোৌড়বঙহ্গে স্বকীয় আধিপত্যের 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার পুত্র ও স্ুররাজ্গ বংশের দৌহিত্র মহারাজ 
বল্লাল শেন দেব আযধ্যাবর্ত্তের অধিকাংশ জয় করিয়|। নিজের সাত্াজ্যভুক্ত 
কঁরিয়াছিলেন। j 


ধ্ৰুবানন্দ মিশ্র লিখিয়াছেন := 
দেন বংশান্বূজঃ শূরে। বিপ্রমান্দহিষ্ণুকঃ | 
গহামানী মহাক্কুতিঃ সর্ব ধশ্ম বিদাংরবঃ । 
স্থাপয়ামাস সাত্রান্যঃ চক্রবর্ত্যভবন্‌ নৃপঃ॥ - 
জিত্বা লোহিত্যরাজগানং শেলাধিপাংশচ কোচকান্‌ ৷ 
মিথিলাবঙ্গকোলাং*চ. তথা দিল্লাশ্বরে। ভবং॥' পৃঃ ৪৪ 

=_শশিভূনণ নন্দীর সংস্করণ 

অর্থাৎ__"বল্লাল সেন লোহিত্য ( কামরূপ ) দেশের, খাণিয়।, জয়ন্তীয়া 


এবং কাছাড় প্রভৃতি পার্ব্বতায় প্রদেশের এবং কোচক (দেশের রাজ্রগণকে 
| পরাজয় করিয়। ছিলেন এবং দিলাশ্বর হইয়াছিলেন । বল্লাল'মেনের মাতামহ 


বংশের প্রতিষ্ঠাত। ‘আদিশুগ'ও লৌহিত্য, কীচরু, সপ্চগ্রাম, হিড়িম্বা 
বঙ্দেশ এবং কোচক আরাংIব জয় করিয়াছিলেন := 
লৌহিত্যং কাঁড়কং চৈব সপ্তগ্রামং তথৈবচ । 
হিড়িদ্বাং বঙ্গদেশং চ তণ| কোচকমেবচ ॥ পৃঃ ১৩ 
_ডউক্ত খরুবানন্দ কারিক! 


| (২) কলিকাত৷ হইতে প্রকাশিত ( অধুলা লুপ্ত ) "দেবনাগর* মানিক পত্রের 


তৃতীয় বর্ম, ১ম সংখ্যায় প্রকাশি হ প্রস্তাব হইতে গৃহীত । 


2৮২ প্রাচীন কামর্ূপের বিবিধ সামাজিক প্রসঙ্গ অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ltt 


বল্লাল সেন দিল্লা(?) জয় করিতে সগর্ণ হউন আর নাই হউন;* পাল | মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ এবং কলিঙ্ধাদির (উৎ- 


এবং সেন রাজ্রগণ যে কাযরূপে রাদ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎসম্বদ্ধে | নি). ন্যায় কামরূপের অধিবালিগণেরও সভ্যতা, ধর্ম, ভাষ। এবং 
সংশয় নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আনাম বুরল্জীতে পশ্চিম সামাজিক আচার-ব্যবহার প্রায় একইর্নপ ছিল 
কামরূপের তিনজন যেণ বা সেন রাজার উল্লেখ পাওয়| যায় এবং | এবং অন্ততঃ তাহাদের অধিকাংশই জাতিতে 


বঙ্গলিগি: 'ও বঙ্গভাষা| সহ 
সনৈথিলাদি ভাদার সম্বন্ধ 


কোচবিহারের বর্তমান রাজবংশের সহিত জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধবিহীন ‘সেন কুমার 


বলিয়া রাজ কুমার বংশ এখনও বর্ত্তমান আছে । 
কামরূপে বাঙ্গালার প্রভাব অন্ততঃ সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দ হইতে 
‘পাল এবং সেন রাজ্গণের রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে শপে ই] বিস্তৃত হইয়াছিল । 
প্রাচীন ও আধুনিক কামৰূপে পাল রাজবংশ যে খাটি বাঙ্গালা ছিলেন, তাহা 
গোঁড়ীয় সভ্যতা বরেন্দ্র অনুদন্ধান সমিতির কর্তৃপক্ষ পঅক্ষয়- 
কুমার মৈত্রেয়, কুমার শ্রীযুত শরৎকুমার রায়, রায়বাহাদুর শরীয়ত রমাপ্রদাদ 
চন্দ সন্তোষজনকরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন [ গোড় রাজমাল|, অক্ষয় 
বাবুর University Lecture হত্যাদি]। বরেন্দ্র অঙ্ুগন্ধান সমিতি 
সেন রাজগণকে ‘বিদেশী' বলিয়াছেন ; যেহেতু তাহার! আপনারদ্নিগকে 
দাক্ষিণাত্য ক্ষত্রিয় বীরমেন রাজার বংশধর বলিয়! পরিচিত করিয়াছেন। 
তথাপি, বিজয় সেনের ভাত্রশাদন এবং : দেবপাড়। গ্রামের প্রহ্যুয়েশ্বর 
মন্দিরের শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাহার পূর্বপুরুষের 
বহু বহু পুরুষ পরস্পরাক্রমে রাঢ়দেশে গঙ্গাতীরে বাম করিতে ছিলেন। 
মাহ! হউক কামরূপের অধিবাসীদিগের বিল্নাহাদি সংস্কার আজিও 


বাল্লালী পঙুপতি এবং হল'যুধের দশবকর্শ্ম পদ্ধ/!র অনুযায়ী চলিডেছে। | 


বাঙ্গালী জীমূতবাহনের দায়ভাগ, বাঙ্গালা;' শুলপাণির স্মৃতি নিবন্ধ 
তাহাদের ‘আইন! ও ‘ব্যবহার' (U5a8€5) নিয়ন্ত্রণ করিতেছে । গোড়ায় 
সভ্যতার প্রভাব হইতে কামরূপকে কিছুতেই স্বতন্ত্র করিবার উপায় 
নাই । 


* দয়নন্দ সরস্বতীর “সত্যার্থ প্রকাশ” ৪২০-৪২৪ পৃষ্ঠা ও নৈরমুতাখরীন্‌ দ্রষ্টব্য । 


৷ পাৰ্য্য ছিলেন। কামরূপের ভাষা ( অনমীয়। ), আৰ্য্য ভাষাই এবং বাঙ্বাল। 
| ভাষার সহিত সহোদর! ভগিনাীর ন্যায় নৈকট)য সম্বন্ধে সম্বন্ধ । 
| বিন্ডর নামক সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৃদ্ধ চরিতাখ্যান বিষয়ক গ্রন্থে 
৷ (গ্ৰীষ্টায় প্রথম শতাব্দীতে এই পুস্তক চীন দেশীয় ভাষার অনুবাদিত 


“ললিত 


হইয়াছিল] দেখ! যায়_খ্ৰীষ্ট-পূৰ্বব যুগ হইতেই’ ‘বঙ্ধালপি” নামক এক 'পৃথক্‌ 
লিপির অস্তিত্ব আছে। খগ্রীষ্টিয় সপ্থম শতাব্দ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত 


লমগ্র পূর্বব আৰ্ধ্যাবর্তে যত তাত্রশানন প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাদের অধি- 
_ কাংশই এই “বঙ্গলিপির'' সাহায্যেই লেখ! হইয়াছিল। বর্তমান দেবনাগরী 


লিপি, বঙ্গলিপির তুলনায় নিতান্ত আধুনিক । আর্য্যাবর্ত্ের প্রত্যেক লিপির 
জ্রননী, ‘গুণ্তলিপি’ হইতে উদভূত এবং ইহাদের মূল হইতেছে খৃষ্ট-পূর্বব তৃতীয় 
শতাব্দীর ব্রাহ্মীলিপি । এই লিপিতে অশোকাহ্ুশানন এবং ওড়িষ্যার 
“হাতীগুচ্ষ। লেখ!”দি লিখিত হইয়াছিল । মৈথিল ভাষার কথ! এই 
বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, বিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাঙ্গালীর! মেখিল কবি 
ৰিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী কবি বলিয়াই বড়াই করিয়াছেন । উড়িয়|। ভাষায় 
কোন রচন| যদি বাঙ্গাল অক্ষরে লেখা যায়, তাহা হইলে উহ! শুনিতে 
বাঙ্গালা ভাষাই শুনাইথে AL উড়িয়ার) ‘শ'কে ডর” এবং পদগুলি স্বরাস্ত 
উচ্চারণ করে বলিয়। উড়য় ভাষা কড় মড় গোছের/শুনায় । বাঙ্গালী 
কৰি চণ্ডীদামের কবিতা অপেক্ষ। উড়িয়৷ কবিত!| বুঝিতে বাঙ্গালীর 
কষ্ট হইবে ন।। মৈথখিল, অসমীয়। এবং ওড়িয়| ভাষ| আমাদের বাংলা! 

‘ভাষার এত নিকটস্থ যে উনবিংশ শতাব্দের তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত ইংরাজের। 
উহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষার প্রকারভেদ ( Dialectal variations ) 


১৮৪ প্রাচীন কামরূপের বিবিধ সামাজিক প্রসল্প 


বলিয়াই গ্রহণ করিতে ছিলেন। মৈগিল.বা ত্রিহুতি অক্ষর প্রাচীন বাদ্রালা ক্রমশঃ তাহাদের 'সংখ্য। বাড়িতে বাড়িতে সমগ্র উত্তর বঙ্গ 


| এবং আনামের অধিকাংশ ভূভাগে পরিব্যপ্ত হইয়। 


অক্ষরের প্রকারভেদ মাত্র এবং এখনও অসমীয়া ভাষা, বাঙ্গালা লিপিতেই 
লেখ! হইতেছে । 5 


খ্ৰীষ্টিয় দশম শতাব্দার শেষাদ্ধে ( ৯৬৬ খ্রীঃ অব্দে ) কাম্বোজ বংশীয় এক | প্রহৃতির প্রচারক ।”» আমাদের মতে -এরূপ সিদ্ধান্তের অমুকুলে কোন 


নরপতি পুণ্ড, বা বারেন্দ্র দেশের তৎকালীন পাল ভূপতি দ্বিতীয় গোপাল, 
কোচ ও রাজ্রবংশী মঙ্গোল গন্ধ অথবা দ্বিতীয় বিগ্রহ পাল দেবকে পরাস্ত করিয়া! 


কাম্বোল্ নৃপতির সৈন্য কোটীবর্মবিধয়ে ( দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে ) 
নেনানীর বংশধর নহে রাজধানা স্থাপন করত রাজত্ব করিয়াছিলেন। 


[ গৌড় রাজমালা ৩৫ পৃষ্টা ]। এই কন্বোজ বা কাম্বোজ দেশ বর্তমান 
কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছিল। মহাভারতে উল্লেখ আছে 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কাস্বোজ্ররাজ সুদক্ষিণ আত্মীয়তার জন্য কৌরব পক্ষে 
যোগদান করিয়াছিলেন। রাজ আদিশূর এই কাম্বোজের নিকটবত্তা দরদ 
দেশ ( আধুনিক দাদ্দিস্থান ) হইতে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়! প্রনিন্ধি 
আছে, 'যথা-_'"‘আগেমদ্‌ ভারতং বর্ষং দারদা স রবিপ্রভঃ'” [ গ্রবানন্দ 


কারিক|; >২ পৃষ্ঠা ]। আদিশুরের ব্রাহ্মণ আনয়ন করার সত্যতা কেবল 


জনশ্রুতি এবং পরবর্ত্তা যুগের হুলশান্ত্রের গল্পের উপর নির্ভর করিতেছে। 
পূর্বোক্ত বাণগড়ের কাম্বোজ বংশায় এ রাজা উত্তর-পশ্চিন সীমান্তের 
কাম্বোজ্র দেশ হহঁতে আসিয়াছিলেন। কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম 
অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীঘুত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় বণেন_ 
“আধুনিক কচ বা কোচ জাতির পূর্বপুরুষ হইতেছে এ বাণগড় লিপি- 
বিবৃত জাতি ।” কোন কোন যুরোপায় পণ্ডিতের পদান্সুবত্তা হইয়া এদেশের. 
কোন কোন বিদ্বান ‘কাম্বোজ' শব্দে তিব্বত দেশ বুঝিয়াছেন এবং 
তাহাদের মতে--"আধুনিক কোচ এবং রাজবংশী জাতির লোক, গৌড় 
বিজয়ী তিব্বতীয় মন্বোল-গন্ধি এ কাম্বোজ বংশীয় নৃপতির স্বদেশীয় ও 
স্বজাতীয় সৈন্য এবং সেনানীগণের বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং. 


অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ১৮৫ 


পড়িয়াছে। 
কান্বোদ্গীন্নারাই উত্তর বন্দে এবং কামরূপে মপ্দোলীয় ভাষ| এবং আচার 


বরনবং প্রমাণ নাই এবং উক্ত মতবাদ (T॥॥e০৮)) কেবল কোন 
কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কতকগুলি শূৃন্তগর্ত কল্পনার ভিত্তির উপর 
স্থাপিত হওয়ায় নির্ব্বিবাদরূপে গ্রহণের অযোগ্য । 
কোচবিহারের বর্ত্তমান রাজবংশের উদ্ভবের বহু পূর্ব [হইতে 
কোচবিহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত বাণেশ্বর শিবমন্দির, গোসানীমারীর 
মৈথিল ত্রাণ ও শক্তমন্দির এবং আরও কতকগুলি শেব 
সৈথিন ভাষার প্রভাব এবং শাক্ত মন্দিরের ও জলপাইগুড়ি জেলার 
মধ্যে জল্লেগ্র শিবমন্দিরের দেউড়ী, পুরোহিত বা সেবাইত ব্রাহ্মণের! 
গৈথিল শ্রেণীর ৷ গোগালপাড়!। এবং রংপুর অঞ্চলের কোন কোন 
প্রাচীন শৈব ও শক্তিমন্দিরে এখনও (অথাৎ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ). মৈথিল 
শ্রেণীর সেবাইত ব্রাহ্মণ আছেন। এই বত্রাহ্মণেরা এখনও কেবল 
আদিম স্থান ত্রিহুত ব| গিথিল। দেশের সহিত-_[বাহ্বালার রায়, 
বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য ইত্যাদি নামে পরিচিত ব্রাহ্মণের! যাহা করেন না] = 
বৈবাহিক সদ্বন্ধ করিতেছেন। এই মৈথখিল দেউড়ী বা দেবল ত্রাক্মণের! 
প্রাচীন কামক্কপ ভূমিতে বহুকাল হইতে বাস করিতেছেন। কামরূপ 
এবং মিথিলার মধ্যে পুগ্ক ও শ্ষুদ্রকায় বারেন্্র বিভাগ বর্তমান । 
গ্রীষ্ট পূর্বব যুগ হইতে ‘মিথিল!', কামরূপ, বারেন্দ্র ও বঙ্গের সহিত 
অঙ্গাপ্ি ভাবে সংযুক্ত ছিল। বাঙ্গালা, মিথিল! এবং প্রাচীন কাম্পে 
স্বরণাতীত কাল হইতে যে এক প্রকার লিপি, অক্ষর বে! বণমাল! 
(বঙ্গলিপি ব! ত্ৰিহুত লিপি) প্ৰচলিত এবং এই সকল অঞ্চলের ভাষাও 
যে প্রায় একইরূপ ছিল, তাহা পণ্ডিত মাত্রেই অবগত আছেন। 


he he) 


১৮৬ প্রাচীন কামর্ূপের বিবিধ সামাজিক প্রসঙ্গ 


কামরূপ মণুলের আদিম এবং উপনিবেশী. অধিবালীগণের ভিতর 
আৰ্য্য এবং অনান্য অথব। সভা এবং অসভা নানাপ্রকার জাতির নানা! 
কামরূপ মঙুলে ধর্ম, আচার প্রকার আচ়ার-ব্যবহারের অস্তিত্ব দেখিতে 


আদি হৈচিত্রময় হইবার পাওয়া যায়। কা্ম্্পের দক্ষিণাংশে 
ক্ষারণ 'ও' অসমীয়া ভাষ! ( মগ্নমনপলিংহ জেলার উত্তর সীমান্তে ) 
গারে| পাহাড়ের নিকটস্থ প্রদেশে ‘গারো’ জাতির এবং উহার 


উত্তরাংশে মিশমি, আবর, ডাফল! হিমালয়ের পাদসন্নিহিত প্রদেশে 
এবং মিকির প্রভৃতির .এবং অন্যান্য স্থানে কোচ, মেচ এবং কচারি, 
নামক জাতির নিব!স অনেক কাল হইতেই আছে । ইহাদের অতিরিক্ত 
পূর্ববসীমান্তন্থিত ‘পাটকই’ পর্ববতশ্রেণী পার হইয়া ব্রহ্মের উত্তরাংশের 
অবিবানী ‘শান’ জাতির অনেক নরনারী আলিয়া! এদেশের পূর্ব্বাংশে 
উসনিবিষ্ট হইয়াহিল এবং দেশ ‘অসম’ ছিল বলিয়া উহার! “আহোম'" 
(আসাম দেশের লোকের মুখে শ এবং স, হু’ হইয়! যায়) 
নামে পরিচিত হইয়া পড়ে। গত অষ্টাদশ শতাব্দের শেয ভাগে এবং 
উনবিংশ শতাব্দের প্রথম পাদে ব্রক্ষের রাজা এই 'দেশ আক্রমণ এবং 
অধিকার করেন এবং ব্রহ্মরাজের সেনা এবং কর্ম্মচারিবৃন্দ এদেশের 
উচ্চ-নীচ সর্ব্ববিধ প্রঙ্জার উপর এরূপ অকথা উৎপীড়ন এবং অত্যাচার 
করিতে থাকে যে, সেই দু্্দশ! দূরীভূত করিব্লার উদ্দেশ্যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে হস্তক্ষেপ করিতে বায হন এবং ' তাহাদের 
চেষ্টার ফলেই ব্রহ্মবাসীর নিদারুণ অত্যাচার, হইতে নিরীহ অসমীয়া 
প্রদ্রাগণ নিছ্কৃতি লাভ করেন। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে মগ এবং ফিরিলীর 
অত্যাচার এবং পশ্চিম বঙ্গে মরাটি “বগঁর হাঙ্কামা” অপেক্ষা 
আসামে “মানের অত্যাচার” অধিকতর ! সর্বননাশকর হইয়াছিল (৩) 


সস 


ভাষাত্ত্বিৎ 


Indian ea: 


[ত জকধাসিগণকে আগাদের লোকে “মান” বলন। 
পণ্ডিতের! সোঙ্গলগন্ধি ভাষাকে TibetotBurman, Malay lnst 


| 


| 


গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ১৮৭ 


(| নাবৰ্ত্তের ত্রান্ধণ-শ্ষত্রিয়াদি অত্াচ্চ সভ্যজাতির সহিত অপেক্ষাকৃত 
স্তরের নানাবিধ 
|নূবান এবং সামাজিক সম্মিলন নিবন্ধন এদেশে ধু 
এবং ভাষা সকলই বৈচিত্ৰ্যময় হইয়াছে । 


পার্ব্বতা এবং আদিম জাতর একত্র 


, আচার, পরিচ্ছদ 


ংস্কৃত এবং প্রকৃত 


সহিত “তিববত-ত্ৰক্মীয়” এনবং bw পূর্ব্বভার দ্য জাতির 


7 ডংগতি এবং ক্রমন্নতি Et এবং প্রতিযোগিত! ক্ষেত্রে 


দ্ধ ভাষাগুলি ক্রমশঃ ডুবিয়ঃ 


EE" 
গোষমাল পাড়। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি 
ছাদশ অধ্যায় 


প্রাচীন কামরূপ রাজোর অন্তর্গত ধুবড়ী বা গোয়ালপাড়া অঞ্চলের 


| পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ত্রাহ্মণ-সমাজে কাম্রূগীয় স্থতি-নিবন্ধাদির 


শগোযালপাঁড়! জেলায় উপদিষ্ট ক্রিয়াকলাপের প্রভাব এবং প্রচলন 
তর বাব! "প্রায় একক্সপ । তবে, পদ্ধতিকারদিগের সতের 


| প্রভেদে এখনও [অথাৎ ১৪৩৬ বঙ্গাব্দ কিছু কিছু ভিন্নত! চলিত্বেছে ৷ 


শ্বার্ডপ্রবর রখুনন্দন ভট্টাচ:ঘা মহোদয় তাহার সংকলিত মলমাস তত্বাদি 


| অষ্টাবিংশতি তত্বগ্রন্থের স্থানে স্থানে যে “কামরূপ নিবন্ধীয় স্থতিসাগর* 


শন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই স্মতিসাগরের মৃতাহ্ণুবর্্ী *ভাক্করকার* 


= == 7 জানা সামা = মাত ভা পাদ জা আয 


ত = == তাজ 


Mon-Khmer সত্যে নামে ন কৃ্‌রেন । 


| বগলে পূৰ্বেৰ “বোদে।” নামক একপ্রকার অনার্ধ্যমূলক ভাষার অস্ডিত্ব হিল। 


S৮৮ অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ পদ্ধতি 


শভুনাথ মিশ্র, “কৌনুদীকার* পীতাধ্বর" নিদ্ধান্তবাণীশ, 
দামোদর মিশ্র এবং “পদ্ধতিকার?’ পঞ্চানন প্রভৃতির মতেই 
গোয়ালবাড়| অঞ্চলের হিন্দুদিগের বৈবাহিক এবং লৌকিক আচার 


গঙ্গাগ্ল ও গুলি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গোয়ানপাড়া 
দ্বাদশ ভাগ্চর অঞ্চলে যে প্রাচীন মতাঙ্গসারে বৈদিক ক্রিয়া- 


কর্শ্মের কথ! শুনা! যায়, উহা “নৈথিল মত” নহে । অনেক দিন হইল 
সেখান হইতে কামকর্ূপীয় স্বতিলাগর, এমন কি মহামহেো'পাধ্যার 
পীতাস্বর দিদ্ধান্তবাগীশের অষ্টাদশ কৌমুদী এন্থ_[দায়ভাগতত্বকৌমুদী, 
_ বিবাহতত্বকৌমুদী প্রভৃতি]-_লোপ পাইয়াছে। 

দামোদর মিশ্র স্বতিলাগরর সারাংশ গ্রহণ করিয়| ১৩৫৬ শকে সংক্ষেপে 


গঁ্গাজ্জল নামক স্মৃতি গ্রন্থ *ংকলন করেন । গোয়ালপ।ড়! অঞ্চলের ব্রাহ্মণ | 
₹ শূলপার্নি, গীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ, শজ্ভুনাথ মিশ্র প্রভৃতি এইরূপ 


ও উচ্চ-শ্রণীর হিন্দুলনমনাঙ্রে তাহারই মত অনেকটা চলে । '‘গঙ্নাজ্রল’ 


রচিত হইবার পরে শঙ্ভুনাথ মিশ্র কোচবিহারে (?) 


রচনা করেন। এ বিযয়ে তাহার উদ্দেশ্য_নব্য স্বার্তমত খণ্ডন করিয়া! 
কামরূপ অঞ্চলে পুনরায় প্রাচীন মত স্থাপন করা!। শভ্ভুনাথ মিত্রের | ' 


বর্যভাঙ্কর গ্রন্থের প্রথন শ্লোকপাঠে তাহা 

অবগত হওয়া য'য়। শ্ৰাদ্ধ-“ান্তি, দুৰ্গোৎসব 
ব্যবস্থায় নৃতন স্মার্ততমতূ যদিও গোয়ালপাড়া 
অঞ্চলে অপ্রচলিত, তথাচ সর্বত্রই যে মতটদ্ধৰ আছে, তাহ! নহে॥ 
কোন কোন ব্যবস্থাকে সর্ববাদিসত্মত। বলা যাইউতে পারে। 
প্রত্যেকগুলির উল্লেখ কর! সম্ভবপর নহে'। সম্প্রতি গোয়ালপাড়া 
অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুনমাজে বিবাহ-বিষয়ক সম্বন্ধ 
নিণঁয়াংশে_[ক্ষচিৎ অন্তান্ত কেন কোন অংশেও]-_রখুনন্দনের মত 
গৃহীত হইতেছে। কামরূপীগ্ন নিবন্ধগুলি ছাপ! ন? হওয়ার কারণে, 
দিন দিন অধিকতরক্ূপে দুল্পাপা হওয়ায় এবং ইদানীস্তন গোয়ালপাড়!, 


নহ] শ্ম।ত 


ও তিথি-বটিত 


| 
Ls 
জক্কলের ছাত্রগণের : কেহ কে 
| ভট্টাচার্ধ্যের নবীন স্থৃতিনিবন্ধ অধ্যয়ন করিয়! স্বদেশে ফিরিয়। আসিয়! 


ae r) দ্বাজ্রলকারণ L) 


যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ 


দ্বাদশ ভাক্কর | 
| সস্তিত্ই এইক্ূপ নিবন্ধ ভেদের কারণ। 


গোয়ালপাডা অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ১৮৯ 


হ: বঙ্দেশে গমনপূর্ব্বক স্মার্ত রঘুনন্দন 


উহাই অধ্যাপন| দ্বারা প্রচলন করায় এবং প্রাচীন অধ্যাপকগণের ক্রমশঃ 
কভেরাধান ঘটায় সেখানে নবদ্ধীপের স্মার্তনতের প্রাধান্ত ঘটিতেছে। 
প্রাচীন কামরূপীয় মত অপেক্ষ। এই বঙ্গীয় স্মা্তমতে সম্বন্ধ বাছাবাছি 


| কিচু শিথিল হইয়াছে । কামরূপীয় নিবস্ধোক্ত মত ধরিয়া থাকিলে, 
| বরের মহার্্যতার জন্য কন্যাদের বিবাহ হওয়| অপেক্ষাকৃত দুর্ঘট হইত। 


প্রাচীন কামর্ূপে হিন্দুপ্রভাবের সময়ে এবং ক্ষেণ বা কোচরাজ- 
| গণের প্রভৃত্ব সময়ে দেশাচারান্সমোদিত নব্াস্বতি নিবন্ধ - [বাঙ্গালার 
জীমূতবাহন এবং শ্রীনাথ শিরোমণি বা 
রখঘুনন্দনের অন্তুকরণে]-_রচিত হইতে থাকে। 


শ্মৃতি নিবন্ধ 
ভেদের কারণ 
বব্যস্থতি নিবন্ধের কর্ত।। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন দেশাচারের 
এই প্রসল্দে ডলেখযোগ্য যে, 
দেশাচারও বেদের বৈদিক মন্ত্রপা১ সমন্বিত শান্তীয় বা ধর্ম্ববিবাহ 
মত প্রতিপাল্য সংস্কার শুদ্র বর্ণের নাই_শুদ্ৰাপেক্ষ! হীনতর 


| জ্রাতির কথ! তে| বহু দূরে । দেশাচার ও জাতির আচার উহাদের 


আবলম্বন। বিবাহ এবং অস্ত্যোষ্টক্রিয়ায় দেশাচারও যে বেদের মৃত 


| প্রতিগাল্য, তাহার প্রম'ণ যথা :_ গ্রাম বচনং চ কুযুবঃ।১১। বিবাহ 
| শ্মশানয়ে। গ্রামং প্রাবি*ণদিতি বচনাৎ'।১২। 


তন্মাত্তয়োগ্রণম প্রমাণ- 

মিতি শ্রতেঃ ।১৩৷-_[ প'রস্কর গৃহস্থত্র ৮ম কণ্ডিকা ]। সকল দেশের 

শিষ্টাচার সর্বত্রই হিন্দুসমাজে সদাচার বা শিষ্টাচার স্থতিযুলক। 

স্বৃতিমূলক শিষ্টাচার আছে, অথচ কোন সুল্পষ্ট স্বৃতির 

বিধান পাওয়। যায় না, এরূপ স্থলে যদি অঙ্ণুমান করা! যায় ঘে, 

কোনও না কোন স্থতির বিধান আছে বা ছিল তাহ! হইলে তাহাকে 
১৪ 


282 অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ পদ্ধতি গোয়ালপাড়' অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ১৪৯১ 
(শিষ্টাচারকে ) অহমেয়া স্বতির অনুমোদিত বলা যাইতে পারে॥ 
এই কারণে প্রত্যক্ষ স্থিতির সহিত কোন শিষ্ঠাচারের বিরোধ 
দেখিলে তাহ অহ্লুমেয়| স্থতি বলিয্না বাধিত হইবে, অৰ্থাৎ অগ্ৰাহ | 
হইবে ন! ঃ= 

স্বতিমূলোহি সৰ্ব্বত্ৰ শিষ্টাচারস্তদত্র চ। 
অন্ুমেয়া স্বতিঃ স্বত্য। বাধ্য। প্রত্যক্ষয়া তু সা ॥ 
বুদ্ধ বশিষ্ট' 
‘সমাজের কল্যাণসাধনে খষিদের ব্যবস্থা”র কথা আমরা প্রথম 
অধ্যায়ের ৪র্থ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। তাহাদের মতে শ্রুতি [মন্ত, ব্রাহ্মণ, 
__ সমন্ত সাননীয় হিন্দ আরণ্যক, উপনিষদ্‌, কল্প, ধর্ম্ম এবং গৃহ- 

“াধ্তের স্থান ও বন্মান  নৃত্রগুলি], শ্রোত সাহিত্যের প্রথম স্থান ॥ 
স্বৃতিসংহিত৷া যত আছে, সৰ্ব্দাপেক্ষ। মন্তুর সন্মান অধিক *'!| মঙ্ছ, 
অত্ৰি, বিষ্ণু প্রভৃতি কুড়িখানি প্রধান মৌলিক সংহিতার দ্বিতীয় 
স্থান। এই কুড়িখানি ব্যতাত আরও পঞ্চাশখানি স্মতিসংহিত| 
আছে। কলিযুগে পরাশরের স্থান মঙ্গর অব্যবহিত নীচে। ভাষ্যকার 
এবং টীকাকারের! স্বতি-দংহিতারহই মত মহাভারতের বাক্য “স্বৃতি” 
বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। শস্বতিদংহিতার নিগ্নে আঠারখানি, 
মহাপুরাণের স্থান। পুরাণেরই মৃত তনঙ্ত্রগ্রন্থের সম্মান । পুরাণের 
নীচে আঠারখানি_[ব! অধিক]-_উপপুরাণের' স্থান। সমস্ত মাননীয়, 
শান্রবাক্যের একবাক্যত! করা অর্থাৎ আপাততঃ প্রতীয়মান বিরোধের 
সামঞ্রস্ত করা, নীমাংসক পণ্ডিতগণের প্রথম কর্তব্য । একান্ত অক্ষম, 
' হইলে বেদ ও স্বতির বিরোধ স্থলে বেদের বাক্যই মাননীয়; তদ্রপ 

স্থৃতি, পুরাণ এবং তন্ত্রের বিরোধ স্থলে স্থতিবাক্য মাননীয়, ইত্যাদি । 

+ যে সক্কল স্থলে বুগবিপৰ্য্যয়ে মন্তুর বাক্য অচল হইয়াছে এরুং অপর কোন খৰির 
বাক্য মাননীয় হইয়াছে, সেই সকল স্ুলে “বিচারপূর্ব্বক” উভয় মতই লিখিতে হয় । 


J ব্ ধৃত কখনই কোন স্মৃতি: অথব! পুৱাণের বচন দ্বার! নিরসিত- 
হইতে পারে না । ব্যাস সংহিতায় তাহার প্রমাণ, যথ। :_ 
শ্রুতি-স্থৃতি পুরাণানাং বিরোধে! যত্র দৃশ্যতে ৷ 

তত্র শ্রৌতং প্রমাণস্তু 'তয়োদ্বৈধে স্থৃতিব'র! ॥১।৪ 

মনূর্থ বিপরীত যা সা স্থতির্ন প্রশস্তযাতে । 


কামরূপ অঞ্চলে সাদবেদীয় ব্রাহ্মণ ও আছেন এবং যলুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ- 
| এশের সহিত তাহাদের ক্রিয়াকলাপ হইয়া থাকে। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে 
গোয়ালপাঁড়|। অঞ্চলের সামবেদীয় প্রাচীন বাসিন্দা ব্রাহ্মণ নাই । 
যনুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ প্রদচ্গদ বিগত কয়েক বৎসর হইতে এই অঞ্চলে রাঢীয় 
ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছে এবং তাহাদের আচার-ব্যবহার 
| ৰ ন্ৰ শ্রেণীর বঙ্গদেশীয় ব্ৰাহ্মণদিগের মৃত । এই রাঢীয় ও বারেন্দ্র- 
| প্ৰণের সহিত তত্রত্য বৈদিক ত্রাহ্মণদিগের আদান-প্রদান এখনও. 
গর্্যন্ত (অৰ্থাৎ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ ) হয় নাই। এই জেলার হাকামা, 
শালকোচ। (১), গৌরীপুর, হাবড়াথাট ও লক্ষ্মীপুর-_এই পঞ্চ যজু্বেদীয় 
| ব্ৰাদ্গণস্থানের সম্ষ্টিতে ঘটিত একটী সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্যবৈদিক 
| ব্ৰাহ্মসমাজ বর্ত্তমান আছে । এতদ্্যতীত ঝশকাল, হাসদহ, বিষখাওয়া, 
| ঘড়িয়ালডাদ।, কৈমারী, বঙাইগাঁও, বাস্থরগাও, দেওহাটী, ধর্ম্মপুর, 
_ অভয়াপুরী, বিজনী, বে:গ্রালমারি, কাকৈজান|, যোগীঘোপা, পাচনীয়া, 
| মজ্াইরমুখ, দলগোমা, বুদ়ড়চড় এবং কাবাইটারী প্রভৃতি স্থানেও 
পাশ্চাত্য বৈদিক শেণীরু ব্রাহ্মণ আছেন। হাকামা, শালকোচা, 
গৌরীপুর, হাবড়াঘাট প্রভৃতি স্থানের কতকগুলি ব্রাহ্মণের কাঁমরূগী গুরু 
| এবং অন্যান্তদের গুরু হইতেছেন দিনা শ৮ভগবানচন্দর UD 


(১) শালকোঁচ!=বিজ্ৰনীর রাজ লয়নারায়ণের সময় এখানে ভীমসেন মিশ, 
| ক্ানেশ্বর মিশ্র ও আরও কয়েকহ্গন ব্রাহ্মণ সর্বপ্রথম আসিয়া বায করেন। 


১৯২ "আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধততি 


পোৌত্র। সম্ভবতঃ এই দিনাজপুর প্রাচীনকালে ‘কামরূপের অস্তর্গত 
ছিল না৷ বিজনী রাজবংশের গুরু, লক্ষ্মীপুরে বিবাহ করায় এ প্রনিদ্ 
ব্রাহ্মণসমাজডভুক্ত হইয়াছেন। বিজনীর খুটাঘাট পরগণার  অস্তগতি 
বটিয়ামারি ডিহি ও উত্তর শালমরা: প্রভৃতি স্থানে যে সকল 
ব্ৰাহ্মণ এ সমাজতৃক্ত আছেন, এখনও তাঁহার! নলবাড়ী, বড়পেটা 
প্রভৃতি স্থানে বিবাহ করিতেছেন। গোয়ালপাড়া অঞ্চলের এই সকল 
স্থানের ব্রাহ্মণেরা যজুর্কেদীয়। ইঁহার! যজ্ুর্ব্বেদীয় গৃহাস্থত্রাদি অনুমারে 
অবশ্যকরণীয় সংস্কারগুলি সম্পন্ন করিয়| থাকেন ' যজুর্বেদীয় গৃহন্থত্রকার 
EE দিগের মধ্যে পারস্কর অতি প্রাচীন ঝরষি 
এবং পাণিনী মুনির পূর্ব্ববর্ত্তা। জৈমিনি, 

বোৌধায়ন, হিরণ্যকেশী এবং আপস্তদ্ব প্রভৃতি আরও কতিপয় যনুর্বেদীয় 
গৃহস্ুত্ৰকার আছেন। তাঁহারাও বনু স্থলেই পারস্করের মতাহুবর্ত্রী। 
বৈবাহিক কৰ্শ্মাঙ্গগুলি [ অৰ্থাৎ নান্দিমুখশ্রান্ধ ব! ব্বদ্ধিশ্রাদ্ধ হস্তোদক 
প্রভৃতি ] কিরূপে করিতে হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ গ্রহস্থুত্রা- 
দিতে না থাকায়, সেই অস্সুবিধি| দূর করিবার জন্য ‘পদ্ধতি’গুলি রচিত 
হইয়াছে। যন্র্বেদীয় গৃহস্থত্রগুলির মধ্যে সর্বদেশপ্রচলিত পারস্তর- 
গৃহাস্থত্রকে অবলম্বন করিয়া গৌড়-বাঙ্গলার অস্ডিম হিন্দুরাজা মহারাজ 


পশুপতি পতিতের লক্ষ্মণসেন দেবের সূভাপণ্ডিত এবং স্মতিশাস্তে 
দশকর্শ্ম পদ্ধতি অতি প্রবীণ প্রাজ্ঞ ভূপতিপণ্ডিত পশুপতি 


যজুর্কেদীয় ত্রাহ্মণগণের_[ প্রসঙ্গতঃ দ্বিজমাত্রেরই ]--জন্য “দশবকর্ম 
পদ্ধতি’ প্রণয়ন করিয়া হিন্দুলমাজের' মৃহুদুপকার করিয়ন! 
গিয়াছেন। গোয়ালপাড়। অঞ্চলের বত্রাহ্মণেরাও পশুপতি পণ্ডিতের 
মতাহ্ণুবত্তা। পঞ্চানন-ক্লৃত ‘দশকর্শ্ম পদ্ধতি’ও গোয়ালপাড়! ও পশ্চিম- 
কামরূপ অঞ্চলের কোনও কোনও স্থানের তদ্রপ একখানি পদ্ধতি । 
বঙ্গদেশে কালেশি-ক্বৃত খগৃবেদীয় পদ্ধতি, ভবদেব ভট্ট-কৃত সামবেদীয় 
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গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ১৪৩ 


| সংস্থার পদ্ধতি, ণশুপতি অথব! রামদত্ত-ক্বৃত যজর্ব্বেদীয় পদ্ধতির ' 
| এচলন আছে । 


গোয়ালপাড়া জেলার পশ্চিম দিকে অবস্থিত প্রাচীন ‘ক্ৃতাপুর’ 


| ব| আধুনিক কোচবিহার অঞ্চলে প্রচলিত স্তিনিবন্ধসমূহের মধ্যে 


কোচবিহারে ন্ব্দাপেক্ষা স্বতিসাগরই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তত্রত্য 
প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধ 'ও 
পাশ্চাত্য ব্ৰাহ্মণ-সনাজ 


পাশ্চাত্য ত্রান্ধপসমাজে পূর্ব্বোক্ত ‘কৌমুদী’, 
‘গঙ্গাজল’ এবং তাহার পরে ‘ভাস্কর’ স্মৃতির 
প্রচলন থাকিলেও বত্তযমানে (অথাৎ ১৩৩৭ বঙ্দাব্দ ) কোন কোন স্থলে 
বাদ্বালী শূলপানি ভট্টের ‘বিবেক’ স্থৃতি চলিতেছে । এখানে ব্রাহ্মণাদি 
উচ্চ-শ্রেণার হিন্দুদিগের বিবাহে সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ সেনরাজবংশীয় 


| মহারাজাধিরাজ লক্ষণনেন দেবের সভাপণ্ডিত পশুপতির সংকলিত 


পদ্ধতির মতে অধিবাস এবং হৃস্:টোদক হইতে প্রত্যেক কা্য্যই সম্পন্ন 
হনব । কোচবিহার রাজধানীর উপ কণ্ডস্থিত খাগডাবাডীর বত্রাহ্মণেরা 
পাশ্চাত্য বৈদিক বলিয়া পরিচিত। গোয়ালপাড়া অঞ্চলের এ পাচটী 
পাশ্চাত্য বৈদিক ব্ৰাহ্মণ সমাজে তাহাদিগের বিবাহের আদান-প্রদান 
আাছে। খাগড়াবাড়ীর ব্রাহ্মণের প্রায় চারি শত বৎসর হইতে মেখানে 
এবং পার্শ্ববর্তী, কয়েকটী গ্রামে বাস করিতেছেন। তোর্ষী নদীর 
পূর্ব পারে খাগড়াবাড়ী, গুড়িয়াহাটী, এবং পশ্চিম পারে অবস্থিত 
টাকাগাছ, কামিনীর ঘাট এবং ময়নাগ্ুডি এই পাচটা গ্রামের 
অধিবাসী ত্রাহ্মমগণকে “সাধারণতঃ “পঞ্চগ্রামী ব্রাহ্মণ" বলা হয়। 
ঈহাদের পূর্বপুরুষ কোচরাজ নরনারায়ণ কর্তৃক প্রতিষ্টিত হইয়াছিল । 
কোচবিহার প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের সীমার অন্তর্গত থাকায় ইহা- 
₹দিগকেও “কামরূপীয় বলা যাইতে পারে। আর কামরূপের ব্রাহ্মণেরাও 
“পাশ্চাত্য বৈদিক” বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মূলতঃ পাশ্চাত্য 
বৈদিকের! “কন্ৌজী',_-আমাদের রাঢীয় ও বারেন্ররাও সেই পরিচয় 


১৯৪ অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি 3 
দিয় থাকেন। মৈথিল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং কোচবিহারের পঞ্চগ্রারী ত ie. যা মা 
পাশ্চাত্য বৈদিক ব্ৰাহ্মণ ব্যতীত কামরূপ জেলার বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ Ee ক - bl নদের ডজন পারে 
1 বলী কণ, রাজবংশী এবং করিনা গৌৱীগুর, হাকাম, i ঝাপনাবাড়ী, ঘড়িয়ালডাগ্ন], শিমষলী- 
দ্রাতির পৌরহিত্য করিবার উদ্দেশ্যে বাস করিতেছেন। মৈধির a এবং দক্ষিণ পারে দলগোমা, বালীজান। প্রভৃতি 
ত্রাঙ্দণ বাচম্পতি মিশ্র একজন প্রসিদ্ধ স্বার্তনিবন্ধকার ছিলেন। যাহা 5 Ee কায়স্থগণ বান করিতেছেন। ইহাদের সমাজপতি 


দহ নদ, পালন, পৌ, লি ন জা | বি “ৰ আগা মে পল আদ 
AE ' | লহাশর। ইনি কামরূপীয় কায়স্থ । ইহার কন্চি ভ্রাতা খরযুত 

: রাম়ক্বষ্ণ বড়ুয়ার ১৩১৪ বঙ্গাবন্দে, জোষ্টপুত্র যুত প্রমুথেশচন্ত্র রডুয়ার 
১৩২৪৯ বঙ্লাব্দে এরং তৎপরে শরযুত রামকৃষ্ণ বড়ুয়ার এরু কন্তার__ 
এই তিনজনেরই বিবাহ কলিরূাতায় দক্ষিণ রাঢ়ীয় মিত্রবংীয় কায়স্থের 
গৃহে নিশন্র হইয়াছে। পূর্ব্বে কোচবিহারের রাজবংশের সহিত 
কুটুম্বিত| হওয়ায় এ বড়ুয়। বংশ ধন্য হইয়াছিলেন কিনা, পাঠক তাহ 
রিরেচন! করিবেন । 


— 


সারম্বতাঃ কান্যকুজা গোৌড়মৈথিলাশ্চেংকলাঃ । 
এতে পঞ্চ সমাখ্যাতা বিন্ধস্তোত্বরবাসিনঃ ॥ 

স্কন্দ পুরাণীয় বচন 
খাগড়াবাড়ীর ত্রাহ্মণেরাই সম্ভবতঃ কোচবিহারে ভদ্র আচারের প্রবর্তক। 
এখানে বাঙ্গালা ত্রাণ এবং কায়স্থ জাতির কোন বিশেষ সমাজ | 
কোচবিহারে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ব! প্রতিপত্তি নাই । কোচবিহার সহরে 
ও কায়স্থ জাতির সমাজ ({০॥৷॥ ) নবাগত চাকুরীয়া এবং ওকলাতি ' 
ইত্যাদি ব্যবসায় ব্যপদেশে আগত বারেন্দ্র ব্রাঙ্গণ এবং রাটীয় ব্রহ্মণ 
আছেন। মাথাভাঙ্ধা, মেখলিগঞ্জ পরস্তৃতি মহকুমায় এবং সদরে 
নানাস্থান হইতে সরকারী ব' বে সরকারী চাকুরা অথবা নানাপ্রকার | গোয়ালপাড়| অঞ্চলের ত্রান্মণ ও উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে 
ব্যবসায় উপলক্ষে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, কায় এবং বেদ্য প্রভৃতি | আজিও কন্যার বাল্য-বিবাহের প্রচলন আছে। এ অঞ্চলে প্রথমে 
দাতি বাল করিলেও প্রকৃত প্রল্তাবে এখানে তাহাদের কোন সমাজ্র শোয়ালপাড়| অঞ্চলে ‘কন্যা- বর পক্ষের আগ্রহে ‘কন্যাযুড়া’ ( বিবাহার্থ 
নাই ।* কোচবিহার সহরে 'এক ঘর রারেন্দ্র কায়স্থ আছেন। তাহারা সুর!’ 'ও কোষ্টী দেখ। . কন্যা প্রার্থন| ) আরম্ভ হয়। [ইদানীং ‘কিন্তু 
উত্তর বঙ্গের সমশ্রেণী কায়স্থের সহিত আদান-প্রদান করেন । এখানে বরযুড়া'র প্রচলন ক্রমশঃ হইতেছে]। করুন্যাকর্্ত। কন্যাদানে 
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও ক্ষেণের মধ্যে “বস্সী” উপাধি আছে । এখানকার স্বীকৃত হইলে বরপক্ষীয় ব্যক্তিগণ উভয় পক্ষের স্থুবিধা৷ মত একদিন 
রক্সী উপাধিধারী কায়স্থরা কামরূপ হইতে আগত । তাহারা গত চারি | লাহন্য, দৰি, লন্দেশ, চিনি এরং পান প্রভৃতি বাড্যদ্বব্য এরং সিন্দুর 
পুরুষ. হইতে কখনও মেদিনীপুর, বৰ্দ্ধমান ইত্যা'দ জেলার দক্ষিণ ' লহ “কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হইরার পর জ্যোতিষশাস্ত্রদ্ কোনও 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
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ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বার বর-কন্যা , উভয়ের কোগিী দেখাইয়া 
বিবাহের শুভ-দিন-ক্ষণ ও লগ্ন অবধারিত ' করেন। সেই' সময় 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বঙ্গাতীয় মাতব্বরগণ কন্যাকে আশীর্বাদ করেন৷ 
বং পুরনারীগণের উলুধ্বনি হইতে থাকে। সেখানে উপস্থিত 
0 বন্ধু-বান্ধবাদি ব্যক্তিগশকে এবং কন্যাকর্দ্তার বাড়ীর লোক- 
দিগকে উক্ত দধি-সন্দেশাদি বণ্টন করিয়| দেওয়া হয় । এই সকল 
দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আসির! থাকিলে গ্রামের অনেকেই কিছু কিছু ভাগ’ 
পাইয়া থাকেন। যাহ! হউক, আসাম অঞ্চলের সর্বত্র উচ্চ-শ্রেণীর 
হিন্দুসনাজ্রে ‘রাজযোড়া!’ ব্যতীত মিত্রযড়ষ্টক, সমসপ্রক, নবপঞ্চম, 
“ মিত্ৰদ্বিদাদশ, তৃতীয় একাদশ, দশচতুৰ্থক ও একাধিপত্য মিলন প্রভৃতি 
ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের লিখিত শুভাশুভ মিল দেখিয়া বিবাহ দেওয়া 
হয়। কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করার সময়ে ব্রাহ্মণ জাতির অভিভাবক বৈদিক 
মন্ত্র পাঠ করিয়া আশাীর্ববাদ করেন এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির বিবাহ-সম্বন্ধে 
পুরোহিতই সেই মন্ত্র পাঠ করিয়! থাকেন । যাহা হউক, কামরূপের 
কামরূপে কোগী দেখ ও উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু-সমাজে দেখা যায় ঘে, 
সয়তয চ।ওয। বর-কন্যার কোঠা বিচার দ্বার৷ ‘যোড়া” 
(রাশি গণ প্রভৃতি) মিলিলে পাত্রপক্ষ, কন্তার হৃস্তরেখার লক্ষণাদি 
অবগত হইবার জন্য তাহার পিত্রালয়ে শাস্তরল্র জনৈক দৈবজ্ঞ- 
ব্রাঙ্ণপকে পাঠাইয়৷ দেন। সেখানে হ'ত চাওয়া ক্রিয়| হয়।। 
হহার বিধয় আমর! নবম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি। পূর্বে 
ততৎ্পরে কন্যাপক্ষ হইতে. মূল কোষী লওয়া হইত। এই কো 
লওয়! ক্রিয়াটীা তেলর ভার এর অঙন্ুরূপ ছিল। ব্যয়-বাহুল্য 
হেতু ব্মানে ( ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ) এই প্রথাটী উঠাইয়া দেওয়া৷ হইয়াছে । 
এক্ষণে "তেলর ভারের” দিন বরের বাড়ীতে কন্যার কোঠা পাঠাইয়া 
দেওয়| হয়। যাহা হউক, “হাত চাওয়া” ক্রিয়ার পর কন্যাকর্ত্তা অথবা 


গোয়ালপাড়। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি 2০% 


কোন’ গুরুদ্থানীয় ব্যক্তি বরের বাটীতে গিয়। বর ও তাহার ঘরের 
| স্মবন্থ। দশন করেন । 


ইহাকে ঘর-বর চাওয়|। বলে। ব্রপক্ষ 
বর-বর-পারিদর্শক ব্যক্তিকে ‘দরাই’ করিয়। মূল্যবান বন্পাদি সহ বহু 
সমন্দান করেন।' ঘর-বর পছন্দ হইলে কন্যাপক্ষ বিবাহ দিব বলিয়া 
অঙ্ীকারপূর্ববক দৈবজ্ঞ ত্রান্ণ-পণ্ডিত দ্বার! বিবাহের দিন স্থির করেন 
গোয়ালসাড়। জেলায় বর-কন্যার শুভ-বিবাহের দিন স্থির করিবার 
পূর্বে কোন এক শুভ-দিনে “‘চিড়। খোলা” বা “চড়া খোলা” নামক 
চিড়া খোল৷ স্ৰী আচার অঙ্গুষ্ঠিত হয় । ‘খোলার অর্থ হহইতেছে_ 
ES! মৃত্তিক। নিৰ্শিত পাত্র বিশেষ । এই পাত্ৰটী 
মাটীর সর! অপেক্ষ। চার পাচ গুণ৷ বড় ॥ গোয়ালপাড়| অঞ্চলে ' 
হাঁর৷ জাতির লোকেরা খোল! প্রস্তুত করে। ইহার|৷ কুম্ভকার 
নহে। হারার! হাড়ি, কলসি হাতে করিয়! তৈয়ার করে (২) চক্রের 
ব্যবহার করে ন!। হইঁহার। জল আচরণীয় নতে। ইহাদের চালচলন 
নিন্র-শ্রেণীর মত । যাহ! হউক, উক্ত খোল! সাধারণতঃ চিড়া ভাজার 
ন্দন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ভাত, লুচি, তরকারী আদিও অনায়াসে 
প্রস্তুত কর! চলে। সিন্দুর ফোটা দ্দওয়। তিন খানি নূতন ‘আখা’র৷ 
উপর চড়াইগ্রা দিয়। বর-কন্যার জন্য চিড়া ভাজ্রাকে “চিড়া খোল! 
দেওয়|” বল৷ হয়। ‘আথ’ শব্দের অর্থ ‘উনানের ঝিক’ ব! “মৃত্তিকা! 
নিৰ্ম্মিত উচ্চ হষ্টক বিশেষ’ । বর-কন্যার জন্য চিড়া ভাজ! কালে 
সধ্ব! স্বালোকের। মাঙ্গশিক গীত গায়েন ও উলুধ্থনি করিতে থাকেন। 
পূর্ববন্দে “উলু-লু” শব্দ করাকে “জোকার দেওয়!” বলে । কোচবিহারেও 
“দ্রোকার দেওয়া” কথার প্রচলন আছে। এ “চিড়! খোলা”র দিনে 
অথব| অন্য কোন শুভ-দিনে ‘গন্ধ তৈল করা” নামক আর একটী স্ররী- 


(২) নগাও জেলার কোন কোন মোঁজায় চাড়াল লাতীয় লোকের! হনাড়ী, 
কলসি আদি তৈয়ার করে। 
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সাচার পুনরায় অন্তুষ্ঠিত হ্য়। মৃথা, . মেথি, অগুরু এরং চন্দনার 
নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যসংযোগে তৈল পাক করবার 
নাম ‘গন্ধ তেল কর৷’। স্থপক্ক তৈল অদ্যুষ্ণারস্থায় 
নামাইয়। বর-কন্যার নাম পৃথক্‌ পৃথক্‌ উল্লেখ করিবার সঙ্গে সঙ্ে 
উহাতে দুইটাী কাঁচা পান পাত৷ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যাহার 
নামের পান অধিকতর ‘ছন ছন’ শব্দ করিবে ভাবি-দাম্পত্য জীবনে 
কখনও ঝাগড়া-ঝাটি হইলে তাহারই জয় হইবে। ইহা গোয়ালগাড়৷ 
অঞ্চলের উচ্চ-শ্রেণীর নারীসমাজে প্রচলিত প্ররাদ বাক্য। সধবা 
স্রালোকের! পানের ছন্‌ ছন্‌ শব্দকালে মালিক গীত গায়েন এবং 


গন্ধ তেল কর! 


' জ্থলুধ্বনি দিয়া আমোদ-আহলাদ করেন। ইহার পরে এ তৈল ' 
প্রথমে গৃহদেবতার গাত্রে তংপরে গ্রাম্য দেবতার গাত্রে কিছু কিছু 


ছড়াইয়া অবশিষ্ট অধিৰাসে এবং বিবাহের নয় আট দিন পর্যন্ত 
বর-কন্যার ব্যবহারে প্রযুক্ত হয়। | 

আমর! ১৫ ও ১৮ পৃষ্ঠায় “গাত্র-হরিদ্রা”র কথ! বলিয়াতি । অধিবাস 
“এরং গায়ে হলুদ হওয়। ব| আইবড় ভাত দেওয়| হইয়াছে এরূপ 

গাত ভরিজ|ও গন্গ কন্যাকে “কৃতকৌতুক মঙ্গলা” বলে । গোষ্বাল - 

তৈল মাথাইয়া স্বান দাড়া মহকুমার ব্রাহ্মণ ও ডউচ্চ-শ্রেণীর 
হিন্দুসমাজে বিবাহের পূর্ব্বদিন অধিবাসকালে একখানি নূতন 
কুলাতে মাসকলাই, কাচা হরিত্রা, সাতটী " কড়ি, কয়েকগাছি খড় 
{উলু ঘাসের শুকন্না ডাট!) ও একটা আম্রশাখ| সংরক্ষিত 
থারে। অধিবাসের পর রর বৰ! কন্যার দ্বার! এ কুলার উপরেই 
পাথরের নোড়| দির! ও মাসকলাই ও হরিদ্র! ভান্দাইয়া এয়োস্ত্রীগণ 
বন র! কন্যাকে উহ স্পর্শ রুরান। বিবাহের দিন বৈক্কালে 
আত্যুদয়িকের পর বর এরং কন্তা উভয়ের রাটীর সধরা স্ত্রীলোক 
উহাকে" উত্তমরূপে বাটিয়া বর অথবা কন্যার গায়ে গন্ধতৈল লহ 


| নাথাইয়। সান করান । 


| খুব প্রশংল৷। 
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কুলায় রাখা কড়ি ও অন্তান্ত দ্রব্য ‘সোহাগ 
তোলা’ কাৰ্য্যে ব্যবহার করা হয় । লক্ষ্মীপুরে রাজবংশী ভূম্যধিকারী - 


| দবিগের রাটীতে অধিবাসের দিন বৈকালে ‘বৈরাতি’ (এয়োন্ী)র! 
| প্রান্ণস্থ কলাগাছ তলায় বর অথবা কন্যার ‘গাত্র হরিত্র!' দিয়। থাকেন । 
| এই প্রদঙ্গে উল্লেখযোগ্য ‘গায়ে হলুদের’ উদ্দেশ্য ( খুব সম্ভব ) বর বা 
| কন্তার গায়ের রংট। একড ফরস! করিয়। দেওয়া । 


এ দেশে উজ্জল 
দুর্ণের স্তায় রঙ. খুব পছন্দ-_"চাম্পেয় গৌরী” বা চাপা ফুলের রঙের 
কালে! দেহে তেল হলুদ মাথাইলে কতকট৷ স্বরণবর্ণের 
(yellow ) মত দেখায় । পূৰ্ব্ববনঙ্দে কোন এক্‌ শুভ-দিনে বিবাহের 
পূর্কে বিশেষ ঘট! করিয়া “হলুদ কোট!” কর! হয়। গোয়াল- 
পাড়| মহকুমায় উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুসমাজভূক্ত বর কন্তার বাট! হরিদ্রা 
মাখিয়|। স্থান কর! ব্যতীত গাত্রহরিদ্রার অন্ত কোন অনুষ্ঠান নাই । 
বাকুড়৷। এবং মেদিনীপুরে-_[উড়িয্যায়ও]= নিত্য তেল-হলুদ মাখার 
ব্যবহার আছে । বাহ! হউক, সংস্কারাখী বা সংস্কারাথিনী বালক- 
বালিকাদের অন্নপ্রাশন, চুড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি প্রত্যেঝ্চ সংস্কারে 
"গাঁয়ে হলুদ দেওয়! হুয়। 

আঅল্িব্ৰাসস-ইহা বিবাহের পূর্ব্মে অবশ্য করণীয় একটি মাঙ্গলিক 


ন 


| অনুষ্ঠান বিশেষ। এই পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় অসমীয়! হিন্দুদিগের 


' অধিবাসের কথা| আমর! বলিয়াছি। গোয়াল- 
* পাড়া জেলায় অধিবাসের পূর্ব দিন সন্ধ্যার পর 
ব্রপক্ষীয় কয়েকজন ব্যক্তি অধিবাসের ভার ও বাগ্যকর সহ কন্যার 
বাটীতে গিয়| উপস্থিত হন । এই ভারগুলির মধ্যে একখানি মৎস্য ও 
গন্ধ তৈলের, একখানি কলার এবং অপর একখানি চাউলের 
ভার। এতন্ব্যাতীত সাধ্যমত অলঙ্কার, শথ, দিন্দুর, গন্ধতৈল, 


পান, স্থলারি, দার; চিনি, একখানি উড়ানী (চাদর ); আয়না, চিক্ুণী, 


আঅধিবালের ভার 


২০০ অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 


একটী বাক্স, একখানি অধিবাসের : যাড়ী ও. একখানি প্রতিন 
গামছাঁ[অবস্থ| স্বচ্ছল হইলে বোস্বাই, পাৰ্শি অথবা বেনারদী_ 
এই তিন রকম শাড়ীর মধ্যে যে. কোন একখানি ভালপাড়ী= 
-পাঠাইয়| দেওয়| হয় । কন্যার বাড়ীতে এই দ্রব্যগুলি সহ প্রেরিত ও 
ভারকে “অধিবাসের ভার” বলে। অধিবাসকালে কন্যাকে গন্ধতেল 
মাপান হ্য়! উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বরপক্ষের বাটী হইতে স্ত্রীলোক 
গিয়া কন্যাকে এ শঙ্খ ও সিন্দুর (৩) পরাইত। পাশ্চাত্য সভ্যতার 
ফলে ভদ্রলোকের বাটী হইতে কন্যার পিত্রালন্ন স্রীালোক পাঠান 


বন্ধ হইয়| গিয়াছে। এ কারণ, কন্যার আত্মীয়! স্রীলোকের| কন্যাকে 


' উহ্‌! পরাইয়|। দেন। ইহার পরে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অধিবাম হয়। 
পূর্ববঙ্গে ঝগবেদায় বারেন্দর ত্রাণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে বিবাহের 
পূর্ববদিনে অধিবাসের দ্রব্যাদি যথাবিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। 


শগঙ্গাজজল’ নামক স্বতি নিবন্ধে ‘অধিবাস’ শব্দ আছে, 
কিন্তু উহার অর্থ নাই। “সংস্কারোগন্ধমাল্যাচ্যৈস্তৎস্তাদধিবাসনম্‌”- 
অমরকোষের এই শ্লোকান্লসারে গন্ধ এবং 
মাল্য প্রভৃতি মাঙ্গলিক পদার্থ দ্বারা সংস্কার 
বিশেষকে ‘অধিবাসন’ বা ‘অধিবাস’ বলে। এ সম্বন্ধে হেমচন্ত্রের 
অভিধান চিন্তামণিতেও পায়! যায--“গন্ধযাল্যাদিনা যস্তু সংস্কারঃ 
সোহধিবাসনম্”। কোলক্ৰক সাহেব অধিবাসনের অর্থ এইরূপ লিখিয়- 
CEd— Adjusting with perfumes, with fragrant wreaths, 
e805 2০. যাহ৷ হউক, ‘বাস’ শব্দের অর্থ সুগন্ধ । ‘অধিবাস’ 
শব্দে সাধারণতঃ “দেহকে সুগন্ধযুক্ত কর!” বুঝায় । 

(৬) গোয়ালপাড়|। অঞ্চলের কুমারীরাও কপালে সিন্দ,.র পরিধান করেন। 
ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল. নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দুকুমারীদের বিবাহের 
পূব্ব এই প্রথাটী প্রতিপালিত হয় ন।। 


অধিবাসলের অর্থ 


গোয়ালপাড়! অঞ্চলে প্রচালত বিবাহ-পক্ছতি ২০১ 
অধিবাপকালে টস্থাপন। করিয়া উহাতে সিন্দুরদান করা হয়। 


| সামবেদীয় ভবদেবের পদ্ধতিতে “ও সিন্ধোরুচ্ছাসে পতয়ন্তমুক্ষণম্‌। 
হিরণ্যপাবাীঃ পশুমপ সর গৃভূতে” 
| “দিহ্বোঃ” অৰ্থে “উদকস্ত’”” অর্থাৎ “জলের’’ করিয়াছেন। 
| নহিত হঁহার কোনও সম্পর্ক নাই । 
| করাইয়া অধিবাস-ক্রিয়|। সম্পাদিত করিতে হয়। কাল রং শুভপ্রদ 
| নহে বলিয়া এ কাপড়ের পাড় লাল অথব। অন্ত রংয়ের হওয়া আবশ্যক । 
| সন্তান্ত সাড়া ও গহনাগুলি বিবাহ্রে পরদিন কন্তা পরিধান ক্রে। 
| নপ্রদানকালে পিতৃদত্ত অলঙ্কার পরাইয়|া সম্প্রগান করা হয়। 
| বিবাহের পর অধিবাসের সাড়ীখানি নাপিত পাইয়! থাকে। 


এই মন্তটা আছে; কিন্ত গুণবিষ্ণু, 
সিন্দুরের 
অধিবাসের বস্তরখানি পরিধান 


গোয়ালপাড়!। অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও তাহাদের অন্লগত ভদ্রসমাজে 
পঞ্ধানন-ক্বত ‘দশকশ্ন পদ্ধতি’ গ্রন্থের বিবাহ-বিধি অঙ্তুপারে অধিবাস 


| ক্রান হয় এবং নিয্ন শ্লোকের লিখিত দ্রব্য সামগ্রীর দ্বারা এ কাষধ্য 
| ক্রান হয় 


রজতং শিলকঞ্চৈব -তৈলং গন্ধং ক্রমেণ চ। 
কজ্জলং শাস্তিক্রণং ধূপে! দীপস্তথা পরে 
অঞ্জনং সিন্দুরং পুষ্পং ফলং খড়গমুদাহৃতম ! 
দ্পণং দধি নি্শ্মচ্ছং দ্থিরীকরণ রক্ষণম্‌ ৷ 

রজত, শিল, গন্ধতৈল প্রভৃতি দ্রব্য অধিবাসকালে মস্তকে, কপালে 
ও হন্ডে যথাসম্ভব স্পর্শ করাইতে হয়। বাঙ্গালা দেশে বরণডালাতে 
“মহী” (গন্ধামৃত্তিক৷), গন্ধ (চন্দন), শিলা, ধান্য, দুৰ্ববা, পুষ্প, ফল, দধি, 
দত, কল্জল, গোরোচনা, শ্বেতসর্ধপ, রোপা, তার, দীপ, দর্পণ, চামনর, 
শঙ্খ, স্বন্তিক এবং সিন্দুর স্থন্দরভাবে সাজান থাকে। একটী ‘শু’ ব। 
‘ছিরি*ও গড়া হয়। এই অধিবাসের দ্রব্যগুলি ঝ্রচক্‌, সাম অধথব। 
যন্দুর্ব্বেদীয় সকলের পক্ষেই সমান । 


২০২ আগাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 


গোয়ালপাড়। জেলার প্রথামতই ফো5বিহারের পাশ্চাত্য হৈদিক 


শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের ব্বাহে বর-কন্যার ‘অধিবাস’ করা হ্য়। 
কোচবিহার এবং উত্তর “াশুপতি পদ্ধতিতে এই অধিবাসের' কোনও 

দক্ষিণ ও পশ্চিম- উল্লেখ নাই। পূৰ্ব্ব এবং উত্তর বদের ভত্র- 

বঙ্গে অধিবাস সমাজে বরের বাটা হইতে কন্যার বাটীতে 


অধিবাসের জ্রব্যাদি রীতিমতভাবে পাঠান হয়। দক্ষিণ এবং পশ্চিম 
বঙ্গে মহা, গন্ধ, শিলা, দূর্ববা প্রভৃতি বরণডালার প্রত্যেক দ্রব্য দ্বারা 


ইত্যাদি ক্রমশঃ প্রত্যেক দ্রব্যের নামোচ্চারণ পূর্ববক)--“অমুকংবা 


অমুকীং অধিবাসায়ামি*’ [অর্থাৎ, এই মৃত্তিকা দ্বারা অমুক বা 


অমুকীর অধিবাস করি] এই মন্ত্রে অধিবাস-ক্রিয়। সম্পাদন কর! হয় 
এবং আতপ চাউল ও কলাইডাল বাটিয়া প্রস্তুত ‘শর? বা €ছিরি’ নামক 


স্বপ্তিকাকার মাঙ্গলিক একটী বিশেষ বস্তুর দারাও' অধিবাস করা হৃ: f ; 
ভ্ডিকাকার মা টী বিশেষ 1! | 'স্ভগা’ হইবেন । যুরোপীয় নরতত্ব শান্রের শাল্পীরা এই প্রকার. 


| পাকে Homeopathic Magic বলেন 


অধিবাসের “ভারের’’ পরিবর্তে তথায় বরের বাড়ী হইতে কন্যার বাড়ীতে 
বরের অভিভাবকের সঙ্গতির অনুরূপ বড় গোছের গাঁয়ে হলুদের তত্ব 
নামক উপহার্-সম্ভার প্রেরিত হইয়া থাকে। 

অধিবাসের পর ‘কলাইভাঙ্গা’ এবং শেষ রাত্রিতে €চড়াপানি 
তোলা’ ও ‘পাছলা কাটা’ নামক তিনটী আচার যথাক্রমে বিবাহের 
কলাই ভাঙ্গা, চড়াপানি | দিন প্রত্যুযে অঙ্ুষ্ঠিত হয়৷ মুশিদাবাদ 
তোলা; পাছল!| কাট।ও অঞ্চলের হিন্দুসমাজেও কলাহভাঙ্গার প্রচলন 

HEELS NST] আছে। বর-কন্যাযর সানার্থ বাটীর সধবারা 
শীতল জল কুম্ভত ভরিয়া রাখিয়|। দেন, তাহাকে ‘চড়াপানি তোলা! 
বলে। চচড়াপানি’ কলিকাতার সন্নিহিত অঞ্চলের ‘জলমাধা!’ 
বা জিলসহ!’ প্রথার অন্ুর্লপ। বিবাহের দিন শপ সধবাদিগকে যে 
“সোহাগ ভাত’ খাওয়ান হয়, তাহার জন্য বিবাহের পূর্বর 


| সমাজে ঘট স্থাপন 
| ৰোড নাতৃকা পূজা, বহ্থ- গৌধ্যাদি যোড়শ মাতৃক| পূজ৷, ‘চেদিরাজ 


গোয়ালপাড়া অঞ্চলের প্রচলিত ব্িবাহ-পদ্ধতি ২০৬৩ 


ন একটা কদলীকাণ্ড বর কন্যার দ্বার! সাতপাক ' স্থত৷ জড়াইয়া' 
| নহবার পর কোন একটী স্থলক্ষণা এবং সৌভাগ্যবতী সধব| নারী 
| ক নিঃশ্থসে এ কলাগাছ কাটেন। ইহাকেই ‘পাছল৷ কাট!’ বলে। 
j "পাছলার’ অর্থঁ_গাছের ভিতরের মজ্জা ব। ‘মাইজ’। ব্লাগা ন" 
| হধ্যহ্থ মা’জটা পরে বণিত সোহাগ ভাতের ব্যঞ্জনের অন্ততম্কুপে। 
| ৰ অপভ্ৰংশ । 
| i E | “ভগ” এবং ঘে স্ত্রীকে তাঁহার স্বামী অতিশয় ভালবাসেন তাহাকে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ এবং শেষে বরণডালা দ্বারা “অনয়া মহ৷৷”__(অনেন গদন্ধেন Es চু বত এবং স্থভপার পাৰে (05 
f দুভগা বাঙ্গাল। ভাষায় ‘স্থয়ে" ব| ‘সে!’ এবং স্ুভগার বিপরীত. 
| দভগ-'দুয়ে" বা ‘দো হ 
| মৌলিক উদ্দেশ্য এই যে, সৌভাগ্যবতী (স্থয়ো ব৷ সোহাগিনী ). 


‘সোহাগ’ শব্দটী সংস্কৃত ‘সৌভাগ্য’ শব্দের প্রাকৃত 
যে পুরুষকে তাহার স্রী খুব ভালবাসেন, তাহাকে: 


হইয়াছে। “সোহাগ ভাত” আচারের 
নারীগণ থোড়ের এ ব্যঞ্জন (৪) খাইলে কন্মু ‘সুভগ’ এবং কন্যা 

বিবাহ দিনে পূর্বাহ়ে গোয়ালপাড়। অঞ্চলের উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু 
করিয়। উভয় পক্ষের প্রথমে গণেশ পূজ,. 


ধার দান ও বৃদ্ধি শাদ্ধ ডপরিচর বক্র (৫) পূজা এরং তাহার 
প্রীত্যর্থে বস্ধার! দেওয়। হয় । হহার পর বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ (নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ) 


| এবং ত্ৰাক্ণ-ভোজন প্রভৃতি কাষধ্য সম্পন্ন কর। হয় । কামরূপ অঞ্চলেও 


(৪) এ 'ব্যঞ্জন, মৎস্ত এবং অতিরিক্ত তৈলদংযোগে এ দেশের লোকের রুচিতে 
নাকি বড়ই সুব্বাদ। যীঁহার। এ অত্যান্তন ব্যঞ্জন 'খাইয়াছেন, তাহাদের সকলেই 


| ড্হার প্রশংস। করিয়াছেন। 


(:) উপরিচর বহ্ু-_ইনি আকাশগানী রখে চড়িয়৷ শৃন্তমার্গে ভ্রমণ করিতে, 
পারিতেন বলিহ। ₹হ। ৷ এই নাম হইয়াছিল । 


CA অসমীয় হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 


বৈবাহিক নান্দীযুখ শ্রাদ্ধের অঙ্গভাবে গোৌধ্যাদি যোড়শ মাতৃকা পূদ্ধা হত্। 


এক্ষণে যোডশ মাতৃক! পূদ্দার কথা বলা যাউক । মোড়শ মাতৃকার 
নাম যথা! :_গোৌরাী, পল্মা, শচী, মেধ, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, 


দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি পুষ্টি, ধৃতি, তৃষ্টি, বারাহী (৬) এবং || 


কৌবেরী (৭) । প্রথমে গণেশাদি পরৰ্চদেবতার পূঙ্গা করিয়া উক্ত 
ঘটের সম্মুখভাগে আলিপন| দ্বারা যোড়যটী মণগুল লেখা হয়, 
এবং প্রত্যেক মণ্ডলে এক একটা বদরী ফল (কুল) অথব| 
অভাবে পাতা রাখিয়! দেওয়া হয়! সেগুলির উপর দধি, দুর্ব্বা, 
আতপ তওুল, সিন্ুর ও বস্্রাদি রাখিয়| প্রত্যেক মাতৃকার পৃদ্রা 
করার নাম ‘ষোড়শ মাতৃকা পূজা’ । 


[মহাভারতের বন পর্বে কাঠিকেয়ের জন্ম-বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া 
মায় যে, মাতৃগণ অক্তিশয় হিংস্র দেবতা। প্রত্যেক শুভ-কা্ধ্যের 
প্রথমে তাঁহাদের পূজা অর্চনা ন! করিলে তাহারা অমঙ্গল করিতে 
পারেন] । ঘরের উত্তর দিকের ‘কুডো’ ( দেওয়ালে অথবা বেড়ায় ) 
সংলগ্ন গোম লিপ্য স্থানে কুশপত্রত্রয় নিয়াগ্র করিয়া তন্নিয্ে তুল 
চূর্ণ দ্বার অক্কিত অষ্টদল পদ্মে ধান্য ছড়াইয়া দিয়া এ গোময় লিপু 
স্থানে দধি, দূর্ব্বা এবং সিন্দুর দিয়া পাচবার . অথবা সাতবার 
স্বতধার! দেওয়া হয়। হইহাকেই “বন্ুধারা দান” বলে । চন্দ্র বংশীয় 
' চেদিকুলের অতি প্রতাপী নরপতি উপরিচর বস্থ জ্ঞানে, বিদ্ছায় 
এনং ধৰ্শ্মাচরণে আদর্শ রাজ্রা ছিলেন। একদ! দেবগণ এবং ঝষিগণের 
মধ্যে “যজ্ঞে পশুবধ করা অবশ্য কর্তব্য অথবা শস্য দ্বারাই যজ্ঞ 


000000008 তপ বহয় বিৰাদ বাদিয়াছিল। "0051 


(৬) এবং (৭)-ই'হার! যে মাতৃকাগণের মধ্যে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে শত্ত- 


লিশস্তু বধের উপাখ্যানে তাহার উল্লেখ আছে। 


কেবল বিবাহে নহে, বালক 
বালিকাদের প্রতোক মাদগল্য কার্য্যে মাতৃকাদের পূজা করিতে হয়। | 


গোয়ালপাড়! অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পন্ধতি ৰ 

| কৰ্ৰৃক মধ্যস্থ আহত ভইয়! মহারান্ব উপরিচর বস্তু পক্ষপাত বশত! দেব" 

| এণেঃঅনুকুলে [পশুবধের পক্ষে] মত দেওয়ার জন্য ঝষিগণের অভিদম্পাঞে 

| আকাশ হুইতে পতিত হইয়| অনন্ত কালের নিমিত্ত পাতালে বাস করিতে 
| বাধ্য হন এবং তাহার জীবিকা! এবং প্রীতির জন্যই “বন্ুধার!'” রূপ স্বত" 
| বার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। মগধ সম্রাট জরাসন্ধ এবং “বস্থ ওপাধিক 
| কা্ন্থর! চেদিরাজ্জ উপরিচর বঙ্গর বংশজ্রাত বলিয়| পরিচিত! যাহ! 
| হউক, বৃদ্ধিশ্বাদ্ধের অপর নাম’ আত্যুদয়িক শ্রাদ্ধ । বিবাহাদি মাঙ্গলিক 
| কার্য্যের পূর্বে অনুষ্ঠিত পিতৃপুরুষের শ্রান্ধাদি কৰ্ম্মকে অভ্যুদয়ের হেতু 
I বিবেচন| কর। হয় এবং তজ্জন্য ইহাকে আত্যুদয়িক শ্রাদ্ধ ব! নান্দীমুখ 
| শ্ৰান্ত বলে। উন্নতি ব| কল্যাণ-কামনায় করা হয় বলিয়া তদ্ধিতের 
| নিন্নমান্ুসারে ‘অভ্যুদয়' শব্দ হইতে ‘আত্যুদয়িক’ শব্দ প্রস্তুত হইয়াছে । 
| স্বাৰ্ড ভট্টাচাৰ্য্য স্বকীয় “উদ্বাহতত্বে” লিখিয়াছেন_“নান্দী-সম্বদ্ধিরিতি 
= কথ্যতে’”’ হঁতি ব্ৰহ্মপুরাণায্নান্দীমূখে, পুত্রাদিমমৃদ্ধিনামাদিরূপে বিবাহে, 
| বিশেষণন্ত বিবাহাদেব পুত্রাদি-সমৃদ্ধিলাভ-জ্ঞাপনায় ৷’ নান্দী (সমৃদ্ধি, কল্যাণ 
ব| উন্নতি ] যাহার মুখ ব! উদ্েশ্য, তাহাকে ‘নান্দীমুখ’ বলে। 

| গৌয়ালপাড়। অঞ্চলে বিবাহের দিন বৈকালে আ্যুদয়িকের গার 
| গনদ্ধতেল ও হরিদ্রা মাখাইয়। বরের বাড়ীতে বরকে এবং কন্তার বাড়ীতে 
| কন্তাকে স্মান করান হয়। বাঙ্গাল! দেশের 
হিন্দুনমাজে গাত্র-হরিদ্রা নামক প্রথ৷ একটী 
|__| * অপরিহার্য্য বৈবাহিক অনুষ্ঠান ; কেননা-_ইহ! 
দেশাচার। গোয়ালপাড়! মৃহকুমার ব্রাহ্মণ ও তাহাদের অঙ্গত উচ্চশেণীর 


হিন্দুনমাজে বর-কন্তার বাট। হরিদ্র| মাখিয়। সান কর! ব্যতীত “গাত্র 
হরিদ্রা’ নামক বিশেষ কোন অন্তুষ্ঠান নাই । 


'আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের দিন বৈকালে নাপিতের, 
_| দ্বার! বর-কন্তাকে ক্ষৌর করান হইলে তাহা- 
১৪ কৃ 


গন্ধ তৈল ও 
গাঁত্ৰ হরিদ্র। 


| দোহাগতোলা, সধবাদের 
| সোহাগ ভাত খাওম! 


২০৬ অসমীয়া হিন্দুণিগের বিবাহ-পদ্ধতি গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-প্রদ্ধতি ২০৭ 


দিগকে স্নান করান হয় এবং তৎপরে “সোহাগ তোল!” নামক স্রীআাচার করিয়াছেন। তৎ্মহবন্ধে বিবরণটী এইক্ূপ £ 


রাম-সীতার বিবাহের পর, 
অনুষ্ঠিত হয়। বর ও কন্যার বাড়ার অথবা প্রতিবেশিনা সধবারা নদীতে = 


ভৎল্বানন্দের লময়ে, সহন। নিখিল-ক্ষত্রিয়-শত্ত অতিমাত্র রুষ্ট পরশুরাম 
[কাছে নদা ন। থাকিলে পুন্ধরিণীতে] স্তর আচারের বিবিধ আড়ছ্রের মহিত | হরধরর্ডদফারক শ্রীরামচন্দ্রকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ 
“সোহাগ জল” উঠাইয়া আনেন । ইহার উদ্দেশ্য, ভাবা পতি এবং গ্থীর | করিয়। মহ! আফ্ফালন এবং অত্যধিক আত্মপ্রশংসা করিতেছিলেন। 
শখ্য প্রেমের দৃঢ়তা স্থাপন । এয়োরা এবং বর-কন্যার মাতা বা মাতৃস্থানীয়া | এই সময়ে কঞ্চকী আনিয়। জনককে বলিলেন, “দেব্যঃ কহ্বণমোচনায় 
জনৈক| নারী উপবাপিনী থাকিয়া বর-কন্তার মন্তকের উপর চন্দ্রাতপের স্বান { লি! রাজন, বরঃ প্রেষ্যতাম্‌” ; অর্থাংঁ-“হে রাজন, রাণীর! বরের 
কাপড় ধরিয়া নান৷ প্রকার মাঙ্গলিক দ্রব্য ছড়াইয়া দদেন। সোহাগ তোলার | হত্তহুত্ৰ খুলিয়া দিবার আয়োজন করিতেছেন, বরকে পাঠাই দিউন।” 
A শী তবান্ত ও ঘন ঘন উল্ুধ্বনি দেওয়া চলিতে থাকে । ‘সোহাগ তোলার' {| তখন জনক এবং তাহার পুরোহিত শতানন্দ, রামকে বলিলেন__“বংস 
পর বরের বাঢীতে বরের এবং কন্যার বাটাতে কণ্রার মণিবন্ধে লাল সুতা | রামভদ্র, তোমার শ্বাশুড়ীর। তোমাকে ডাকিতেছেন, অতএব তুমি 
দিয়া দূর্ববাগুচ্ছ বাধিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর বর অথবা কন্যার মাত৷ | কুকীর সহিত যাও”__[ মহাবীর চরিত, দ্বিতীয় অহ ]। 


কিংবা পাচ জন অথবা! সাত জন সধবা! এবং স্থভগা মহিলা নূতন হাড়ীতে | ত্র মোহাগ ভাত খাওয়ার পর বাটীর মহিলার! বরকে স্থসজ্জিত 
ও খোলায় অয্ন:ব্যগ্রন রন্ধন করিয়| অখণ্ড কদদলা পত্রে ঢালিয়া সাতিশয় | করেন। এই সঙ্জার বিবরণ যথ! £-__মন্তকে উষ্ণীষ, ললাটে স্থবর্ণ বটের 


আট! ও মোহাগার খৈ দ্বারা ফোট, কণে 
_ পুপমাল্য, মণিবন্ধেঁঁরক্ষ। বন্ধন (দুর্ব্বার 
OMG আ্রাটী) গাত্রেঁউত্তরীয় এবং পরিধানে রঞ্জিত 
| বন । তৎপরে শুভক্ষণে বর, কন্যার বাড়ী যাত্র৷ করেন। উক্ত মোহাগার 
| ধৈ দ্বারা ফোট! দেওয়ার প্রথা হইতে বুঝ! যাইতেছে যে, এখানেও Ho- 
moeopathic Magic এর প্রয়োগ হইয়াছে । সোন!, রূপ! প্রভৃতি 
ধাতু জুড়িবার দন্ত টন্বণ (Bora) নামক ক্ষার জাতীয় পদাথের সাহায্য 
আবশ্যক হয় । দুইটী ধাতুর অংশ জুড়িতে যাহায্য করে_[ মিলন করে ] 
=_বলিয়। বান্দালায় উহাকে সোহাগ! [ “সদৌভাগ৷"" শব্দের অপভ্রংশ ] 
বলে। বর এবং কন্যার মিলন (চ1॥৯)এর মত শাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে 
বরের কপালে উহার ফোট! দেওয়ার প্রচলন হইয়াছে বলিয়। অনুমান হয়। 
স্মার্ড ভট্টাচার্য্য তাহার “‘উদ্বাহ তত্রে” মস্ত পুরাণের নামোলের করিয়! 
নিম্নলিখিত শ্লোকে ‘গৌভাগ্য তিলকের’ বর্ণন। করিয়াছেন, যথ! ঃ_ 


আমোদ-আহলাদ যহকারে ভোজ্জন করেন। এরূপ চোজনকে “নোহাগ 
ভাত" খাওয়া বলে। সুতা দিয়৷ দূর্ববাগুচ্ছ বধিয়া দেওয়। প্রসঙ্গে এখানে 
=| উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিম বাঙ্গালাত্ত কলিকাতার 
নিকটস্থ অনেক স্থানেই অধিবানের ময়ে বরণ- 
ডালায় অধিবাস-দ্রবেোর অন্তর্গত দ্রব্যগুলির 
সঙ্গে তৈল-হরিদ্র। মাখান নূতন কাট! সুতায় দূর্ববার গুচ্ছ বাধা থাকে।' 
অধিবাদের পরক্ষণেই পুরোহিত নিজে এ দুবার গুচ্ছ সমন্বিত এবং তৈল 
হরিদ্রা-সিক্ত সুত্র বর অথব! কন্যার-_[ বণের ডান হাতের এবং কন্যার 
বাম হাতের ]--মণিবন্ধে বা কব নিতে বাঁধিয়া দেন। হইহাকে মঙ্গল 
সুত্র রব! “মঙ্গল কঙ্ধণ’’ বলে। বিবাহ-উৎসবের সমাপ্তি হইলে, সধবা 
নারীরা এক শুভ মুহূর্তে বর-কন্যা উভয্নের হাতের স্থতা! খুলিয়! “কঙ্কণ 
মোচন”. করেন: প্রাচীন. কৰি ভবভূতি তাহার “'মহাবীরচরিতম্‌” 
নাটকে... রাম-দীতার. ৷ বিরাহের -. পর “কঙ্ধণমোচন” করার উল্লেখ. 


বর সামন্জ ও বেন 


কন্য!| বাড়া বাত্র। 
পশ্চিম বাহদালার 


শশল স্ুত্র 


২৬৮ . অগমাঁয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি গোয়ালপাড়| অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৪ 


“সৌভাগ্য তিলকমাহ মৎস্তাপুরাণম_ 
গোরোচনং স গোমৃত্রং শুক গোশক্কৃতং তথা। 
দধি-চন্দন-সমশ্মিত্রং ললাটে তিলকঃ ন্যসেৎ । 
সৌভাগ্যারোগ্যক্দ্‌ যস্মাং সদা চ ললিতাপ্রিয়ম্‌ ॥” 
অর্থাৎ-_গোরোচনা, গোমূত্র, শুকনা! গোবর, দধি এবং চন্দন মিশ্রিত 


|2 3 .Homepathic মতের .্রষধ | ইহার যুক্তি এই-_"সমঃ সমং 
| শনরতি” । কোন মানুষের উদারাময় বা রক্রভেদ পীঁড়! হৃইলে Arsenic, 
__ | ন্ণ কোষ্ঠবন্ধ হইলে আফিং, পালাজর হইলে Chincona ব! quinine, 
| বদন পোগে Ipecac (Ipecacuahana) এবং জলবঙ ভেদে Oleum 
| Rein [এরও তৈল,] ওব্ধরূপে প্রয়োগ করিলে ভাল হইবে । “বিষের 
করিয়| ললাটে তিলক দিবে। ইহা সৌভাগ্যদ্গনক, আরোগ্যকারী এবং | বৰ ৰি?’ ব| Similia Similibus Curantur or, “like things 
সর্কদ| ললিতার (দুর্গার ) প্রিয় ।1” যাহা হউক, পশ্চিম বাঙ্গালার কোন | are Curel by the like? হহাই Homeopathy মূল নীতি । 


কোন স্থানে বর জ'তি হাতে মিতবর সহ একই যানে কন্যার পিত্রালয়ে' | জ্বামাদের দেশেও (১) চড়ুই পক্ষীর এবং ছাগের জ্রীশঙ্গমের শক্তি 
বিবাহ করিতে যান। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে বরের জ'তি ধারণ কিংবা 


দেখিয়া ধাতুক্ষীণ [ impotence ] রোগে চড়্ই পাখীর মাংল, ছাগের 
মিতবর সহ গমনের প্রথ৷ নাই । পূর্ববঙ্গ, মুশিদাবাদ 'ও কোচবিহার | মান এবং অণ্ুকোষ রোগীকে খাওয়ান হয়; (২) যেহেতু কোকিল 
অঞ্চলে বরের হাতে জাতি থাকে না,_ধাতুময় দপণ থাকে। নাগিত | পারার ক’্স্বর উচ্চ এবং মিষ্ট, সুতরাং কোকিলের মাংন খাইলে লোকে 
বরকে এঁ দর্পণ দিয়া থাকে । কুমার শ্রীযুত বিপ্রনারায়ণ তত্বনিধি বি-এ | হুগায়ক হয়; (5) অনাবৃষ্টি হইলে শিবলিঙ্গ ব! শালগ্রাম শিলাকে 
মহাশয় বলেন-_“কোচবিহার অঞ্চলে রাজবংশী জাতীয় বর যখন | দ্রলের নীচে কিছুদিন ডুবাইয়| রাখিলে, বৃষ্টিতে দেশ ডুবিয়! যাইবে ; 
বিবাহ করিতে কন্যার বাড়ী যাত্র৷ করেন, তখন তাহার মস্তকে-_পাগড়ী, | (9) নরবরিরাহিত| অথবা নূতন পুস্পবতী নারী কাহারও খোকাকে 
হন্ডে-দৰ্পণ, ছুরি, এক জোড়া স্থূপারি, আত্রপল্লব, ধানের শীয ও কয়েক | দবব| একট! নোড়াকে কোলে করিয়! থাকিলে শীভ্রই তাহার নিজের 
গাছি দূৰ্ববা থাকে। হন্তের দ্রব্যগুলি দপণের বীট সহ বাধা থাকে" | কোল আলে| করিবে; (৫) যেহেতু শিল! [5০৷৪] এবং খ্রুব নক্ষত্র 
আমর! ২০৩ পৃষ্ঠায় ও ২*৭ পৃষ্ঠায় Homeopathic Magica. | [Pole Star] অচল, [ক্রব শব্দের অর্থই স্থির, অচল] সেই হেতু 
কথ! বলিয়াছি। এই বিষয্নটী জানিবার জন্য অনেকের আগ্রহ জন্মিতে | নর-রিবাহিত| পত্নী শিলার উপর দাড়াইলে এবং খ্রবকে দেখিলে 
“যা কস, লাযরে। কোন'ও দ্রব্যের নিয়মিতভাবে অধিক El তিনি পতিকুলে অচল! থাকিবেন ; (৬) হঁতু পুজা বা মিত [মিত্ৰ] 
দিন ব্যবহারে মানুধের দেহে পীড়ার যে সকল" || পায় শরায় নানাবিধ রবি শস্তের বীজ বপন করিলে [মিত্র ব! 
লক্ষণ উপস্থিত হয়, যেমন Arsenic বা দযগ্যের নামান্তর রবি] দেশে প্রচুর রবিশস্ত উৎপন্ন হইবে ইত্যাদি 
নেকে! বিষের ফলে উদরাময় অথব! রক্তভেদ ; ০Piu৷৷ বা আফিংএর ), রিশ্বাস প্রচলিত আছে । পৃথিবীর সভ্যাসভ্য প্রত্যেক দেশের নর- 
ফলে দারুণ কোঠবদ্ধ (obstinate constipation) ; Chincona 3 নারীর মনে এইরূপ ভার থাকায় এই জাতীয় নানাবিধ অসংখ্য 
Q॥i৷nineএর ফলে পালাজর ; Ipecacuahanaর ফলে বমন ; Obluw আচারের উদ্ভব হইয়াছে। সমাজতত্বজ্ব [Anthropol০৪i56] পওিতের! 
Recine ব|এরও্ড তৈলের ফলে জলবৎ .ভেদ-_ইত্যাদি, এ দ্রব্যগুলি: | ইহাকেই H০me০-Ma্i০ বলেন । 


Homeopathic 
Maoic কাহাকে বলে ? 


গোয়ালপাড়!। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২১১ 


| দেচ এবং কাছারি প্রস্থতি জাতির আশ্রয়ে বসতি করিতে থাকেন এবং 
তাহাদের কন)! গ্রহণ করত বংশরক্ষ। করেন । এই দ্বাদশ পরিবারের মধ্যে 
একটা পরিবারে কালক্রমে ‘হাড়িয়!। মণ্ডল’ নামক এক বিশেষ সৌভাগ্যবান্‌ 


ক্ষেণ, কোঁচ ওঁ রাজরংশ। 

চতুৰ্দিশ অধ্যায় 
গন্ধতৈল, গাত্রহরিদ্রা এবং সোহাগ তোলা ইত্যাদি আচার, ব্রাদ : 
এবং কায়স্থাদি উপনিবিষ্ট উচ্চ-শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত আছে। আকাল 
রাজবংশী ও ক্ষেণের . রাজবংশীরা আপনাদিগকে “ক্ষত্রিয়' এবং 
ত্রাঙ্গণ-কাননস্বের ক্ষেণেরা ‘কায়স্থ? বলিয়|। পরিচিত করিবার 
প্রথার অনুকরণ চেষ্টা উদ্দেশ্যে এ প্রথাগুলির কতক কতক অনুকরণ 
করিতেছেন। গোয়ালপাড়া, রঙ্গপুর ও কোচবিহার অঞ্চনের 
রাজবংশা, ক্ষেণ, কোচ এবং মেচ আদি প্রকৃত আদিম অধিবাদী* 
দিগের মধ্যে উল্লিখিত রীতিগুলি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাদেও 
বিদ্যমান ছিল না৷ দেশাচার ও জাত্যাচারই উহাদের অবলম্বন ছিল, 
এবং এই পুস্তকের ১৮৪ পৃষ্ঠায় এই বিষয় বিবৃত হইয়াছে । রঙ্পুর 
এবং কোচবিহার রাজ্যের নিবাসী অথব! প্রবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থাদি 
উচ্চ-জাতির পৌঢ় বা বুদ্ধ বয়স্ক যে কোনও সামাজিক সজ্জন জানেন_ 
“রাজবংশীরা এক্ষণে জল আচরণীয় জাতার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন 
বটে, কিন্তু পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে কোচবিহারের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থর। 
তাহাদের জল কদাচ ব্যবহার করিতেন না ৷? তবে শতাধিক | 
বৎসর পূর্ব হইতে ক্ষেণজাতি জল আচরণীয় বলিয়া পরিগণিত আছে। 
রাজবংশীর!, কোচরাজ বংশের দায্াদ | বর্ত্তমান সময়ে যাহারা 
“রাজবংশী” জাতি রলিয়া পরিচিত, কালিল! পুরাণে এবং দেশের প্রাচীন | 
নাদবলী জাতি কোচ- ওতিহানুসারে তাঁহারা যদুবংশীয় সহন্রাহ্ছুন 
রাজবংশের দায়াদ  কার্ততবীর্য্যের কতিপয় পুত্রের বংশধর বলিয়া | 
পরিচিত। পরশুরামের সহিত যুদ্ধে উক্ত সহ্ল্রাজ্জুনের দ্বাদশ পুত্র } 
কোন ক্রমে রক্ষা পাইয়া কামরূপ দেশের আদিম অধিবাসী কোঁচ | 


গিস্ত এবং বিশু নামক দুই কুলপাবন পলুত্ররত্বের জন্ম হয়। তাহাদের 
|| এধ্যে শিশু ব| শিষ্য সিংহ জলপাইগুড়ি ব| বৈকুণ্ডপুরের রায়কত বংশের 
|| এবং বিশু ব! বিশ্ব সিংহ কোচবিহার [এবং কামর্ূপের আরও কতকগুলি 
|| রাদ্যের] রাজবংশের এতিষ্ঠাত। বলিয়। বিখ্যাত হন । মহাদেবের কৃপায় 
| হাত হওয়ায় মহারাজ বিশ্বলিংহের বংশধরগণ শিববংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া! 
ইতিহানে চিরন্মরণীয় হইয়াছেন। কালিকাপুরাণ, যোগিনীতন্ত্র এবং 
|| শিববংশায় রাজগণের বংশাবলাতে উক্ত এতিহি সংরক্ষিত আছ। 
| কোচবিহারের বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত! মহারাজ বিশ্বসিংহ এবঃ 
। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মহারান্স নরনারায়ণ এবং সেনাপতি শুরুধ্বজ্জ_[ বর! 
| চিলারায়__অসমীয়। উচ্চারণ শিলারায়: ] প্রধানতঃ এই স্বদেশী সৈন্যদলের 

সাহায্যেই মুক্সিম শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া ভারতের পূর্ক্বোত্তর 
অংশে একটী বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোচবিহার 
রাজবংশের পুত্র-কন্যাদিগের বিবাহ নিয়মিতরূপে রাজবংশী পরিবারের 
| সহিত ভইয়। আসিতেছে,-_ক্কচিত, দুই এক স্থলে অন্য জাতির সহিতও 
| হইয়াছে । রাজ্জবংশী জাতীর মধ্যে বহু ‘পরিবার’ কার্ষী এবং 'ইশর'_- 
[ কোচরাজ বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধের জন্য প্রাপ্ত ]-_উপাধি 
খুব গৌরবের সহিত ব্যবহার করিয়। আসিতেছেন। স্বগীয় গুণাভিরাম 
রায় বড়য়! বাহাদুর তাহার “আসাম বুরঞ্ধীতে লিখিয়াছেন__“ক্ষোচ- 
বিহারর রাজ। কচবংশর হোৱার নিমিত্তে ভাটী অঞ্চলর কৌচে রাজ- 
বংশী বুলি কয় ৷” 

যোগিনীতন্ত্রের এতিহান্ুসারে মহারাজ বিশ্বসিংহ স্বয়ং মহাদেবের পুত্র 


Se he অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 


বলিয়া গৃহীত হওয়ায় তাঁহার বংশধরের! শিরবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া 


বিখ্যাত হইয়াছেন । 


ইন্দ, বরুণ, সোম, পর্জ্জনা, যয এবং মৃত্য 
POL LEE নামক দেবগণের সহিত রুদ্র এবং ঈশান দেবও 
“ক্ষত্রিয়” বলিয়াঅভিহিত হওয়ায়, স্থ্য্য-চন্দ্রাদি বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের মত 
শিববংশীয়দিগের ক্ষত্রিয়ত্ব ও সনাতন শ্রৌত প্রমাণের দ্বার! সিদ্ধ হইতেছে ; 
সুতরাং মহারাজ বিশ্বসিংহের বংশধরগণের যিনি ঘে স্থানে থাকুন, 
তাহাদেরও ক্ষত্রিয়ত্ব প্বতঃলিদ্ধ হইতেছে | মক্লষঃগণের মধ্যে গুণ এবং কর্ম 
বিভাগ বশতঃ যে চারি বর্ণের স্বষ্টি হইয়াছিল, তাহ! ভগবদ্গীতায় স্পষ্ট কথায় 
লিখিত আঁছে এবং বর্ণ ভেদের এই মূল নীত্-খধি-গ্রণীত শান্রের সর্বত্রই 
অন্ুন্থত হইয়াছে। রাজ্যশাসন,, শত্রুদমন, প্রঙ্গাপালন, যোগ্য পাত্রে 
দান এবং উদার ধর্ম্মভাব ক্ষত্রিয় বর্ণের লক্ষণ ; স্তরাং শ্রুতি এবং তক্তরের 
আদেশবাণী ব্যতীত, শাস্ত্রসিদ্ধ লক্ষণ দ্বার! বিচার করিলেও, মৃঘল-পাঠান- 
আহযমাদি প্রবল রাজশক্তির পরাজেতা এবং ভারতথণ্ডের পূশ্ণোত্তর 
সীগান্তে বিশাল এক শ্বতন্রহিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতৃগণকে যে প্রকৃত ক্ষত্রিয় 
বলিয়| নির্ক্বিবাদে গ্রহণ করা! যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধেও সন্দেহ নাই। 
বিশ্বপিংহ মূলতঃ যে জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়!ছিলেন, তাহার আচারের 
কিছু কিছু বিবরণ তদীয় বংশধরের আম্ুকুল্যে লিখিত “দরঙ্গ রাজবংশা. 
চত" বলী” ‘নায়ক পুস্তক হইতে উদ্ধত করা 
হইল । উহাতে আহে, তিনি তাহার ইষ্টদেবের 
গ্রীত্যর্থে হাস, পায়র|, মহিয, শুকর ও ছাগ 
এবং মদ-ভাতের নৈবেদ্য দিয়া ছিলেন :ঃ_ 
হংগ পার মদ ভাত মহিয শুকর । 
কুকুরা ছাগল উপহার নিরন্তর ॥ 


ধরগণ ক্ষত্রিয় 


বিশ্বগিংহের কুলাচার ও 
তাহার থয আদেশ 


যত্ুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণ ( বৃহদারণ্যক ) 
3 উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্ম 
REE EE নিষদে য়ের চতুথ ব্রাহ্মণ 


গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২১৩ 


' পাতিলা নাচন তথা মাদল বঙ্গাই ৷ 
সবারো| মাজত তুলিলন্ত দেওধাই ॥ ৩২৭ 


সহারাদ বিশ্বসিংহের এ কুলাচার প্রসঙ্গে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য 


EE বল! সঙ্গত যনে করিতেছি । (১) তন্ত্রের যতে স্থলচর, জলচর 


| এবং খেচর জীব মাত্রেই বলির যোগ্য । কালিকা পুরাণে মানুষও বাদ 
পড়ে নাই । মহিষ এখন ৪ সর্বত্র দুর্গাপুজা, কালীপুঙ্গায় বলি দে ওয়। হয়। 


বরাহ বন্য হইলে বন্ধা কুন্ধকুটের ন্যায় হিন্দুর ভক্ষ্য । (২) মন্তুর মতে 
_হাদ এবং পায়র! গুহপালিত মোরগ-মুরগীর ন্যায় অভক্ষ্য এবং উহ্নাদের 
লোদ্ন উপপাতকজনক হইলেও কামক্ূপের ত্রাহ্মণেরাও হাস এবং পায়রা 
খায়| থাকেন। (৩) মদ তাঙস্ত্রিক পঙ্জার অপরিহার্যা অঙ্গ | তন্ত্রের 
গতে পুশিবীর মান্য মাত্রেই দীক্ষ। লাভের অধিকারী । মহাপরুষীয় 
এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের অপেক্ষ। তাঙ্রিকধ্্ম কম উদার নহে। (৪) 
কোচবিহারে এখন৪ প্রতাক্ষ দেখা যায়_মৈণিল শেণীর ব্রাহ্মণের! খাসী, 
পায়রা এবং হাসের ডিম্বের ডাইল এবং বাঞ্জন দিয়া শিবকে, ভাত 
প্াওয়াইতেছেন। মহাভারতে দেখ! যায়ূশিবের কাছে মাক্ণুষ বলিও 
দেওয়| হইত।* (৫) পাশুপত এবং বামাচার মতান্ুমারে সকল রকম 
খাদ্য_ [ আঁগিষ বা নিরাগিষ ]-_পবিত্র । (৬) হরিবংশের বিষ্ণুপর্বের 
(৮৭/৮৮৷৮৯ অধ্যায়ে ) সবদুবংশীয় নর-নারীর বন ভোজনের (picnic) 
বর্ণনার ঘটাটা পাঠক একবার দেখিবেন । মদ এবং মাংমের এবং নাচা - 
নাচির এরূপ ‘এলাহি কাৱখান!’ অন্যত্র দুলভ। সেখানেও বরাহ, 
গহিয, কুক্কুট কিছুরই অভাব নাই । (৮) অশ্বমেধ যজ্ঞে অগণ্য পশুবধ, 
এবং তাহাদের মাংলের পৰ্ব্বত এবং মদের_[পুকুর নহে] সাগর 
তভৈয়ারী করিতে হইত যাহ! হউক, উক্ত রাঙ্গা বিশ্বসিংহ ৷ 


* মহাভারত, সভাপর্ব, জরাসন্ধ রাদ্গার অত্যাচার বর্ণন।। 
{7 মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব্ব, ৮৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 


২১৪ অগমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 


মৃত্যুকালে পাত্র, মিত্র ও পুত্রগণকে ডাকিয়। বলিয়াছিলেন ঘে, আমার 
বংশের কেহ যেন রূপ ও গুণসম্পন্না স্থন্দরী কোচ, মেছ কিংবা কাছাড়ি' 
জাতির কন৷! ব্যতাত অন্য জাতির কন্যাকে বিবাহ না করে: 
মোর বাক্য শুন! সাবধান নকরিব' কেরে” অন্য কাণ 
মোর বংশে কন্য| নানিব অন্য জ্রাতির। 
ভাল ভাল রূপ গুণ চাই যথাত স্গন্দর কন্যা পাই 
আনিবাহঁ| কন্য৷ কোচ মেচ কাছারীর ॥ ২৭৭ 
-_দরঙ্গরাজ বংশাবলী 
এই প্রগঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আমর! পূর্বে বলিয়াছি,_কোচবিহারের 
“রাজার! আপমনাদিগকে শিববংশাীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া আগিতেছেন। 
পুরাণে দেখা যায়-ক্ষত্রিয় রাজাদের স্ত্রীর 
জাতি বিচারের আবশ্যকতা নাই। মনুর 
বচনে আছে--"দ্রীরত্বং দুস্থলাদপি।" চন্দ্র 
বংশের আদি রাঙ্জা পূরুরব! স্বর্গের বেশ্যা 
উর্ববশীকে এবং এই বংশের দুয্যন্ত স্বগবেশ্যা মেনকার কন্যা শকুন্তলাকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন। শকুন্তলার পুত্র ভরতের উল্লেখ করিয়া দৈববাণী 
(Inspired message) ুয্যন্তকে বলিয়াছিলেন £_ | 
মাত! ভক্তরা পিতুঃ পুত্রো যেন জাাতঃ স এব সঃ । 
ভরস্ব পুত্রং দুষ্যন্ত মাবগংস্থ। শকুম্তলাম্‌ ॥ 
_বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ 
এই গ্লোক্টী অতি প্রাচীন এবং ইহা মহাভারতে এবং প্রত্যেক মহাপুরাণে 
আছে। যাহ| হউক, চন্দ্ৰ এবং স্্্যবংশায় অনেক রাজা নাগকন্য| এবং 
অৰ্জ্জুন বিধব| নাগকন্য| উলুগীকে ; ভীম রাক্ষণী হিড়িম্বাকে 0 শ্রতৃঞ্ণ 
জাম্ববানের কন্য| জাম্ববতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং এই বিবাহদ্রাত 
পুত্রের নাম “শাস্ব”। শান্তনু দাসকন্য। এবং কন্যাভাবাপগতা সত্যবতীকে' 


ক্ষত্রিয় রাজাদের স্রীর 
জাতি বিচারের 
আবশ্যকতা নাই 


৯২১৯ 


| রাণাদের বংশ রক্ষ। হইয়াছে। 


গোয়ালপাড়! অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২১৫ 


নিবা করিয়াছিলেন । বিচিত্ৰবীৰ্ঘ্য সেই বিবাহের ফল । স্বর্ধ্যবংশীয় 
| মেবারের রাজ! মহাবীর হামীর বিধিবা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং 


বাণ| কায়স্থদিংহ সেই বিবাহজাত পুত্ৰ । তাহার দ্বারাই উদয়পুরের 
এই হামীর ১৩০১ খৃষ্টাব্দ হইতে 
বালবতরীয় জাতির ক্ষত্ৰিয়ত্ব ১৩৬৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৬৪ বংসর কাল 

অনুমানের ভিত্তি রাজত্ব করিয়াছিলেন। যাহ! হউক, স্মরণ!- 
তীতকাল হইতে শিববংশীয় রাজগণের সহিত ঘনিষ্টভাবে বৈবাহিক 
ন্বন্ধে সম্বন্ধ “রাজবংশী জাতি”র ক্ষত্ৰিয়ত্ব ও স্থতরাং অন্তুমান 


| কর| যাইতে পারে। “তাহার! কোন্‌ রাজার বংশ হইতে উৎপন্ন ?* 


এই প্রশ্নের উত্তরে যদি “কোচবিহার রাজবংশে উৎপন্ন” বলিতে 


কাহারও আপত্তি থাকে, তাহ। হইলে কালিকাপুরাণ এবং কোচবিহার 


রাদ্রবংশের শাখাবিশেষয “দরঙ্গ রাজবংশাবলী” প্রভৃতির এতিহ আশ্রয় 
করিয়া তাহাদিগকে পরশুরামের যুদ্ধে হতাবশিষ্ট হৈহয়রাজ “কার্ভবীষ্ধ্য 
দহন্রাবন্ছুনের’” ছাদশ পুত্রের বংশধর বলিয়াও গণ্য কর! পারে। 
বিগত পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর হইতে রাজবংশী জাতির কোনও কোনও 
শিক্ষিত সম্জন কালিকাপুরাণের কথিত “পরশুরামের যুদ্ধে হৃতাবশিষ্ট 
রাদবংশীদিগের ক্ষত্ৰিয়ত্ব কতকগুলি ক্ষত্ৰিয় কামরূপে আসিয়| ম্লেচ্ছ 
প্রমাণের একমাত্র পথ.  জ্ঞাতির বেশ, ভাষা এবং আচার গ্রহণ 
করত জল্লীশ [ জলপাইগুড়ি জেলার বিখ্যাত জল্লেশ্বর ] মহাদেবের , 
আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন," অথব| 'দরঙ্গরাজ- 
বংশাবলী’”’র বিবুতি অনুসারে “সহভ্রাক্জুনের দ্বাদশ পুত্র পরশুর।মের 
ভয়ে পলায়নপূর্বাক ‘চিকণাবারী’তে লুকাইয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ 


“সূহ্ত্ৰ অজ্জুনের পুত যিতে| বার সন । 


we % ্ ॥ 8৮ 


'তান বীর্ঘ্যে পুত্ৰগণ তৈল AUIS) 


২১৬ আসাম ও বঙ্ধদেশের বিবাহ-পদ্ধতি গোয়ালপাড়া! অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২১৭ 


অনুক্ৰমে বাড়িলেক তাহার সন্ততি, ॥” cl 

তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইয়াছিল’” এই দুই এঁতিহ পরিত্যাগ করিয়| 
আপনাদিগকে- মন্তুমংহিতার [দশম অধ্যায়ের ৪৪ শ্লোকের]. লিখিত 
বৃষলত্ব ব| শূদ্ৰত্ব প্ৰাধ পুণ্ড, ক্ষত্ৰিয় বলিয়া পরিচিত করিতে চাহিতেছেন 
এরং সেই মতের অনুককলে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পাতিও লইয়াছেন। 
এই মত গ্রহণ করিবার প্রবল বাধ! এই যে, পুণ্ড দেশ যে কামরূপ এবং 
তদ্দেশবাসী পুণ্ড, বা পোৌণ্ড, ক্রত্রিয়রা যে আধুনিক রাজবংশী জাতির 
পূর্বপুরুষ ছিলেন, তাহার কোনও প্রগাণ নাই। আর, মন্ুসংহিতা 
প্রণয়নের পূর্বযুগে কোনও অতীত কালে যাহারা ‘বুষল’ ব| বৈদিক ধর্শ্বের 
বহিতূত হইয়া গিয়াছেন, সহস্র সহস্র বৎসর পরে তীহাদিগের সহিত 
আধুনিক রাজবংশী জাতির যোগস্তুত্র বাহির করাও অসম্ভব । হৈহয় 
বংশের সহিত যুক্ত করিতে পারিলে, তীহাদিগকে ‘যদু বংশীয়’ অব 
কোচবিহারের রাজবংশের সহিত সংশ্রব স্বীকার করিলে তাহাদিগকে 
‘শিববংশীয়’ ক্ষত্ৰিয় বলিয়া পরিচিত কর! যাইতে পারে ; নতুব! তাহানের 
ক্ষত্রয়ত্বের অন্য যুক্তিযুক্ত উপায় দেখা যায় না। কোন কোনও পণ্ডিত 
লেখককে বলিয়াছেন-_“রায় সাহেব শ্রীযুত পঞ্চানন সরকার [ বর্ম্মা ] 
মহাশয় প্রমুখ যে সকল স্থশিক্ষিত রাজবংশী, কালিক! পুরাণের এতিহ 
ত্যাগ করিয়। ম্নুক্ত বৃষলভাবাপন্ন পৌণ্ড ক্ষত্রিয় বলিয়| রাজবংশী জাতির 
যে নূতন পরিচয় প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন-_তাহা অচল” 
ক্ষেণ জাতিও প্রাচীন কামরূপ প্রদেশের একটী স্থানীয় জল আচরণীয় 
জাতি-_পশ্চিম বাঙ্গালার তিলি এবং মোদক বা ময়র! জাতির অঙ্লুরূপ 
বলিয়৷। বোধ হয়। ক্ষেণ জাতির প্রধান 
জীবিক! কৃষি হইলেও সরিষার তৈল প্রস্তুত 
ও বিক্ৰয় এরং মুড়ি, যুড়কি, বাতাসা, মোদক (মোয়া) প্রভৃতি প্রস্তুত 
ও বিক্ৰয় তাহাদের আন্গুযঙদ্গিক জীবিকা আঁছে। বিংশ শতাব্দীর 


|| এারন্তকাল পর্য্যন্ত জলপাইগুড়ি অঞ্চলে ক্ষেণর|৷ তৈল ব্যবসায়ী ছিলেন৷ 
| | বৰ্তমানে মুসলমানের! ' মেখানে এই ব্যবসায়টী করিতেছেন।" ক্ষেণ 
| ভ্ৰাতীয় ব্যক্তির আকৃতি ও গঠন লক্ষ্য করিলে তাহাদিগকে প্রচান' 
|| '‘আৰ্ৰ্যদিগের বংশ সভুত' বলিয়| মনে হয়। পণ্ডিতপ্রবর অযুত 
|| অধিলচন্দ্ৰ ভারতীভূষণ মহাশয় বলেন-_“লেখক ব! কায়স্থ জাতির 
{| সহিত ক্ষেণদিগের মূলতঃ কোন 'সম্বন্ধ নাই।' বিগত ১৪৬৩০ 
| সালের ১৮ই জাসন্ণুয়ারী তারিখে প্রশিদ্ধ উকিল শ্রীযুত শশিভূষণ মেন 
| মহাশয় দিনাজপুরে লেখকের সহিত ক্ষেণ জাতির আল প্রসঙ্গে 
* বলিয়াছিলেন :_ 
“তুরুক তেলেল্গা, কোচ ভেলেঙ্! 

গ্যান্‌গাইর গীরু গীর গাঠি । 
খ্যাণ কৈবৰ্ত্বের কথায় ভিটায় ন! থাকে মাটী ॥”' 
জলপাইগুড়ির শরীযুত বাঙ্গদেব ক্ষেণ [ ইনি একজন গ্রাম্য কবি } 
মহাশয়ও লেখককে বলিয়াছিলেন := 
কোঁচ ভেলেঙ্গা, লাউ ছেলেঙ্গ 

ক্ষেণের বীর বীর গাঠি । 
তুর্বের সঙ্গে পদ বহিলে হাতে লাগে লাঠি ॥ * 
হহার দারাও ক্রেণদিগের খল স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যাহা' 
হউক, কোচবিহার অঞ্চলে রাজবংশী ও ক্রেণদিগের মধ্যে কেহ ইচ্ছা 
করিলে এখনও ( অর্থাৎ-_১৩৩৬ বঙ্গাব্দে ) স্ত্রী বর্তমানে কিংবা অবর্তমানে 
‘পাছুয়!' (পুনভূ) এ্রহণ করিতে পারেন। এই শব্দটীর সম্ভবতঃ এইরূপ 
অর্থ কর| যাইতে পারে. যথা--পাছুয়৷ =পাত-+-ছুয়া = ছুয়াপাত (এটো- 
|. * শব্দাৰ্থ =তেলেন্।-_অনাচারণীয় জাতি বিশেষ ; এখানে চতুর । 
ভেলেঙ্গাঁ-সরল । গ্যানগাই-_দিনাজপুর ও পুণিয়৷ জেলায় এই জাতির 
বাস । গির্গির্‌ গাঠি-_( ভাবার্থ) কুটবুদ্ধিমম্পন্ন। পদ-_ রাস্তা! ॥ 
বঁহিলে-_-চলিলে ] 


ক্ষণ স্রাতি 


১৮ অগমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২১৯ 


| নাত’ করিয়াছিলেন। কোচ-রাজবংশের সহিত সিদলীর ভূঞা! বংশের 
| এ মেছপাড়| ষ্টেটের ভূম্যধিকারা বংশের বৈবাহিক আদান-প্রদান বহুকাল 
| হইতে চলির। আসিতেছে । মেচপাড়া ষ্টেটের কয়েক জন ভূমাধিকারীর 
| বিবাহের কথ! ১৩৬ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে । নিদলীর এ বংশের পূর্বপুরুষ 
| চিকর! গেছ এক্ষণে “চিকনাথ নারায়ণ" নামে পরিচিত হইয়াছেন। 
ইহার বংশধর রাঙ্গ। (?) ক্রর্য্যনারায়ণ-বিজনীর শিববংশীয় রাজা বলিত- 
| নারায়ণের কন্যা! চন্দ্রেপ্রী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানান্তে 


পাত! )। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে পাছুয়ার. স্বামীকে ঢোক! ভাতার ডলে 
ঢোকা শব্দের অর্থ ঠ্যাক বা সাহায্য । যাহা হউক, কোচবিহার অঞ্চলে 
রাদ্রবংশা 'ও ক্রেণদিগের মধ্যে কেহ পাছুয়া গ্রহণ করিলে সমাজে কোন 
গোলযোগ হয় ন! কিংব! পাছয়ার গর্ভঙ্গাত সন্তানরা সমাজে হীন বলিয়া 
“বিবেচিত হয় না। দেওয়ান শকালিকাদাল দত্তের সময় কোচবিহারের 
লসন্তানদিগের পিতৃ- 


রাজদরবার নঙ্রারের দ্বারা “পাছুয়!'-সন্বন্ধলাত 


সম্পত্তির দায়াধিকার রহিত করিয়! দিযাছেন । 

গোয়ালগাড়। অঞ্চলের পর্ববতজোয়ার ও শেছপাড়া ষ্টেটের রাজবংশী 
ভূম্যধিকারীদিগের বিবাহ বহুর্কেদ-বিধি অঙুমারে ও ব্রাহ্ম পদ্ধতিতে 
অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। পৰ্ব্বতজোয়ার 
ষ্টেটের পূর্বপুরুষের নাম হাতিবর চৌধুরী। 
কোচবিহারের মহারাদ্জা *“শিবেন্দ্র নারায়ণ 
ইহার বংশধর “রাজেন্দ্র নারায়ণের কন্য৷ বন্দেশ্বরী দেবার পাণিগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর রচিত “বেহারোদন্ত”নামক একখানি 
ছন্দোবদ্ধযুক্ত পুস্তক আছে । কলিকাতার উপকণঠস্থিত ২৫নং ল্যান্সডাউন 
রোড নিবাগী উক্ত পর্ববতজোয়ার ষ্টেটের রাজবংশা ভুম)ধিকারী 
যুত জ্যেতি্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী বিগত ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১০ই মাঘ 
তারিখে হুগলির ভূতপূর্বন “ডিষ্রী্ট এণ্ড সেসন জজ’ উপবীতি কায়স্থ 
মিষ্টার খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী লীলাবতীর পাণিগ্রহণ 
করিয়াছেন। কলিকাতাস্থিত বঙ্গদেশীয় কাধস্থ সমাজের ধুরন্ধরের। 
এজন্য কোন আন্দলনের স্বষ্টি করেন নাই । যাহ হুউক, ভট্রকবি 
'অমরচাদের হস্তলিখিত ‘সোরথ পঞ্চম’ নামক পুস্তক হইতে অবগত 
হওয়া যায়-_"“মেছপাড়া ষ্টেটের পূর্বপুরুষ থানপিংহ মোঘল সস্রাট 
আরদজেবের আমলে অধ্বরাধিপতি বিষণ সিংহ সহ ধুবড়ীতে মিলিত 
হইয়! যুদ্ধে তাহাকে সহায়তা করায় পুরস্কারস্বরূপ দক্ষিণক্কুলে জায়গার 


মেছপাড়ার জমিদার 
ও গিদলির ভূঞা বংশ 


দান৷ গিয়াছে_-“হনি নিঃসন্তান অবস্থায় লোকান্তরিত হন৷” শিদলীর 
ভুঞা! বংশের মহানারায়ণের বংশধর ইন্দ্রনারায়ণের কন্যার সহ বিজনীর 
আননানারায়ণের বিবাহ হইয়াছিল । এই কন্যার গর্ভে কীর্ত্তিনারায়ণ ' 
| "ও রাজ “কুমুদনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন । ইন্দ্রনারায়ণের পুত্রের নাম 
| বাদ্া গোৌরানারায়ণ। ইহার পৌত্র রাজা শ্রীযুত অভয়নারায়ণ দেবের 


বিবাহের কথ। এই পুস্তকের ১৩৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


হস্তোদক দান-ঁ-বরের হস্তে ‘উদকদান’ (জল ঢাল!) ! কেহ 
কেহ হস্োদক দান’কে বাগ্‌দান করণ, আশীর্ক্নাদ কর! বা পাক! দেখা 
[ অমমীয়। হিন্দুদিগের আঁট পিন্ধোয়া ]ও বলেন। বিবাহ-দিবসে 
সদ্ম্যার শময় কিংব! তাহার কিছু পরে বর, কন্যার বাড়ী পহু ছিলে গোয়াল- 
পাঢড়|। অঞ্চলে হন্ত্োদক আচার অনুষ্ঠিত হয়। কাযরূপে আচার হিলাবে 
কখন কথন শুদ্রদিগের মধ্যে এই প্রথাটী চলে৷ এ্রহট্্‌ অঞ্চলে হস্তোদক 


__ গ্ৰথ! বা বাৰ্দান নাই । বৈদিক গৃহস্ুত্ৰাদিতে [বিশেষতঃ যন্তৰ্ব্বেদীয় 


পারদ্ধর গৃহস্থুত্রে ] ইহার উল্লেখ নাই । সদাচার পরস্পরা্ণগত- 


২২৪ অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 


ভাবে যদ্ুর্কবেদায় ত্রাঙ্মণ-সমাজে এবং তদন্ুগত ভদ্রশমাজে ইহ! প্রচলিড | 


হইয়াছে । 
স্রার্ভ রঘুনন্দনও “বাচাদত্তা মনোদভা কৃতকৌতুক মঙ্গল|। উদক- 


মনে হয়। বাগ্‌দানের পর সেই বাগ্‌দত্ত পাত্রের সহিত ঘটনাক্রমে 
কন্যার বিবাহ লা হইলে '‘অন্বপূর্বব।' হইবার আশঙ্কা আছে এবং তজ্বন্ত' | 
| বিদংবাদ চলে এবং নিরর্থক অথচ হাস্যকর ‘“গৌরবচন’ লইয়াও আড়ম্বর কম 
হু ন|। প্ৰকৃত প্রস্তাবে সুসভ্য বৈদিককালে প্রাপ্তবয়স্ক এবং স্থশিক্ষিত 
"দ্বিদ্ বর তুল্যরূপ প্রাপ্তবয়স্ক এবং স্থ শিক্ষিত কন্তাকে বিবাহ করিতেন ' 


বারেন্দ্র ও -বেদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব 
দিনে‘ কিংবা বিবাহ-দিনের প্রাতঃকালে বাগ দান ক্রিয়াটী প্রথম অনুষ্টিত 
হইয়া তাহার পর গাত্রহরিদ্র! এবং নান্দীমুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। 
এরূপ শুন! যায় যে, প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে বঙ্দেশীয় বেদিকদিগের 
সমাজে অতি অল্প বয়স্ক [এমন কি স্তনন্ধয় শিশু] বর-কন্যার অভিভাকেরা 
এই ‘বাগ্‌দান’ কাৰ্য্য করিতেন । 'অনেক সময়ে মেয়ে মায়ের পেটে 
থাকিতে থাকিতেই আন্দাজী এই কাৰ্য্য হইত এবং তজ্জন্য বাগ দত্তা 
স্বামী মরিলে [ অর্থাৎ বাগ দত্তা কন্য| ‘বিধবা’ হইলে ] তাহার বিবাহ 


মাথা ব্যথা !'' যাহার বিবাহ হয় নাই (১) তাহার খধব’ বা স্বামী" 
কোথা হইতে হইবে? তাই প্রাচীন খ্যিরা কন্যার পাণিগ্রহণ কার্য 
হইবার পরও_[ অর্থাৎ প্রন্কৃত স্বামী-মহবাণ হইবার আগে ] বরের 
মৃত্যু হইলে, ঠিক কন্যার মতই তাহার বিবাহেগ ব্যবস্থা দিয়াছেন। 
পশুপতি-কৃত পদ্ধতি অন্ুমারে কন্তাদাতাকে ভাবা জামাতার গৃহে 
গিয়া এই কাৰ্য্য করিতে হয়। এই ‘হস্তোদক’ বিবাহ-দিবসে প্রাতঃ- 
কালে কিংব! বিবাহ-দিবনের কয়েকদিন আগেও আচরিত হইতে পারে। 
(১) চতুৰী কণ্মান্তর' শ্বামী-সহবাস না হইলে বজুর্কেদীয় দ্বিজ 
কন্যার বিবাহ স্বসম্পন্ন হয় না। WE. 


বিংশ অধ্যায় 


কেবল গোয়ালপাড়ঃ জেলায় নহে, বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানেই 


| বিবাহ-সংস্কারের অতি প্রয়োজনীয় বৈদিকাচারান্ুমোদিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
স্পর্শিত৷ যাচ পাণি-গৃহীতিকা। ইত্যেতা কাশ্যপে প্রোত্া দহন্তি' | পর্থাৎ বর-কন্তার পরস্পর উভয় উভয়কে ‘সমীক্ষণ’ (ভাল করিয়া দেথ|) 


কুলমগ্নিব২ '” এই বচন দ্বারা হন্ডোদক দানের আভাষ দিয়াছেন বলিহ়ন। | 
| বধ্বববের হস্তলেপদান এবং গ্রস্থিবন্ধন বা গাইট ছড়া বাধার পরিবর্তে 


| দপ্রদানের সময় কে কোন্‌ মুখে বসিবেন তাহা লইয়াই অতিশয় বিবাদ 


এবং লেই সময়ে বর কর্তৃক বৈদিক মন্ত্রপাঠ এবং সদাচারসঙ্গত 


এবং বিবাহ-সংক্কারের যাবতীয় বৈদিক মন্ত্র বর এবং দুই একট! কন্তু! 
শ্ব্ুং পাঠ করিতেন । উভয়ের শিক্ষাদাত| উপস্থিত থাকিতেন এবং 


॥ বৈবাহিক কাৰ্ধ্যগুলি শান্পসম্মতভাবে সুসম্পন্ন হইল কিনা দেখিবার 


নিমিত্ত একজন আচাধ্যকে [ যিনি চতুবেদবি২ স্থপপণ্ডিত হইতেন ] 


 ব্ৰদ্মার পদে বরণ (১) কর! হইত, কিন্তু বৈবাহিক সংস্কারে পুরোহিতের 


কোন স্থান (L০০u5 ১5৭৮৭৷) ব! প্রয়োজন ছিল না। বর পা 
{হবার সময়ে যে মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহ! হইতে আরম্ভ 
করিয়া বধূকে কাপড় এবং ওড়ন। পরানোর সময়ে, শুভদৃষ্টি ব! 
নমীক্ষণের সময়ে, বৈবাহিক হোম, অশ্মারোহণ বা শিলারোহণ এবং 


ক্রবনক্ষত্র * প্রদর্শনাদির সময়ে বধূকে সম্বোধন করিয়া কিংব। দেবগণের 


ফ* এব নক্ষত্ৰ=শুকতার| ( venu5 ) এবং ক্রুর নক্ষত্র ( Pole 5tar ) এক নহে। 
ধথ্েদীয় পদ্ধতির মতে বধুকে-খ্রব, সপ্তধি ( Great bearও ) এবং অরুন্ধতী (সপ্রযির 
একতম বশিষ্ট ঝষির পত্নী ) সবই দেখাইতে হর । রাত্রিতে যে বিবাহ হইতে পারে 


| তাহার প্রমাণ নাই । বাঙ্গালায় তান্রিকাচারের প্রভাবে রাত্রিতে বিবাহ স্ুর' হইয়াছে। 


গৃহ সুত্রে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, বিবাহ-দংস্কার সম্পন্ন হইবার পর সুঘ্যদের 
অন্তমিত হইলে বধূকে প্রুব দর্শন করাইবে। 


৭ 


al 


২৫৪ অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 


উদ্দেশ্যে যে সকল মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহাদের অতি গভীর অর্থগুলির 
বিষন্ন চিন্তা করিলে আমাদের গতকালের সভ্যতা এবং সদাচারের 
পরিচয় লাভের জন্য হৃদয় ষেমন একদিকে আনন্দে আঁপুত হয়; আবার 
বর্তমানকালে নিরক্ষরপ্রায় পুরোহিতের দ্বার! ঠিক যেন নিরর্থক “দাগের 
মন্ত্র’ পড়ার ঘত শুধু শুধু একটা নিয়ম রক্ষার জন্ক সেইগুলির 
পাঠ শুনিলে ধর্ম্মপ্রবণ স্থশিক্ষিত সাধুজনের মনে তুল্যরূপ গাঢ় বিষাদের 
ছায়া পতিত হয়! এ সকল বৈদিক মনের [সায়ণাদি (২) সম্মত ভায্বের 
সাহাযো ] অর্থ গ্রহণ করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, গৃহস্থের ধর্ম্মপালন 
করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ণযুবক স্থশিক্ষিত বর, তুল্যরূপ পূর্ণযুবতী এবং 
সুশিক্ষিত! বুকে বিবাহ-সংস্কারের দ্বার! নিজের গৃহে রাজ্ঞী ব| রাণীর 
আননে অভিষিক্ত করিয়া তাহার হন্ডে নিজের মাতা-পিতা, ভ্রাতা- 
ভগিনী, আত্মীয়-স্বজন এবং দানদাসী, ধনজন ও পশ্বাদি সমুদয় সম্পত্তির 
সযত্বে পালন পোষণ এবং সংরক্ষণের গুরু দায়িত্ব ন্যন্ত করিতেছেন। 
বৈদিক ধে কোন গৃহস্থত্রে, তাহাদের ভায়ে এবং কালেশি (৩), ভৱদের 
(৪8) এবং পশুপতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের প্রণীত পদ্ধতিগুলিতে পাঠক 
পাঠিকা হিন্দৃ-বিবাহ-দংস্কারের সেই প্রকৃত চিত্র দেখিয়া আনন্দিত 
হইবেন এবং অনেক স্বশিক্ষিত সচ্জন এবং মহিলা তাহ! নিশ্চয়ই 
দেখিয়াছেন। স্থানাভাবে এবং কতক পরিমাণে অবাস্তর বোধ হওয়ায়, 
আমাদের ইচ্ছা থাকিলেও অতি সুন্দর সুন্দর 'মন্তরগুলির অধ্যাহার এবং 
তাহাদের ভায্বাদন্মত মশ্মানুবাদ প্রকাশ করিতে পারিলাম ন!। 


পাদটী ক! 

(১) ভ্ৰহ্মবরণ (ব্রহ্মার নিয়োগ )= প্রত্যেক য.জ্রর যাবতীয় কাৰ্য্য যধাশান্ত 
যাহাতে সুলম্পন্ন হয়, তাহ! দেখাই ব্রহ্মার কন্দ । বিবাহে বরই স্বয়ং হোমাদির মন্ত্রণাঠ 
কর্নিবেন_এই নিয়ন ছিল। এখনকার মত বর বৈদিক কর্ম্মকাঙে মূর্খ হইতেন না 
এবং পুরোহিতেরও কোন আবশ্যক হইত ন! 'ত্রঙ্!' বরের কাৰ্য্য কেবল নিরীক্ষণ 


| 


a স্দ্নুক দেবশন্মরাণং 
# হক্ষত্েন দন ন্ত, জ্সহু: ন্তণে” 


ন 


গোনালপাড়। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পক্ধাত ২৫৫ 


) জিক্িতনু ! কোন বিদ্বান্‌ নন্তদ্ ব্রাহ্মণকে ডাকিয়। আনিয়! বস্তাদির ছার! নংকাঁর করত 
ill 


|| = = ইত্যযাদ অমুক গোত্ৰন, অমুক প্ৰবরন্‌ অমুক বেদান্তর্গত অনুক শাথৈক দেশাধ্যানিনং 
শদীয় বিবাহ-হোন কশ্মণি ত্রহ্মকন্মকরণায় এভিগন্ধাদিভিরভ্যর্চয 


অর্থাৎ-_"অদ্য অমুক গোত্রের অমুক প্রবরের অমুক 


বাকের সনুক শাখার একদেশণাঠী অমুক দেবশশ্মা আপনাকে আমার বিবাহের হোমকর্শ্বের 


) 
, 
| | 


|| == পদে নিযুক্ত করিলাম ৷” এই 


এব: উল্বট ] 
(৩) কাঁলেশি= ইহার আবি 


(৪) ভবদেব=হনি রাঢীয় 
৷ নিন্ধ শ্ৰোত্ৰিয় ব্ৰাহ্মণ ছিলেন। 


ভবদের, বঙ্গেশ্বর হরিবশ্ম। দেবের 


{ ক্ষার [পরিদর্শকের ] কম্ম করিবার উদ্দেশ্যে পুল্পচন্দন ও মাল্যাদির দ্বার! অর্চ্চন| করিয়! 
মন্ত পাঠপূর্ব্বক ব্রহ্মার বরণ করিতে হয়। 

| (২) নবায়ণাচায্য =দক্ষিণাপৰে ইহার নিবান ছিল । খৃ্ীয় চতুদ্দশ শতাব্দের দ্বিতীয় 
|| পৰ [ অন্ধুমান ১৩৩৫ খৃঃ অন্দে ] বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সাধবাচায্য [ যিনি 
|| ল্যান সাশ্রমে ‘বিদ্যারণ্য মুনীপ্বর স্বামী’ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন ] অদ্বিতীয় পঙ্তি 
|| =লেন। সায়ণাচায্য ইহার ভ্রাতা ছিলেন বলিয়! প্ৰসিদ্ধি আছে। সায়ন স্ুক্‌, সাম 
₹ ==: অধৰক বেদের ভাষ্য করিয়াছেন। [ যজুর্ব্বেদের ভাঙস্তকার ছিলেন মহীধর, রাবণ 


ছাব কাল সামবেদীয় পদ্ধতিকার ভট্টভবদের এবং 


|| =ভুকদীয় পদ্ধতিকার পশুপতি পণ্ডিত অপেক্ষ। অধিক দুরব্ত্তা নহে। কালেশি আখশ্বলায়ন 
নহ [ বগ বেদীয় গৃহস্থত্ৰ ] বতপূ্ব্বক পয্যালোচন! করিয়! হ্গ বেদী দ্বিজগণের গর্ভাধানাদি 
| নহ্ারের সুন্দর পদ্ধতি লিখিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় হিন্দুসমাজ্ে নারীর শিশুবিবাহ 
[শরদ্রস্থ। বালিকার বিবাহ] প্রচলিত হইবার পর এই পদ্ধতি সঙ্কলিত হইয়াছে। 
| বাঙ্গালার বারেন্দ্র এবং বৈদিক শ্রেণীর মধ্যে যাহার| খগ বেদী, তাহাদের যাবতীয় 
4 নংক্কারের কাব্য কালেশি পদ্ধতিক্রনে হইয়া! থাকে রাঢ়ীয় ত্রাহ্মণের| এক্ষণে প্রায় সকলেই- 
| লানবেদীয় ; দুই এক শর যজুর্বেবদীয়ও আছেন; কিন্তু খগ বেদীয় কেহই নাই । 


শ্রেণীর সাবর্ণ গোত্রায় এবং সিছল-গ্রাসীণ 
সঁহার সংকলিত পদ্ধতির নাম” ভবদের পদ্ধতি" । 


বঙ্গদেশের সামবেদীয় ব্রাহ্মণের) =ই পদ্ধতির মতানুযার্ী দশবিধ সংস্কার কম্ম করেন। ভট 


গহামন্্রী ও নান্িবিগ্রহিক (Minister for peace 


এnd war) ছিলেন। পুরী-জিলার ভুবনেশ্বর তীর্থের নুসিংহ-বাস্মদেবের মন্দির এবং 
| বিন্দুনরোবর ইঁহারই কীন্তি। 


বধু-বরের হস্তলেপ 


একবিংশ অধ্যায় 
হন্তলেপ, সম্প্রদানেরই অঙ্গ বিশেষ । 
সাঁমবেদীয় পদ্ছতের অনুরূপ । 
স্বীকারের পর, বরকর্তৃক কামস্তৃতি [ $ 
কোহদাৎ কশ্মা অদাৎ কামোহদাৎ কামায়াদাং। 


পকন্ধানন ও পশুপতির 

পদ্ধতিতে হস্তলেপ- 

ক্ষান্যর সময ভেদ 
পাঠ-করিবেন | কিন্তু পারকস্কর গৃহযন্থত্রে ইহার উল্লেখ নাই । পশুপতি 
সম্ভবতঃ সাম এবং খগ_ বেদীয় পদ্ধতি হইতে উহ। [অর্থাৎ কামস্ততি] 
গহণ করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রযুত রমানাথ বিশ্যালঙ্কার মহোদয় 
বলেন-_"“পঞ্চাননের পদ্ধতি অন্লুযায়া গোদর্নালপাড়া অঞ্চলে ব্রাহ্মণ এবং : 


তদনুগত উচ্চ জাতির বিবাহে কন্যাদাত! কন্যাদান বা সম্প্রদানের প্রতিষ্ঠা- 


সিদ্ধির জন্তু বরকে যথাশক্তি দক্ষিণ! প্রদান করিলে পর [ অথাৎ প্রকৃত 
সম্প্রদান-কার্য্যটা সমাপ্য হইবার পর ] বধু-বরের হন্দলেপ দেওয়| হয়।" 
কিন্তু, পশুপতির পদ্ধতিতে হৃন্তলেপ এবং কুশগ্রন্থি বন্ধনকর! এবং মেই 
গ্রন্থি খুলিয়া দেওয়ার পর তবে কন্যাদানের সম্পূর্ণত! সাধনের-উদ্দে'শা 
বরকে [ স্থবর্ণান্গুরী ] দক্ষিণা দানের ব্যবস্থা আছে। পতশুপত্তির ব্যবস্থ। 
যে সমীচিনতর, তাহাতে সন্দেহ নাই । গোয়ালপাড়া ও কোচবিহার 


দশক্ম্ব পদ্ধতিতে হউনেপ ত্ক্ধলে প্রচলিত শঞ্চানলের ( >) সম্বলিত 
সম্বক্মে উপদেশ “দশকর্ম্ম পদ্ধতি”তে হল্ভলেপ সম্বন্ধে নিয্ললিখিত 
উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, যথা :-_“ততো. দাতা বধূবরয়োরহঁস্তলেপং 


(১) ইহার পূর্ণ নাম পঞ্চানন কন্দলী । ইনি মহামহোপাধ্যায় মদন কল্দলীর 
পোৌত্র। হুঁহার নিবাল স্থান ও পরিচয় এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে । নসম্তবতঃ ইনি 
গোয়ালপাড়! অঞ্চলের অধিবাদী ছিলেন; যেহেতু কামরূপে পঞ্চাননের পক্ধতির তেমন 
প্রভাব নাই । ‘ 


| ব্যবহ্থ! দিলেও লোকব্যবহারে ‘দই’? 


গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পক্ধাত ২৫৭ 
নযা বতা বরহসন্ডোপরি বধৃহস্ুঃ স্থাপয়িত্! গায়ত্রা। কুশগ্রন্থিং বন্ীয়াৎ 
| ্রত্রাচারাদন্যদপি ঘৌতকত্বেন স্বর্ণ রজততাম্বাদি কং ক্ন্তা পিতা 


} > s 
B বংদদাতি অন্তেহপি দয়ে| যথামস্তবং £ প্রযচ্ছৃন্তি । 
ঝগ বেদীয় পভ li দাতি অন্তোহপি বান্ধবাদয়ে। যথাসম্তভবং যৌতকং প্ৰয 


| ততে গাযত্্য| লগ্নগ্রন্থিং বন্ধ! পু ং মোচফ়েৎ 1" 
সনুপতির পদ্ধতির মতে ভা ত! গায়ত্রয| লগ্নগ্রন্থিং বদ্ধ! পুনগায়ত্র। কুশগ্রন্থিং মোচয়েং । 

| দৰ্দা্ঘ=তাহার পর, দাত! দধির দ্বারা! বধূ-বরের হস্তলেপ দিয়| বরের 
| হাতের উপর কন্যার হস্ত রাখিয়া কুশ দিয়! গায়ন্্রী মন্ত্র পড়িতে পড়িতে গ্রন্ধি 
| হাধিবেন 

কানমোদাতা কামঃ প্রতিগ্রহীত! কামৈত্বতে ] |" : i 
| এবং তাম! প্রভৃতি যৌতক দেন এবং অন্তান্য বন্ধুবান্ধবেরাও যথাসম্ভব 


। মোহক প্ৰদান করেন। 


ইহার 


এই সময়ে আচারবশতঃ কন্তাদাত!| যৃথাশক্তি সোনা, রূপা 


তাহার পর গায়ত্রী মন্ত্র পড়িতে পাঁড়তে 
লপ্গ্রন্থি বাধিয়। দিয়। আবার গায়ত্রী মন্ত পড়িতে পড়িতে কুশের গ্রন্থি 
খুলি! দিবে । 


[পঞ্চানন তাহার দশকর্শ্ম পদ্ধতিতে কেবল দই দিয়| হস্তলেপ দিবার 
এর সঙ্গে ‘কল!’ মাখিয়া লেপ 
আরও, কন্যাদাতার পরিবর্ত্তে কোন 
নন্য ব্রাহ্মণের অথবা! স্থদ্রাতীয় ব্যক্তির দ্বারা! গ্রন্থি-বন্ধনের লোকাচার 
দেখিতে পাওয়! যায় ] । 


ঢদেওম়| দেখিতে পায়া যায়। 


ভট্ট ভবদেবের পদ্ধতিতে শুধু এই মাত্র আছে যে, পাদ্য, অর্থ এবং 
মধুপৰ্ক প্রভৃতের যোগে রীতিমত সত্ক্ত হইবার পর, [ কন্তাদানের 
ভবদেবের পদ্ধতিতে * অব্যবহিত পূর্বে ] বর স্বয়ং [ মঙ্গলৌষধি- 
Oh লিপ্বেন দক্ষিণহস্ডেন তাদৃশমেব কল্ধায়! 
দক্ষিণহস্তং স্বহন্তোপরি 1নদধ্যাৎ ] নিজের মঙ্গল ওষধিলিপ্ত দক্ষিণ 
হস্তের উপর কন্যার সেইরূপ মন্দলৌষধিলিপ্ত দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিবেন। 
[ মঙ্গলৌষধিকে সর্ক্বৌোষধিও বলে ]। পশ্ুপতির পদ্ধতিতে বধু-বরের 
হস্তলেপের দ্রব্য [ মন্্রলৌষধি ], যথ! £_“সহদেব! ( এক প্রকার উভ্ভিজ্জ 


২৫৮ অসমায়| হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 


ভেষঙ্)-ময়ুরশিখা- (এক প্রকার উদ্ভিচ্জ ভেষঙ্র)-বিষ্ণুক্ৰাস্তা ( অপরাচ্িত| 


“পশুপতির পদ্ধতিতে শতপুপ্লপা (মৌরি,-মোঁহিনী (অজ্ঞাত) স্র'রদ- 

Slt Ls শিকৃথ (মোম)-কুঙ কুম (জাকরান্)-চন্দন-গুঞ 
(কুচ)-কপুর-মদনকোব (ধূতরাফল)-মধুপুস্প (মোঁয়াফুল)-কাকোলীলতা, 
কন্তরী (যুগনাভি ), জ্রাতিফল, ঝরদ্ধি-বৃদ্ছি-কাকোলী মেদ-মহামের- 
জীবকং-ঝমভং চ প্রত্যেকং মাষকপ্রমাণং দ্বতপিষ্টং জামাতুর্দক্ষিণ 
হস্তোপরি দত্ব। তদুপরি কন্তাহস্তং স্থাপয়িত্ব। ইত্যাদি-_হৃস্তুলেপের 
সমস্ত দ্রব্য একালে দুর্লভ হ 


| শ্ 


ইয়াছে। “খদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলা, ক্ষীর 
কাকোনাঁ, মেদ, মহামেদ, জ্রীবক এবং খ'বভ”_এই আটটা ভেষজত্রব্য 
‘ অত্যন্ত বলবুদ্ধিমেধাজনক--চরকোক্ত “জাবনীয়গণের*” অন্তর্গত এবং 
আয়র্বেদীয় অথবা তাস্তরিক মতের যাবতীর রসাগ্নন ওষধের [ চ্যবনপ্রাশ, 
কুনার-কল্পক্রম স্বত, ছাগলাত্য দ্বত, মহামাষ তৈলাদির ] প্রধান উপাদান 
বলিয় বণিত হইলেও অধুন! অপ্রাপ্য বলিয়া লব্বত্ৰই ডহাদের “মধু 
অভাবে গুড়ের” মৃত অনুকল্প ব্যবস্থ| চলিতেছে 


বর এইরূপ নিজের ডান হাতের উপর, কন্যার ডান হাতথানি 
রাখিলে এক পুত্ৰবতা এবং সোৌঁভাগ্যশালিনা (well beloved by her 


£ 
গ্রস্থি বন্ধন ৰ! husband ) নারী, মঙ্গলশব্দ উচ্চারণ 
গটছড়| বাধা 


করিয়! [ অর্থাৎ উলুধ্বনি করিয়! ] কুশের 
দ্বারা তাহাদের হাত বাধিয়। দিবেন। সেই কুশের শ্রস্থি বাধার সত্তর := 


“ও ত্ৰহ্মা বিষ্ণু্চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রার্কাবশ্বিনাবুভৌ। 
তে ভবা গ্রন্থিনিলয়ং দধাতাং শাশ্বতাঁঃ সমাঃ ॥” 
অর্থাৎ-ব্রহ্মা, বিঞ্চ, রুদ্র, চন্দ্র, সুর্ঘা এবং অশ্বিনীকুমার যুগল তোমাদের এই 


বিবাহ-বন্ধনের গ্রন্থিতে অবস্থান করুন এবং চিরকাল ধরিয়। এই গ্রন্থিকে অটুট 
অচ্ছিন্নভাবে রহ্ষ। করুন । 


গোয়ালপাড়! অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পক্ধতি ২৫৯ 


? কাহার পর কন্যাদাতা! বর-কন্যার তিন পুরুষের নাম গোত্রাদি উচ্চারণ 
{| কহ রীতিমত কন্যা-লম্প্রদান, বর কর্তৃক দানগ্রহণ স্থাকার, দানের 
ক্ষিণা [ সুবৰ্ণ বা তাহার মূল্য ] প্রদানাদি এবং যৌতকাদি দান সমাপ্ত 


স্থভগ। নারা বর কন্যার-কাপড়ে গ্রন্থি 
গ্রন্থিবন্ধনের মধ্যে গায়ত্রী মুস্তই 
পানিআমলা, গোনামোনী 


হুইলে পুনশ্চ পতিপুত্ৰবতী 
[ গঁঠ ছড়|] বাধিয়। ro বন । 


ব্যবহৃত হয়। কোন ব্ৰাহ্মণ ব| বর হরি তকাী, 


|| বহেড়া এবং স্ূপারি_এই পাচ রকম ফল একখানি হলুদে ছোপান 


গামোছায় পুঢুলি বাধিয়া এ পুটুলির দুইট! প্রান্ত যথাক্রমে বর এবং 
কন্তার উত্তরীয়বস্তরের প্রান্তের সহিত বাাধিয়। “গাইট ছড়' ব! 
গ্রন্থি বন্ধন করিয়। থাকেন। গোযালপাড়। অঞ্চলে ইহাকে লগন গাঠি 
বলে। ইহ| হইতেছে ৬৷৭ দীৰ্ঘ একখানি বস্তু বিশেষ৷ ইহার 
সধ্যভাগে একজোড়! পান সুপারি বাধিয়। একপ্রান্ত বরের এবং আর 
একপ্রান্ত কন্তার বসল্রাঞ্চলে বাধিয়। পরস্পর সংলগ্ন কর্রিয়া দেওয়! 
কামরূপ অঞ্চলে হয । দরঙ্ের উতলা! গ্রাম নিবাদী এবং 
লগন গাঠি রাজ! বলাতনারায়ণের সভাপগ্ডিত পীতাম্বর 
নিদ্ধান্তবাগীশ, কামরূপের শিলাগ্রাম নিবাসী ব্রহ্মানন্দ, পশুপতি 
এবং হুলায়ুধ ভট্টাচার্য্যের পদ্ধতি অনুনারে লগ্নগ্রন্থি ব। 'লগন গাঠি’ 
বাধ! হয়। সেখানে দেখা ষায়, যে ব্যক্তি [সাধারণতঃ কন্যার 
ভ্রাতা, তদভাবে মস্ত্রদাত৷ ] ‘আখে তুলে’ অর্থাৎ বর-কন্তার হস্তে খে 
দেয়, সেই ব্যক্তি লগন গাঠি বাধে। ইহ| হইতেছে--একথানি 
“আন। কাট!” লম্ব। গামছ।। ইহাতে আতপ তণ্ডল, দুৰ্ববা, তিল, 
হরিতকী, তাম্বুল, পান 'ইত্যাদি বাধ! থাকে। লগন গাঠি সম্বন্ধে 
গঙ্গাজলে বিশেষ কিছু নাই। এই গাঁঠ ছড়| বাধার সময়ে বত 
আড়ন্বর আঁছে। ' / 
উক্ত নারী অথবা! কন্তাদাত৷! গ্রন্থি বাধিবার মময় মন্ত পড়িবেন :_ 


২৬ Lo) IE 
অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

“ওঁ যথেন্রাণী মহেন্ডরস্ত স্বাহাচৈব বিভাবসোঃ । 
রোহিনী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে। 
যথা বৈশ্রবণে ভদ্রা বশিষ্েেচাপ্যরুদ্ধতী ॥ 

যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথা ত্বং ভব ভর্তরি ॥* 


এই মন্ত্র পড়িবার পর সেই নারী এবং কোন এক ব্রাহ্মণের এইরূগ 


প্রশ্নোভর হইবে := 


নারা--কয়োগহিঃ পততি ? ( কাহাদের গাঁঠছড়া পড়িতেছ ?) 
ভ্রাহ্মণ--লক্ষ্মীনারায়ণয়োঃ । ( লক্ষ্মী-নারায়ণের ) 
নারী-কয়োগ্রন্থি পততি ? 
ত্রা--সীতারাময়েঃ। ( সীতারামের ) 
নারা--কয়োগ্রস্থঃ পততি ? 
ত্র/_-নলদময়ন্ড্যোঃ । ( নল-দময়ন্তীর ) 
নারাঁ-কয়োগ্রন্থি পততি 
ব্ৰাহ্মণ_-এ৷ অমূক দেবশশ্ম শ্ৰী অমুকী দেব্যোঃ। [ বর-কন্তার নাম 
; করিয়| অমুক দেবশর্ম্ম। এবং অমুক দেবীর ] 
ইহার পরে গায়ত্রী মন্ত্র পড়িয়া বাধিবে। 

[প্রশ্ন_কে পড়িবে? নারী না ব্রাহ্মণ ? নারী হইলে, কেমন করিয়! গাঁয়ত্্রা মন্ত 
পড়িবে ?--লেখক ] | যাহ! হউক, এই স্থানে ভবদেবের পদ্ধতিতে “কোনও ব্রাহ্গণ 
গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করত এরস্থি বাধিবে” আছে । g 

তাহার পর কন্যাদাতা কুশের বাধন খুলিয়া! দিয়! একখানি কাপড় 
দিয়| কল্যা-জামাতাকে আচ্ছাদন করিয়! পরস্পর শুভদৃষ্টি করাইবেন। 
তাহার পর মধুপর্কের গোরু বেচারীকে ছাড়িয়। দেওয়! হইলে সম্প্রদান* 
কাযা সমাধ্য হয়। 


| 
ব| কুশকণ্ডিক। বলে । 
| দাতকৰ্্, অন্নপ্রাশন, 


কুশণ্ডিক। এবং লাজহোম 
দছাবিংশ অধ্যায় 


|" হৃশণ্ডিকা হোম [ বৈদিক হোম বিশেষ ] এবং পাণিগ্রহণাদি যে 
|/কনেকটী অবশ্যকর্তব্য কৰ্ম্ম বিবাহে অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলি কোনও দেশ 


কুশণ্ডিকা ব| কুশকণ্ডিক। 


ব! প্রদেশের প্রথ| নহে । সংস্কারান্গ হোমকে 
এবং পাণিগ্রহণ 


[ সংস্কারের অঙ্গ স্বরূপ হোমকে ] কুশণ্ডিকা 
ইহ সংস্কারাঙ্গ হোমের সাধারণ নাম। 
চূড়াকরণ এবং উপনয়ন প্রভৃতি প্রত্যেক 


] বৈদিক সংস্কারেই কুশণ্ডিক। হোম অবশ্য করণীয় । “কুশকণ্ডিকাই 
| প্রকৃত বিবাহ”__এই চল্তি কথাটী ঠিক নহে। পরন্ত কুশত্ডিকা 


|| বিবাহের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ বটে । বৈদিক মস্ত্রোচ্চারণসহ কৃত 


কুশণ্ডিকাদি সংস্কার কা্য্যে শূদ্রগণের আদো অধিকার নাই; স্বতরাং 


| তাহাদের বিবাহ, সম্প্রদান অথবা! নিঙজ্গ নিজ দেশ, জাতি . অথব। 


কুলাচার পালনের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়! যায়। আর্য ধর্ম্মশান্ত্র অনুসারে 
প্রকৃত পক্ষে শৃদ্রগণের ধর্শ্মসংস্কারাত্মক বিবাহ আদোেৌ নাই৷ তাহাদের 
যৌন মিলন শুধু প্রজ্ঞাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিশেষের 
হারাই সংঘটিত হুইয়। থাকে এবং দ্বিজগণের কার্য্যের অঙ্তুকরণে সেই 
নিলনকে বিবাহ বল! হইতঘ্। থাকে। যাহ! হউক, কুশণ্ডিক! হোমের 
মধ্যেই লাজ্হোমের অংশ বিশেষের পর পাণিগ্রহণ করিতে হয়। 
পাণিগ্রহণ বিবাহের প্রধান একটি অঙ্গ! বিবাহের রাত্রিতেই পাশ্চাত্য 
বৈদিক ত্ৰাহ্মণদিগের কুশগ্ডিকা এবং পাণিগ্রহণ আদি সমাপ্ত হইয়া 
যায়। বরাচীয় ব্রাহ্মণের! বিবাহের রাত্রির পর দিনে বাসি বিবাহ ও 
j কুশণ্ডিক! একত্ৰ সম্পাদন করেন । বাসি বিবাহ কেবল স্ত্রী আচার মাত্র । 


২৬২ অসমাঁয়া হিন্দুদিগের বিবাহ্-পদ্ধ্ 


| 


ন 


চ [J 
বনুর্কেদীয় লাজ হোন হয়। লাজ [স্বীলিঙ্দে 'লাজা'] শব্দের অর্থ 
ও তাহার বিধি 


বলা হয। 


= 


হহুল, যুথ! £ঃ= 


কুমাৰ্য্য৷ ভ্রাতা শমীপলাশমিশ্রালজানঞ্রলিনাঞ্চলাবাবপতি ৷ ১ 


তাং জুহোতি স /_ হতেন তিষ্টতাী “অ্ধ্যমণং দেবং কন্তাহ্‌গ্নিমযন্ষত। 


সনে! অর্য্যমা| দেবঃ প্রেতে মুঞ্চতু যা পতে স্বাহা । 

হয়মন্নাযু পাক্ৰতে লাজানাবপস্তিকা। 

আয়ুস্মানস্ত মে পতিরেন্ধন্তাং জ্ঞাতয্নো| মম স্বাহা । 
ইমাংলাজানাবপাম্যগ্নে] সমৃদ্ধিকরণং তব। 

মমতুভ্যং চ সংবননং তদগ্নিরন্ণমন্ততামিয়ণ স্বাহ!”* ইতি॥ ২ 


_পারক্কর গৃহন্ুত্র ৬ষ্ঠ কত্িকা 


ইহার অর্থ হইতেছে-_“কুমারার ভ্রাত| পূব হইতে সংগৃহীত শমী- 
বৃক্ষের পাতা এবং খই একত্র মিশাইগ্লন৷ একখানি কুলায় রাখিয্না তাহা 
হইতে কিছু নিজের অঞ্ছলিতে লইয়|। কুমারীর অঞ্জলাতে ঢালিয়া 
দিবেন। পূর্্বমুখে থাকিয়া কুমারা সেই শমীপত্র মিশান থই নিজের 

% স্ৰাহ!=অগ্নিদেবের স্রার নাম স্বাহ!। স্বাহ! অগ্নির শক্তি । দেবযজ্ঞে যেমন 
শ্বাহ, পিতৃঘজ্ঞের মন্ত্র সেইরূপ স্বধ|। ‘সাহা’ দেবপোযিণী এবং 'স্বধা’ পিতৃপোধিণ। 
বেদের কর্মকাণ্ডে এই স্বাহ। ও স্বধ! নস্তের প্রচুর ব্যবহার দেখিতে শাওয়! যায়। 


অন্বারন্ক, আঘারাদ্্যভাগ, মহাব্যাহৃতি, সব্ববপ্রান্নশ্চিত্ত, প্রাজ্জাপতা, 
স্ব্ক্ৎ, রাষ্টভৃং, জয়া এবং অভ্যাতান ইত্যাদি হোমের পর লাজহোষ 


ভাজা ধান, যব, গম-ইত্যাদি [ আমাদের 
বৈ] । “লাঙ্ৰঃ হোম কৰ্শ্মণি হুয়ন্তে” অৰ্থাং-_ধান প্রভৃতি শয্বের দ্বারা থৈ 
করিয়৷। হোম কর! হয বলিত এই ক্রিয়াটীকে “লাজ হোম প্রয়োগ" 
“লাজ হোম” ব| খই পোড়ান পৃথক্‌ অন্ুষ্টান। উহ! 
কেবল মাত্র বিবাহ-সংগ্কারে কন্তার দ্বার। অক্পুষ্টিত হোন। নিন 
“লাঙ্গহোম” অনুষ্ঠানের বিধি পারস্কর গৃহন্দুর্র হইতে উদ্ধত করা 


|| হুনারী উধ্ব হ্থিতৈবাঞ্জলিন। জুহোতি। 
| _পহুণতি পদ্ধতো, কন্যৈব পঠ্ঠতাতি হরিহর পদ্ধতৌ।* 


হরিচর-পদ্ধতি এবং তদক্ুবত্তা 
1 > 


গোয়ালপাড়! অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৬৩ 
| « ) i : £ = A 
(| =ন বাম হাত একত্ৰ করিয়। অঞ্জলী স্তরিয়া লইবেন এবং আগ্নতে 


হোম করিবেন ৷” 
পঞ্চানন-কৃত দশকর্ম্ম পদ্ধতেতে লাজহোন-বিধির উল্লেখ, যথাঃ 


|=: ক্মার্যা ভাত। শমীপত্রাজ্যমিশ্রান্‌ শূর্পস্থান্‌ লাজান্‌ ক্রবযণের 
| চতুৰ বিভাঙ্্য ভাগত্ৰয়ং পুন স্রিধ! বিভাজ্য অঞ্জলিন। ভাগৈকমাদায 


ব্রাণলিপুটোপরিস্থিতকন্াঞ্জলৌ দদাতি। ততস্তান্‌ লাজান্‌ প্রাঙমূখী 
বারত্রয়মিমান্‌ মন্ত্রান্‌ পঠতী তি 
এই লাজ- 
হোম বিধি উপরি প্রদত্ত পারস্করের পদ্ধতি, পারস্করাচার্য্যের ভায্যকার 
পশুপতির পদ্ধতির নকল মাত্র । 
হার অর্থ হইতেছে-_“অনস্তর কুমারীর 'ভ্রাত! শমীপত্র এবং দ্বত 


|| নিশ্ৰিত খই কুলায় রাখিয়া ক্রব কাষ্টের’ [ হোম করিবার ঘি ঢালিবার 
| কাঠের চামচের] গোড়া দিয় কুলার উপরই চারি ভাগ করিয়! রাখিবে ; 
|| ভহার তিন ভাগকে পুনরায় ( এক এক ভাগকে ) তিন ভাগ করিবে 
| এবং উহার এক ভাগ নিজের অঞ্জলি ভরিয়! লইয়।_[ বর-কন্তা 


দাড়াইবার সময়ে বরের সম্মুখে কন্য। দাড়াইবে এবং বরের দুইহাত 
কন্তার কোমর খঘিরিয়! কন্যার সম্মুখে অঞ্জলিবন্ধ থাকিবে এবং কম্তার 


|| দুই হাতের অঞ্জলি বরের অঞ্জলির ঠিক উপরে থাকিবে ]__বরের 


অঞ্জলির উপরিস্থ কন্যার অঞ্জলিতে ঢালিয়া দিবে। তাহার পর 

পূর্বাভিমুখী কন্যা দাড়াইয়; অঞ্জলি হইতে [ অঞ্জলি অধোমুখ ন! করিয়! ] 

নেই খই আগুনে হোম করিবে এবং তিনবার নিম্নলিখিত মন্ত 

[“অৰ্ধ্যমণং দেবং ইত্যাদি” যাহা উদ্ধত কর! হইয়াছে ] পড়িবে । 

পশুপতি পদ্ধতির মতে বর এই মন্ত্রগুলি পড়িবেন, কিন্তু হরিহর 
(১) মূল গৃহসুত্রেই লেই আদেশ দেওয়া! হইয়াছে। 


Ee Oo bn 


fr.’ 


২৬৪ অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

উক্ত অহ্বারহ, আঘারাজ্যভাগ ইত্যাদি হোম-কা্্যের পর হুমারী 
[ যাহার বিবাহ হইতেছে, তিনি ] নিজে নিয্লোদ্ধত প্রথম মন্রটী পড়িয়! 
অঞ্জলির খইয়ের এক তৃতীয়াংশ ঢালিয্না দিবেন; দ্বিতীয় মন্ত্র্টী পড়িয়া 
অঞ্ললিতে অবশিষ্ট খইয়ের অধিকাংশ আগুনে ঢালিয়া দিবেন এবং 
তৃতায় মন্ত্রটী পাঠের সহিত অঞ্জচলিতে অবশিষ্ট সমস্ত খই আগুনে 
ফেলিয়া দিবেন। 


১ | ও অৰ্ধ্যমণং দেবং কন্তা অগ্নিমযক্ষত । 
স নে! অধ্যমা দেবঃ প্রেতো মুঞ্চতু মা পতেঃ স্বাহা ॥ 


ইদমর্ধ্যয়ে, ইদং ন মম। 


মন্ত্র ব্যাখ্য। =“এই কন্যা অগ্নিস্বরূপ অর্ধ্যমা দেবকে অরচ্চন! করিলেন। 
এই অর্ধ্যমা দেব আমাকে (এই কন্যাকে ) যেমন আজি পগিতৃহুল 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন ; [ আমি প্রার্থন! করিতেছি বে ] তিনি ঘেন 
আমাকে [এই কন্যাকে] পতিক্ুল হইতে কখনও বিচ্যুত না করেন। 
এই দ্বত অধ্যমাকে দিতেছি, ইহ৷ আমার জন্য উদ্দিষ্ট নহে। 
২। ওঁ হয়ং নাযু]পক্ৰতে লাজানাবপস্তিকা। 
আয়ুদ্মানস্ত মে পতিরেন্ধতাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা । 
ইদমগ্রয়ে ইদং ন মম। 
মন্ত্র-ব্যাখ্য1= আমি [ এই কন্যা ] প্ৰজ্জলিতড অগ্নিতে এই যে লাজ 
নিঃক্ষেপ করিতেছি-_ইহার উদ্দেশ্য এই যে, আমার পতি আয়ুন্মান্‌ 
হউন এবং আমার জ্ঞাতিকুল সুসসমূদ্ধ হউন ৷ এই লাজ! অগ্নির উদ্দেশ্যে 
দিতেছি-_আমার উদ্দেশ্যে নহে। 


৩। ও ইমাল্লাজানাবপাম্যগ্নৌ সমৃদ্ধিকরণং তব । 


মম তৃভ্যং চ সংবননং তদগ্নিরন্রমন্ততামিয়এ. স্বাহা ॥ 
ইদমগ্য়ে, ইদং ন মম । 


গোয়ালপাড়! অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৬৫ 


[/ সহ-ব্যাখ্য৷ = হে স্বামিন্‌, আপনার সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই লাজাকে 
ভ্রগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছি ; আপনার এবং আমার উভয়ের মধ্যে 


বে প্রেম আছে, অগ্নিদেব তাহার অনুমোদন করুন। 
[এইস্থানে দেখ যাইতেছে বৈদিক সংস্কারে মেয়েদেরও বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হয়] 
ইহার পর, বর পশ্চিমমুখ হইয়৷ পূর্বমুখী কন্যার অনুষ্টনহ দক্ষিণহন্ত 
ন্থকায় দাক্ষণহন্ডে ধরিবেন। হহাকে পাণিগ্রহ্ণ বলে। তৎকালে বরৃ 
নিগ্োদ্ধত পাণিগ্রহণের খগ বেদীয় মন্ত ত) পড়িবেন := 
€ঁ গৃভামি তে সৌভগস্থবায় হন্ত 
ম্‌য়| পত্য! জরদষিযথ| সঃ । 
ভগোহয্যম। সবিত৷ পুরন্ধি- 
ম'হৃং ত্বাদুগার্হপত্যায় দেবাঃ ॥ ৩৬ 
--১*ম মঞ্ডল, ৮৫ সুত্ৰ 
ওম্‌ অমোহমস্মি ন! ত্বপ_ সাত্বমস্তমেো!। অহম্‌। 
সামাহ্‌মস্মি ঝক্‌ ত্বং ঘ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং 
তাবেহি !ববহাবহৈসহ রেতে! দধাবহৈ প্ৰজ্াং 
প্রজনয়াবহৈ পুত্ৰান বিন্দাবহৈ বহুন্‌ তে সন্ভ জরদষ্টয়ঃ 
সংপ্রিয়ৌ রোচিষ্ণ, সুমনস্তমানৌ। 
পশ্যেম শরদঃ শতৎং জীবেম শরদঃ 
শতণ শৃণুয়াম শরদঃ শতনিতি। ৩ 
J ' _পারক্ষর গৃষ্সুত্র, শু কণ্ডিক৷ 
মন্ত্র-ব্যাখ্য। = [ বর বলিতেছেন] “চহ নারি, আমাদের উভয়ের 


লৌভাগোর উদ্দেশ্যে :আঁমি তোমার হস্ত গ্রহণ করিতেছি [ এবং 
প্রার্থন| করিতেছি যে ] তুমি আমার সহিত অস্তিম বয়স পর্যন্ত স্ব্ব- 
সৌভাগ্য ভোগ কর । আর তুমি আমার গৃহের স্থামিনীা হইবে । 


) সামবেদীয় পদ্ধতিতে এই মন্ত্রের অতিরিক্ত আরও কয়েকটা মন্ত্র আাছে। 


: EE A 
Ne অসমায়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 


“£জন্ত ভগ, অরধ্যমা, সবিতা এবং পুষা দেব তোমাকে আমার্‌ হ্ডে 
প্রদান ক'রলেন। 

হে বধু, আমি যেমন প্রাণম্বর্ূপ, তুমি বাণীস্বরূপ ; আমি সামবেদ 
স্বরূপ, তুম বঝগবেদ স্বক্প; আমি স্যোঃ (স্বর্গ ) স্বর্ণ; তুনি 
পুথিবা স্বরূপ ; এস আমর! ‘উভয়ে উভয়কে বিবাহ করি, উভয়ে 
উভয়ের রেত ধারণ করি, উভয়ে মিলিয়| সম্তান উৎপাদন করি, 
বহুসংখ্যক পুত্র প্রাপ্ত হই, এবং তাহার! দীর্ঘায় হউক । আমরা উভয়ের 
প্রাতিকর, রুচিকর এবং মনোহভিমত হইয়া শত শরহঝ্তু যেন দেখিতে 
পাই; শত শরৎখতু ব্যাপিয়৷ যেন বাচিয়া থাকি এবং শরৎখ্বতুর বর্ণনা 
যেন শুনিতে পাই, অর্থাৎ--আমরা উভয়ে যেন দীর্ঘজীবী হই । 

[ স্লার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয় স্বকীয় উদ্বাহৃতব্তে মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের 
একটা শ্রোক উদ্ধার করিয়! পাণিশ্রহণ সংস্কারের আবশ্যকতা বুঝাইয়াছেন, যথ! := 

পাঁণিগ্রহণিক!| মস্তরা নিয়তং দার লক্ষণম্‌ । 
তেযাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়| বিদ্বভ্িঃ সপ্তনে পদে | ২২৭ 

মনুক্ত “পাণিগ্রহণিক!” ইত্যাদি গ্লোকের রঘুনন্দন-কুত অর্থ যোল আন! ঠিক নহে। 
কেন ন,__রঘুনন্দন বলিতেছেন, “সপ্তপদী গমনের চরম ব! সপ্তম পদক্ষেপের সঙ্গে 
নঙ্গে বিবাহ-সংস্কারটা সিদ্ধ হইয়া যায়।” পরে আরা “বিবাহ সংস্কারের দিদ্ধত!” 
প্রসঙ্গে তাহার এই উক্তির আলোচনা করিব। পুনভু বিচার প্রসঙ্গে স্মার্ত স্বকীয় 
“উদ্বাহ তত্ত্ব" নামক নিবন্ধে কশ্যপ বধির যে বচন উদ্ধত করিয়াছেন, তন্মধ্যে 
“পাণিগুহীতিকার” উল্লেখ আছে। কন্যাদান এবং তভৎ্পরে কুশত্ডিক! বা বৈবাহিক 
হোমকায্যের পর “ওঁ গৃভ্যামি" হত্যাদি মন্ত্রে বর, কন্যার যে পাণিশগ্রহণ করেন 
ততদূর অগ্রসর হইলে তবে লেই কন্যাকে পাণিগ্রহীতিকা বলে। তখনও সে 
কন্যাই ()/৭id) থাকে। উপসংবেশন হইলে তবে কণ্াভাব গত হয় ]। 


যাহা হউক, পাণিগ্রহণের পর অশ্মারোহণ অর্থাৎং--বর, কন্তার ডান 
পা! খানি নিজের হাতে লইয়া অগ্নির উত্তরদিকে রক্ষি'ত শিলাপটের 


গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৬৭ 


(টবখরের) উপর আরক্োহণ করাইবেন এবং লেই সময় নিযোদ্ধত ম্‌হুটী 


নম্‌ন্মেব তপ স্থিরা ভব । - 
পৃতন্যৃতো ববাধন্ব পৃতনায়ত” ইতি 
_পারস্বকর গৃহনস্ত্র, ১ম কাণ্ড, *$ কণ্ডিক। 


মহ্ু ব্যাখ্যা= হে পত্রি, এই প্রস্তরের উপর উঠ [ এবং আমাদের 
|= লে] তুনি পুস্তরের মৃত স্থির হইয়। থাক [অর্থাৎং--কুলট! হইও ন]; 
=নিষ্টকামী শত্তগণের বক্ষের উপর চড়িয়। দাড়াও, তোমার পায়ের 
=+্ৰচ তাহাদিগকে পেষণ ও মদ্দন করিতে থাক । 

তাহার পর কন্যা শিলার উপর আরোহণ করিলে বর [ পত্নীর 
শংসাস্থচক ] নিয্নোদ্ধত বৈদিক [ এবং পোঁরাণিকাঁও ] গাথ! গান 


| করেল £_ 


৬। শু সরস্বতি প্রেদমব সুভগে বাজিনীবর্তি । 
বাং তব! বিশ্বস্ত ভূতস্তয প্ৰগায়ামস্তাগ্রতঃ॥ 
বস্তাণ_ ভূতং সমভবদ্‌ যস্তাং বিশ্বমিদং জগ । 
তামদ্য গাথাং গাস্তামি যা স্রীণামুত্তমং যশঃ। 


ব্যাখ্য।= হে সরস্থতি, হে মৌভাগ্যশালিনি, হে অম্নপূর্ণে, লোকে 


ভোমাকে জগতের আদিম জননী বলিয়া থাকেন; তোমারই ভিতর 


| ব্ভগতের যা 
ভত্রম যশঃ ত গাথা তোমার স্ততির জন্য গান করিতেছি; তু 


নসামাদের উভয়ের মঙ্গল কর, আমাদিগকে রক্ষা কর! 


যাবতীয় ভূতগণ স্ুন্মভাবে অন্তনিহিত ছিল; অদ্য NN 


উপরি ধৃত (৬ নং) মন্ত্রে যে গাথার উল্লেখ আছে, তাহ! ব্যতীত 


বরকে আরও যে সকল গাথা গায়িতে হয়, সেগুলি এই :ঃ_- 


“বৈভ্যাসীদনুদেয়ী নারাশংনীন্তোচনী ! 
হ্ুর্য্যায়। ভদ্ৰমিদ্বাসে! গাথয়ৈতি পরিক্কতম্‌ ॥ ৬ 


২৬৮ অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 


চিত্তির। উপবর্হনং চক্ষুরা অভ্যঞ্জনম । ‘ 
লা i = i h 
দ্যৌভূমিঃ কোশ আনীদ্‌ ঘদয়াৎ স্থ্) পতিম্‌॥৭ 
E সলোমোবধূযুরভবদশ্বিনাস্তামূভাবরা । 
হুর্য্যাং মৃংপত্যেশংসন্তীং সবিত| মনসা দাং ॥ ৯ 
মনো অস্তা অন আলীদ্‌ দ্যৌরাসীদুতছদিঃ। 


লচ, 


অনে| মননস্ময়ং স্ু্্যারোহৎ প্রযতী পতিম্‌ ৷ ১২ 
লগা বেদ, ১- মঙল, দ৫ লুক 


ম্্মান্রবাদ--[ক্ুর্য্যের কন্যা স্বর্য্যা সাবিত্রী নিজের বিবাহের স্তুতি 


করিতেছেন ]। রৈভী (ঝঙ ক্র) গুলি স্ুর্য্যার ( বধূর ) সঙ্গিনী (দধী ) 


এবং নারাশংলী (মন্য্যের কীঁত্তিকাহিনা বৰ্ণনাত্মক মন্ত্র) গুলি সেই 


নূর্য্যার (বধূর) দাসী ছিলেন এবং গাথা! (ইতিহাসমূলক মন্ত্র) গুলির দ্বার! 
পরিস্কৃত! সুর্ণ্যার সুন্দর বস ছিল। ৬। বিচার স্বয্যার বালিশ, বৃষ্টি তাহার 
চক্ষুর অঞ্জন, স্বর্গ এবং পৃথিবা তাহার ধনভাণ্ডার ছিল; ঘে সময়ে 
ন্ুর্যা! তাহার পতির গৃহে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে এই গুলি উপকরণ 
ছিল। ৭! চন্দ্রদেব বর ছিলেন, অশিমুগল বরের সঙ্গী (বরযাত্রী ) 
ছিলেন। ৮। স্র্য্যা যে সময়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলেন, মন, রথ স্যোঃ 
রথের আচ্ছাদন, স্ুর্য্য এবং চন্দ্র দুই বলীহব্দ” হইয়াছিলেন। ৯! 
দুই কর্ণ সেই রথের চক্র, ব্যান বায়ু ধূর হইয়াছিল; এই মনোময় 
রথে আরোহণ করিয়। স্থর্য্যাদেবী শ্বশুর্বাডী গিয়াছিলেন॥ ১২। 
_[লামুণ ভায়া সঙ্গত মৰ্্মান্তবাদ] । 
বৈদিকী গাথ!| গান করিবার আরও ক্লতকগুলি লোৌকিকী বা 
পোৌরাণিকা গাথ| গান করারও প্রথ৷ আছে, সে গুলি এই := 
“বাঘবেন্দ্রে যথা! সীত! বিনত! কশ্যপে যথা । 
পাবকে চ মথ! স্বাহা তথ! ত্বং ময়ি ভরত্তরি ॥১ 


গোয়ালপাড়! অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পক্ধতি ২২১ 


| ES দববাহ-দিনের- পূর্কে ৩ই “হস্তোদক প্রদান”-কার্য্যটির অন্ুষ্ঠান 
=কার প্রয়োজন হয়, তাহ! হইলে এই-কার্য্যের জন্য ফলিত- 
তিযশাস্্রের অন্পমত একটা শুভদিন এবং শুভলগ্ন স্থির কর! হইয়া 
|| বাকে এবং সেই দিনে কন্যাদাত| পুরোহিত, পুত্র, মিত্র এবং আত্মীয়- 
|| =ন্ৰনাদি সমভিব্যাহারে বরের বাটীতে গমন করেন, এবং তথায় 
| =থাবিহিত লগ্ন উপস্থিত হইলে পুরোহিত এবং অন্তান্য ব্রাহ্মণগণের 
| দ্বার! যথারীতি “পুণ্যাহ-বাচন” করাইয়! কন্তাদানের প্রতিজ্ঞাবাক্য 
: =চ্চারণ করেন । 'এই প্রতিজ্ঞাবাক্াটি এই := 


“সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং স্থত! ত্বদ্‌ গোত্ৰগামিনী । 
হন্তোদকমিদং গৃহ দাতব্যোহয়ং বিধানতঃ ৷” 
আর্থাংঁ-“আমি ত্রিসত্য করিয়! প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার কন্যা 
| তোমাকে যথাবিধি দান করিব [ আমার কন্তা গোত্রান্তরিত! হইয়া 
৷ তোমার গোত্র প্রাপ্ত হইবে ] এই প্রতিজ্ঞার চিহ্ৃস্বরূস এই হস্ডোদক 


| গ্ৰহণ কর।” K 


__ কন্তাদাত! বাগ দানের উক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণের সহিত তিল, 
IL নব, ফুল, কুশ এবং হরিতকীর সহিত এক গণ্ডষ জল ভাবী বরের 
|| অগ্ুলিতে দিবেন এবং তিনি 'স্বস্তি' [ স্থ+-অস্তি=শুভ হইতেছে ] 
বলিয়| কন্তাদাতার বাগ_দান স্বীকার করিবেন। কল্তার পিতা! [ অথবা 
: অভিভাবক ] এইরূপ ভাকে ভাবী বরের হস্তে জল ঢালিয়া কন্যাদানের 
| প্রতিজ্ঞা করিবার পর কন্যার ভ্রাতা নিম্নলিখিত শ্লোকটাী পাঠ করিয়া, 
| পিতার কৃত বাগানের অন্তুমোদন করিবেন, যথা ;_ 

“তন্মিন্‌কালেহগ্রিসানিধ্যে সাতঃ স্সাতেহ্যরোগিণি। 
অব্যপ্দেহপতিতেহক্লীবে পিতা তুভ্যং প্রদাস্ততি ॥” 
অর্থাং--“হে সজ্জন, আমার পিত! স্ুস্সাত হইয়! যথাসময়ে, অগ্নিদেবের 


ln 


EE 


২২২ অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 


গোয়ালপাড়! অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২২৩ 
সম্মুখে, অক্পোগ, সম্পূর্ণাঙ্ন, অপতিত, অক্লীব এবং স্ুস্সাত তোমাকে 
আমার ভগিনীকে প্রদান করিবেন ।* | 

[এই গ্লোকের অর্থ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বাগ দানের সময় 
কন্তাপক্ষ বিশ্বাস করিয়|। লইতেছেন যে, ভাবী বর মহাশয়ের দেহের 
কোন খুৎ বা ক্ৰটি নাই, তাহার কোন দুশ্চিকিৎস্তা বা বংশানুক্ৰমিক 
রোগ নাই, কোন পাপের জন্য সমাজে পতিত হন নাই, অথবা তিনি 
পুরুষত্বহীন নহেন ; (২) অর্থাৎঁ-_বাগ_দানের পর এবং বিবাহ-সংস্কারের 
পূর্বে যদি বর্পের পূর্ব্বোক্ত দোষ বা ক্রচিগুলির মধ্যে কোনও একটী ব।+ 
তাহার অধিক ক্রটি বাহির হৃইয়| পড়ে, তাহা হইলে বাগদানটী ঝট! বা 
বাতিল হৃইয়|া যাইবে এবং কলন্তাপক্ষ নিশ্চিন্ত মনে যে কোন সুযোগ্য 
পাত্রে কন্যাকে সমর্পণ করিতে লোকতঃ এবং ধর্ম্মতঃ অধিকারী হইবেন] । 

হন্ডোদক দানের পূর্বে কন্তাদাতা যথারীতি এবং যথাসাধ্য বরকে 

বস্তু, উত্তরায় বস্ত্র, [ ছিজ হহলে ] যজ্ঞস্থুত্র, শতস্থত্র (৩) এবং পুষ্পমাল্য ও 

চন্দনাদির দ্বারা সৎকার করেন। হস্ডোদক-কার্য্য যথারীতি অঙ্ণচিত 

হইবার পরে বর ও কল্তাদাতার সহিত সমাগত কন্তার ভ্রাতাকে [এক 
বা অধিক যাহার! আনিয়াছেন, তা হাকে বা তাহাদিগকে ] বস্তু, উত্তরীয়, 
বন ও গন্ধ মাল্যাদি প্রদান করিয়! তাহাদের সন্মান রক্ষা করিয়া থাকেন। 
আধুনিক সময়ে এই হস্ডোদক-প্রদান অথবা! বাগদান ব্যাপারটা বিবাহের 
কয়েক দিন পূৰ্ব্বে অন্ণষ্ঠিত ন! হইয়! বিবাহের নির্দ্ধারিত দিনে বিবাহ- 


লয়ৰ কিছু পূর্বে প্রায় প্রদোষকালেই সুসম্পন্ন হইয়। থাকে । বাগ ড্রানের 
| পর কোন৪ কারণে বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে কলন্তার পক্ষে 
“পুনভূ”/ দোষ ঘটার একট। যে আশঙ্ধ। থাকে, সম্ভবতঃ সেই আশঙ্ক। 
| নিবারণের উদ্দেশ্যেই একেবারে বিবাহের পূর্ববক্ষণেই এই কার্য্যটী করিয়া! 
| -নিদনম রক্ষ।" করার প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে । 
| বিবাহের দিন প্রদোষে এই “হস্তোদক প্রদান কাষ্য” অনুষ্ঠিত হইলে, 
এ দিন সায়ংকালে শোভাযাত্রার সহিত বরপক্ষ কন্তার বাটীর নিকটে 
উপস্থিত হইলে, কম্মকত্ত| স্বয়ং অথবা! তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ অন্য কোন 
|| ভুত্ৰ ব্যক্তি কতিপয় আত্মীয়-স্বজনাদি সহ বরপক্ষের প্রত্যুদ্গমন এবং 
|| হ্থাগত সম্ভাষণ করিয়। তাহার বাটীর সম্মুখভাগে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত 
|| ক্দলীৰৃক্ষ মণ্ডিত স্থানে [ কন্যাপক্ষ সঙ্গতিশালী হইলে এখানেও অতিথি- 
সংকারের উদ্দেশ্যে একটা ক্ষুদ্র মণ্ডপ বাধ! হয়] আনিয়। তাহার মধ্যে 
আদর করিয়া উপবেশন করাইয়! পূর্ব্ববণিত “হস্তোদক প্রদান” কাধ্যটী 
| কীতিমত সম্পন্ন করেন। এই সময়ে মাঙ্গলিক পুণ্যাহ-বাচনের পর 
| কন্তাদাত! এবং বর উভয়ে পুরোভাগে স্থাপিত শালগ্রামশিল। এবঃ 
এদ্দলঘটের নিকট গণেশাদি পঞ্চদেবত। [ গণেশ, স্বধ্য, বিষ্ণু, দুগ। এবং 
শির ], আত্মদেবত! [ তান্তরিকমতের গুরুনিদ্দিষ্ট ইষ্টদেবত! ], গৃহ এবং 
কুলনেবত। ও যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সংক্ষিপ্তভাবে অচ্চন! করিয়! থাকেন 
“এবং কন্তাদা তা পূর্ক্বোক্তরূপে বরকে সৎকার-দ্রব্যাদি প্রদান এবং 
ভ্রিমত্য করিয়া [“সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিয়া] 
কন্যাদানের প্রতিজ্ঞ| ব! বাগদান এবং '‘হস্োদক'প্রদান কত্রেন 
“এবং তাহার পর কন্তা ভ্রাত৷। পিতার ক্রৃত বাগানের অঙ্গুমোদন 
করিলে বরও যথারীতি উপযুক্তরূপে শালকদিগের আদর-সম্মান-কাষ্য 
সমাপ্ত করেন । 

অতঃপর কন্তাদাত! বরের চরণে দধি এবং কদলী মিশ্রিত জল কিছু 


(২) “যত্বাৎ পরীক্ষিতঃ পুংন্বে যুব|। ধাঁনান জনপ্রিয়ঃ”" অর্থাৎঁ-_বর যুবা, জনপিয়, 
বুদ্ধিমান্‌ হইবেন এবং তিনি যে পুরুষত্রহীন নহেন,, তাঁহার জন্য সযত্নে পরীক্ষিত 
হইবেন ।--মেধাতিথি ধৃত স্মৃতিবাক্য। 

(৩) শতন্তত্ৰ=যন্যহুত্রের মতই সুত্রের গুচ্ছ, কিন্তু উহাতে ১:৮ খেই সুত 
খাকে এবং উহ! হলুদ, কৃঙ্কুমাদি দ্বার! রঙ. করিয়! মধ্য মধ্যে রেশম দিয়! গ্রন্থি 
বাধিয়। সাজান এবং হরিতকা ও সোহাগার টুকরা বাধিয়। দেওয়া হয়। 


২২৪ অসমায়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 


ঢালিয়া দেন এবং তাঁহার ললাটে চন্দন, অঞ্জন, স্বত এবং সি 
তিলক দেন। তাহার পর তিনি বরের উত্তরীয় বস্তের একপ্রান্ত ধরিয়া 
[এবং গ্রীষ্মকাল হইলে ব্য্জনীর দ্বারা ব্যজন করিতে করিতে ] অতি 
আদরের সহিত সন্জিত বিবাহ-মণ্ডুপে আনায়ন করেন। নেই সময়ে 
কন্যাপক্ষের এয়োস্রীাগণ এবং কুমারীরা বরণডাল! [ পূর্ব্ববল্রে বলে 
চা'ইলন বাতি ] এবং অন্যান্য মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি হন্তে লইয়া বৈবাহিক 
উৎসবের গীত গায্নিতে গায়িতে এবং “উলু-লু” ধ্বনি করিতে করিতে 
বরের সঙ্গে সঙ্গে আসেন । 
__ গোয়ালপাড়া, কোচবিহার এবং নিকটবর্ততা স্থানে আরও একটী 
প্রথার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যে রাত্রিতে বিবাহের শুভলগ্ন 
নিদিষ্ট করা হয়, তাহার অব্যবহিতপূর্ব্ব দিবাভাগে কন্তাপক্ষ হইতে 
কন্তাদাতার কোন বিশিষ্ট আত্মীয় বা বন্ধু তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ কিছু 
পান, সুপারি এবং চিনি-সন্দেশাদি মিষ্ট ভোজনদ্রব্য সঙ্গে লইয়া বরের 
বাটীতে উপস্থিত হন এবং উপহারের বস্তুগুলি সমর্পণ করিয়া বরকে 
বিবাহার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া ফিরিয়া আসেন । আৰ্য্য ধর্্মশাত্তে ব্রাহ্মণ এবং 
শ্ষত্রিয় জাতির [ অথবা! দ্বিজ তিন বর্ণেরই ] পক্ষে যে বিবাহ্কে সর্বশেষ 
বিবাহ বলা হইয়াছে, সেই 'ব্রাহ্ম' বিবাহের লক্ষণ [ মন্ত প্রভৃতি 
ধর্ম্মশান্কারগণের মতে ] এইরূপ, যথ! মন্সংহিতা গ্রন্থের তৃতীয় 
অধ্যায়ে £_ { 
আচ্ছাগ্য চার্চচয়িত্বা চ শ্রুতিশীল বত স্বয়ম্‌ । 
আহুয় দানং কল্তায়া ত্রাহ্গো! ধৰ্ম্মঃ প্রকীত্তিতঃ ॥ ২৭ 
অর্থাৎ--“সবিশেষ বস্ালঙ্কারাদি দ্বার৷ কন্যা-বরের আচ্ছাদন ও 

পূজন পুরঃদর বিদ্যা-সদাচারসম্পন্ন অপ্রার্থক বরকে যে কন্তাদান,. 
তাদৃশ দান-সম্পা্ধ বিবাহকে “ব্রাহ্ধবিবাহ” বলা যায় ।”_৮ভরত 
শিরোমণির অঙ্ুবাদ।** 


গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২২৫ 


a. NL 


¥ 
+ [ স্থৃতি শাস্ের সবুপ্রনিদ্ধ অধ্যাপীক মহামহোপাধ্যায় “ভরত শিরোমণি নহাশয়ের 


|= অনুবাদে “ব্বয়: আহুয়? ব| “নিচে আবাহন. করিয়!: অংশ টুকু বাদ পড়িয়াছে 
| এক কুল, ক ভট্টের অতি সংক্ষিপ্ত টাকারই মৰ্ম্ম বাঙ্গাল| ভাষায় প্রকটত হইয়াছে । 
| প্ৰস্থ সৰ্বাপেক্ষা প্রাচীন সনু-ভাহ্যকার খ্রযিকল্প মেধাতিখির ভাঁ্কে সুস্পষ্টভাবে “স্বয়ং= 
| হ্ৰাপ্যাচিতঃ স্থপুরুষপ্রেষণৈঃ আহুয়= অস্তিকদেশনানায্য বরং যন্দানং ম ত্রান্ে। বিবাহঃ" 
| হ্বাৎ "হয়:= পূৰ্ব্বে কন্যার জনা প্রার্থী হন নাই এরূপ বরকে নিজের লোক পাঁঠাইয় 
| =:্ণপূৰ্ববক বাড়ীতে আনিয়। যে কন্যাদান তাহাই ব্ৰাহ্ম বিবাহ” আছে। এই 
| হোকের আার একটা বঙ্গান্সুবাঁদ ঢাকার সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র "প্রতিভার ১৪শ 
| ক ১ম লখ্যার ১২শ পৃষ্ঠায় “প্রাচীন ভারতে যৌন সম্বন্ধ" নামক প্রস্তাবে পাওয়। যায়। 
| ই অৰহ্ুবাদটা অধিকতর মূলান্ণুগত বোধ হওয়ায়, এই স্থানে উদ্ধত করিতেছি__“বেদ 
| হিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং সচ্চরিত্র অপ্রার্থক বরকে কন্যার অভিভাবক সম্মান আহ্বান করত 
বন্বালঙ্কার দ্বারা অচ্চন। করিয়! কন্ু1 সম্প্রদান করিলে, নেই বিবাহকে ত্রান বিবাহ 
| বলত |" শ্মা ভট্টাচা্য ভাহার উছাহ তত্ত্বের “ভ্রাহ্মাদি বিবাহ” পরিচ্ছেদে প্রাচীন 


প্রচলিভ আট প্রকার বিবাহের মন্ু মহারাললার বণিত সসম্পূর্ণ 
লক্ষণান্মক লোকগুলির পরিবর্তে যাজ্ঞবন্ধ্য স্মৃতির সংক্ষিপ্ত লক্ণাস্রক ল্লোক কয়েকটা . 
তুলিয়াছেন, যথ!। = 
*ত্রানহ্মে। বিবাহ-_আহুয় দীয়তে শত্ত্যালঙ্কৃত৷ ৷" 

_যাজ্যবন্ধা, আচার অধ্যায় 


অর্থাৎ-_“যে ক্ষেত্রে [ বরকে ] আহ্বান করিয়| আনিয়। যথাশক্তি অলন্কৃত। কম্যাকে 


| দান কর! হয়, নেরূপ কন্যাদানকে ত্রানহ্ধ বিবাহ বলে। এন্থলে, শুধু কন্যাকন্তার পক্ষ 


হইতে ক্তব্য বিচার করিয়। [ অর্থাৎ আস্গর বিবাহের মত পণ ন! লইয়া, আঁষ বিবাহের 
নত গোর এক শল দুই যোড়|। ন। লইয়া ইত্যাদি ] লক্ষণ স্থির কর! হইয়াছে, কিন্তু 
বরের কি কি লক্ষণ থাক। উচিত, তাঁহ!। লিখিত হয় নাই, যেহেতু অন্ত স্থলে তাহ! কথিত 
হহঁয়াছে। নিজের অশ্থলিত ত্রহ্মচর্য্য রক্ষ! করত যথাশাপ্র বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিবার 
পর তবে দ্বিজ-যুবক দ্বিতীয় ব! গৃহস্থাশমে প্রবেশ করিতে [বিবাহ করিতে] অধিকারী 
হন। ত্রাহ্মা বিবাহের লক্ষণে প্রথমেই বরের গুণ বল! হইয়াছে যে তিনি 'অরতিশীলবান্‌” 
[ঞ্রুতি=বেদ, শীল= শান্তর বিহিত সদাচার, এই দুইটা তাহার থাক! আবশ্যক ] 
হইবেন; এই জন্যই, বেদাধিকারী দ্বিজ তিন বর্ণ [ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বেশ] ব্যতীত 
এই ব্ৰাহ্ম বিবাহে শুদ্রের অধিকার নাই । 


২২৬ অসমীয়! হিন্দুদিগের ।ববাহ-পদ্ধতি 
গোগ্রালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত উল্লিখিত 


“ব্র-নিমন্ত্রণ” প্রথাটী যেন 
সেই প্রাচীন কালের “ 


স্বয়ং আহ্য় কন্তায়াঃ দানম্‌” [নিজে আহ্বান 
করিয়া আনিয়া কন্তার দান ] প্রথার শস্বতি রক্ষা করিতেছে। 


লেখকের বক্তব্য_আমর! ২২০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি“স্মার্ভ 


রখুনন্দনও বাচাদত্তা মনোদত্তা হইতাাদি বচনদ্বারা হস্ডোদক 
দানের আভাস দিয়াছেন বলিয়! মনে হৃয়।” এই বচনটী তাহার 
উদ্বাহতত্বে “পুনভূ-বিচার” প্রসঙ্গে উদ্ধত কাশ্যপ-বাক্য। স্মার্দ্ধের 


ডদ্ধত পাচ ছত্ৰ অঙ্লষ্টভ শ্লোকের মধ্যে প্রথম “সপ্ত পৌনর্তবাঃ কন্যা 
বর্জনীয়া কুলাধমাঃ” এবং চতুর্থ “অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনভূ প্রভবা চ 
যা’ঁ_এই দুইটা ছত্ৰ ভুলক্ৰমে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে 
স্মার্ত্রের প্রতি অবিচার কর! হইয়াছে বলিয়া আমরা এখানে ভ্রম সংশোধন 
করিলাম । যাহ! হউক, হসন্তোদক দানের সহিত স্মাত্তের নিবন্ধের 
কোনও সম্বন্ধ নাই । কাশ্যপ ঝষির “বাচাদত্তা” পুনভু-_যে কন্তার 
বাগদান বা পত্র করা কিংবা পাক! দেখা হইয়াছে; উহাতে জল দেওয়ার 
কোনও কথা নাই। গোম্াাল পাড়ার পদ্ধতি “হস্তোদক” দেওয়ার 
প্রথার প্রসঙ্গে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ বা অন্য ভদ্রলোকদিগের “বাগ্‌দান” 


প্রথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আলোচন! 
কর! হইল । 


ঘোড়শ অধ্যায় 
হন্তোদকের পর বিবাহ-কার্যা আরন্ধ. 
[ ছাদনাতলা বা ছান্নাতলার ] 


মাড়োয়ার তল বব] 
ছায়লার তল 


হয়্। বিবাহ-স্থানের 
শাস্রীয় নাম ছায়ামণ্ডপ এবং উহা এই 
নামেই গোয়ালপাড| অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণেরও 


নিকট পর্রিচিত। 


ছাদনাতলা ব! ছান্রাতল! 
ইহার বিক্ৃত অপভ্ৰংশ মাত্র | 


গোয়ালপাড|া জেলাম্ন বিবাহের 


গোয়ালপাড়| অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২২৭ 


স্থানকে চলিত কথায় “মাড়োয়ার তল” [ স্থানে স্থানে “ছায়নার 


তল’ও ] বলে । এই ছায়ন! শব্দের অর্থ সামিয়ান। [ যাহার দ্বার। ছায়।! 
কর! যায়] বা মণ্ডপ এবং “তল” অর্থে নিম্ন বুঝায়। ‘মণ্ডপ’ প্রাককুতে 
“নাড়া! হয় ছায়নার তলের কোচবিহারী নামও “মাড়োয়ার তল” । 
পূর্বে ঘরে বিবাহ হইত ন! মণ্ডুপেই হইত । কেবল বিবাহে নহে, চুড়া- 
করণ, উপনয়ন, কেশাস্ত এবং সীমস্তোন্নয়ন (১) এই চারিটি সংস্কারও 
বাহিরের মণ্ডপে করিতে হয়, যথ! :-_পঞ্চস্থ বহিঃশালায়াং বিবাহে 
চূড়াকরণ উপনয়নে কেশাস্তে সীম্স্তোন্নয়ন ইতি ॥২॥-[ প্রথম কাণ্ডে 
চতুর্থ কণ্ডিকা, পারস্কর গৃহস্থত্র দ্রষ্টব্য ]। ইহার ভাষ্য-__-"পঞ্চন্থ 


সংস্থারকর্শ্মন্থ বহিঃশালায়াং গৃহাদ্‌ বহিঃ শালা, বহিঃ শাল! মণ্ডপ ইতি 


যাবৎং। তকস্যাং কৰ্ম্ম ভবতি । ষথ| বিবাহে পরিণয়নে, চুূড়াকরণে 
ক্ষৌরকর্ম্মণ, উপনয়ননে 


মেখলাবন্ধে, কেশাস্তে গোদানকর্দ্মণি, 
সীমন্তোন্রননে গর্ভসংস্কারে এতেষু পঞ্চস্থ বহিঃশালায়ামনুষ্ঠানম্‌ । 
অন্যত্র গুহাভ্যন্তরে মখশালায়ামেব ৷” ইতি হরিহরঃ। বাঙ্গাল! 


অনুবাদ__“সংস্কার কর্শ্মগুলির মধ্যে পাঁচটি সংস্কার বহিঃ শালায়, অর্থাৎ 
ঘরের বাহিরে মণ্ডপের ভিতর করিতে হয়। গেই পীচটি সংস্কার এই 
যথ!ঁবিবাহ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, কেশাস্ত ব| গোঁদান এবং সীমন্তোন্ন- 
যন । এই পাচটী ‘সংস্কযরই বাহিরের মণ্ডপে করিতে হয় এর. বাকী 
সংস্কারগুলি [ নূতন মতে পাচটা এবং প্রাচীন মতে একাদশটী ] বাড়ীর 
ভিতরে যনজ্ঞশাল! বা অগ্নিহোত্রগৃহে করিতে হয়।” ভাষ্যকার 
হরিহরাচা্য্য বলিয়াছেন“ বহিঃ শালায়াং গৃহাদ্‌ বহিঃ শাল, বহিঃ 
শালা, গুণ ইতি যাবৎ ।” ঘরের বাহিরে ঘে শালা, তাহাই বহিঃ 

(১) সীমস্তোনয়ন=সীম্ন+ অস্ত +উন্নয়ন। সীমন্ত=নাথার চুলের নিথি এবং 
উন্নয়ন =তুলিয়। দেওয়। [উৎ4-নয়ন= = উপর দিকে লওয়! ]। 


tv 


২২৮ অসমীয়া হিন্দদগের বিবাহ-পদ্ধতি 


শালা, চূড়াকরণ সংস্কারের কথা অন্ন বিস্তর 
সকলেই জানেন, নবজাত শিশুর প্রথম মস্ডক মুণুন বা ক্ষৌরক্দ্মের 
সংস্কার । “কেশাস্ত”_বালকের উপনয়নের পর এবং বিবাহের পূর্বে 
করিতে হ্য়। উহাকে “গোদান সংস্কার’ও বলে। সীমন্তোন্নয়ন এগন 
অনেক স্থলেই “সাধ খাওয়া” নামক স্ত্রী -আচারে পরিণত হইয়াছে। 
প্রাচীন ভারতে, কোন নারীর সন্তান সম্ভাবনার পূর্ব্বে মাথার চুলের 
মাঝে “নি'থি কাটা” হৃইত না,_শুধু চুলগুলি একত্র করিয়া খোপা 
বাধা হইত । গর্ভ হৃইবার পর যষ্ট মাসে { কিংবা কুলাচার মত ] স্বামী 
সজারুর কাট! এবং বেনামূলের চিরুণী দিয়! বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে 
করিতে গভিণী-স্্রীর চুলে প্রথম “সি'থি কাটিয়া” দিতেন। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
আজকাল গৃহস্থপ্রোক্ত সংস্কারগুলির নধ্যে শাপ্পবিহিত অনুষ্ঠান ও বৈদিক স্তর পাঠের 
সহিতি গর্ভাধান, পুংসবন, সীমস্তোন্নয়ন, জাতকম, নামকরণ, লিক্ষামণ, অন্নপ্রাশন 
এবং চূড়াকরণ_এই আটটি সংস্কার বাঙ্গলাদেশে অন্যান্য জাতির ভদ্রলোকদিগের 
কথ! দূরে থাকুক ব্রান্সপগণের সমাজে স্রসম্পন্ন কর! উঠিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম 
বাঙ্গালার শহরের সন্নিকট স্থানে ব্রাহ্সণবালকের উপনয়ন সংস্কারের প্রাকৃকালে এবং 
অন্যান্য জ্রাতির ধনবান্‌ এবং নিষ্টাবান্‌ পরিবারে বালক ব! যুবকের বিবাহের সময়েই 
নাম মাত্র ব| নিয়ম রক্ষার মত কোনও প্রকারে_[এগুলি একত্র একবারেই] -সারিয়! 


যাহাকে মণ্ডপ বলে। 


লওয়া হয়। যুবকের “গোদান সংস্কারের" নামও দশবিধ সংক্ষারের তালিক| হইতেই 
উঠাইয়|। দেওয়| হইয়াছে । আমাদের যতদুর দেখ। শুন! আছে, তাহাতে কোচরিহারের 


পঞ্চপ্রানী ত্রাহ্মণগণের এবং গোয়াল পাড়ার ত্রাহ্সণ-সমাজে দশবিধ সংস্কারগুলি সম্পূর্ণ- 

ভাবে ন| হউক, অনেকটা! যথাশান্ সম্পন্ন কর! হহয়। থাকে । অন্যান্য যে সকল স্থানে 
এই সংস্কারগুলি_[বিশেষতঃ বালকের অন্নপ্রাশন সংস্কার]-খুর ধুমধাম ব' ঘটা করিয়া 
কঁপ্ান হয়; সে সকল ক্ষেত্রে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, বসুধারা দান, অধিবান এবং পূর্ব বা 
উত্তর বঙ্লে হলুদ কোটা পয্যন্ত ] অর্থাৎ কম'ঙ্গগুলিই করা হয়; বাজি এবং বাজনা, 
লাচ-গান এমন কি যাত! থিয়েটার, ব্রাহ্মণ কুটুব্বের ভুরি ভোজন ইত্যাদি আড়স্বর এবং 
এখযের মহিন। দেখানও যথেষ্ট হ্য়, কেবল আসল কাজ ব! সং ংস্ষরটাই হয় ন! । গর্ভাধানের 


a 


গোয়ালপাড়। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি ২২৯ 


ৰ I ন 


== "দ্বীনহবাল কালে ] যে স্বানীকে বৈদিক নন্থ পাঠ করিতে হয়, পুংসবন এবং 
NE সময়েও স্বামীকে সংক্ষারের মূল স্ক্মল iE মন্ত্রপাঠ কৰিছে হয় এরং 


“bs হই লোহিত দিন করিয়! পত্নীর গর্ভাধান সংক্ষার সম্পন্ন করাইতে পারেন Le 
|| =ৰাহের চরম অনুষ্ঠান চতুণা কশ্ম ও [ প্রথম পতি-পত্বী সংযোগ বা Consummation 
; ef marriage | কলরাহূতে পারেন নl1| আনল্রপ্রাশন সংক্কারেও শৃক্বোক্ত মন্ত্র পাঠ 
|| ==কারে পিতাকে হোম করিয়! ‘হস্তকার' মস্র পড়িয়| পুত্রের মুথে ভোজ্যান্ন তুলিয়। 
|| নিত য় ; অথচ, বাঙ্গাল। দেশের বহু স্থানেই বালকের মামাকে আনাইয়। ছেলের মুণে 
{| =াত দিতে হয়, বাবাকে নাকি এ কাজটা করিতে নাই ! অন্নপ্রাশনের সময়ে চক্ুপাক 
|| করিয়া সন্ত পাঠ সহকারে হোম করার পর কিরূপে কুমারকে চতুবিধ এবং যড় বরযুক্ত 
|| রত্ন শিশুর মুখে তুলিয়! দিতে হয়, যেরূপ খাছ্য দিলে ভবিস্তৎকালে শিশুর তজ্রপ গুণের 
বুদ্ধি হইবে, দেই কামনানুুসারে নানারূল পক্ষীর মাংন এবং সৎস্তাদি থাওয়াইতে হয়, 
এই নকল আসল কায্য কিছুই কর! হয় ন।। সাীমস্তোন্নয়ন সংস্কারেরও সেইরূপ লোপ 

|| হইয়৷ তাহার স্থানে গভিনীর দোহদ [ গর্ভকালে নারীর মনে যে যে খাদ্য খাইবার লালন! 

। হয়_তাহাকেই সংস্কৃত ভাষায় ‘দোহদ’ এবং প্রচলিত বাঙ্গালায় ‘সাধ’ বলে ] বা লালন! 

| নিৰৃবত্তির ভরন্য নানাপ্রকার সুখাঁছ্য সহযোগে ‘লাধ খাওয়ানর ব্যবহার জন্মিয়াছে এবং 
লেই নলময় গর্ভের শোধন করার কামনায় সন্ত্রপূত ‘পঞ্চাস্বত' খাওয়াইবারও ব্যবন্। 
চলিত হইয়াছে। নদীয়। জেলার কোঁন কোন অংশে এখনও “সাধ ভক্ষণ'কে 
সানস্তোন্নয়ন বলে। প্রকৃত কণ! এই যে দ্বিজ্জ সাধারণের মধ্যে বেদ এবং বেদিক 
এহদবত্রাদির পঠন-পঠন অপঞ্রচত্জিত হওয়ায় এবং শাল্রসম্মত সংস্কারের উপকারিতার 
সন্বন্ধে লোকের আহ্থ। ন। থাকায় সংস্কারগুলি ক্রমশঃ অঙ্গহীন এবং লুপ্ত পরায় হইয। .: 
বাইতেছে। ; | 


যাহ! হউক, ‘ছায়ন!” শব্দটী কলিকাত| ও তৎসম্নিহিত অঞ্চলের 


“চান্নাতলা”র অনুরূপ । “মাড়োয়।' মণ্ডপ শব্দের অপভ্ৰংশ মাত্র এবং 
এই মণ্ডপেই শুঙ-নিবাহ কাধ্য সম্পন্ন হয়। উহার মধ্যে শালগ্রামচক্র, 


অন্যান্য দেবত! ও ঘট প্রতিষ্ঠিত থাকে, উহার চারিদিকে কদলা বক্ষ 


২৩৪ অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি গোয়ালপাড়। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি 4 
পুতিয়; রাখ! এবং অবস্থান্ুষানী পত্র,” পুষ্প, কাগজ, ঝাড় ও অন্তান্র 
সৌখিন দ্রব্য দ্বারাও ইহাকে স্থশোভিত করা হয়। গোয়ালগাড়া 


অঞ্চলের মেগ্নেদের গানে আছে, “বৈস বৈসরে বর, সেই 'মাড়োহ্ার 


| _=াবই স্ব স্ব শাথাঙ্গত বৈদিক গৃহস্থত্ৰের ব্যবস্থান্নসারে সম্পাদিত 
[=| থাকে, কিন্তু বেদশাস্তের সম্যক্‌ পঠন-পাঠনার অভাববশতঃ 
ল'ব্বারণ যজ্জমান এবং পুরোহিতের পক্ষে গৃহস্থত্রগুলি ক্রমশঃ দুরধিগম্য . 
তলে” ইত্যাদি । এই জেলায় কেবল বিবাহের জন্য ছায়না' যে হয়, =ওফাঘ়, প্রায় সহত্র বংসর অথবা! তাহারও কিছু পূর্বকাল হইতে 
তাহা নহে । অগ্নপ্রাশন, চুড়াকরণ প্রভৃতি বৈদিক কর্শ্বের জন্ত [ এমনকি [|=তকগুলি সুশিক্ষিত এবং অধ্যাবসাম়ী পণ্ডিত এক এক বেদাম্ুগত 


লোকজন খাওয়াইবার জন্যও ] অরশণ্যঙ্গাত তৃণাদি দ্বার! অস্থায়ী নূতন প্রহৃন্থত্রের ব্যবস্থাগুলি সঙ্কলন করত এক এক 'সংস্কার পন্ধতি’র প্রচার 
তৈয়ারী চালাঘরকেও ‘চায়না’ বলে। 


=রগছেন এবং সেই সকল পদ্ধতি গ্রন্থগুলির সাহায্যেই এখনও পর্য্যন্ত 
|| বাবতীয্ন সংস্কার কার্য্য নিবাহিত হইতেছে । 
| বিবাহ-সংস্কার উপলক্ষে বধূর সীমস্তে সিন্দুর দানের ব্যবস্থ| কিন্ত 
{|| বৈদিক কোন গৃহ স্থত্ৰেই নাই । আরও, বিবাহিত! বধূর প্রথম গভের 
| কেছুদিন অতিবাহিত ন! হইলে, অৰ্থাৎ “সীমস্তোনয়ন” নামক গভদংস্কার 
হওয়ার পূর্বেণ, প্রাচীনকালে বধূর মাথার কেশ মধ্যে সীমস্ত বা সিথিই 
আদ্কাল ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পৰ্য্যন্ত, অথবা চণ্ডাল অপেক্ষাও | আ্াদে থাকিত ন; স্থতৱাং বিবাহের সময় “বধুর শি খিতে সিন্দুর” 
নীচতর জাতি পর্য্যন্তও, অর্থাৎ ‘হিন্দু’ মাত্রেরই বিবাহে বধূর সীমন্তে দিন্দুর | দেয়ার প্রথ। থাকিতেও পারে না। তবে সিথিতে ন! হউক বধূর - 
দেওয়ার প্রথা দেশের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়| যায় ; এমন কি নিথিতে {| কপালের উপরে ও কেশমূলের নিকটে খানিকট! সিন্দুর অবশ্যই লেপিয়! 
সিন্দুরের রেখাকে নারীর সৌভাগ্যের ব| সধব| অবস্থার পাক! প্রমাণ দেওয়। যাইতে পারিত ;_কিস্তু বৈদিক বা স্মার্ত কোন প্রামাণিক 
বলিয়াই গ্রহণ করা হয়। অথচ মা্য্য জাতির প্রাচীন ধর্ম্মশাস্তরে সিন্দুরের গ্রন্থেই এরসপ ব্যবস্থাও খু জিয়! পাওয়! যায় ন! । 
এই সম্মান কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না । ' ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সানবেদীয় পক্ধতিকার, ভট্ট ভবদেব [ খৃষ্টীয় একাদশ শতানব্দ ] 
এই দ্বিজ তিন বর্ণের বিবাহই আধখ্যশান্র মতে সংস্কারাত্মক বিবাহ, | এবং যজ্জুর্বেদায় পদ্ধতিকার পশুপতি পণ্ডিত [ খৃষ্টীয় দাদশ শতাব্দ ] 
হিন্দু আইনের গ্রন্থে ইংরাঞ্রা ভাষায় যাহাকে Sacramental Marringe উভয়েই বাঙ্গালা ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ভবদেব ভট্ট রাঢ়ের [ বহ্তমান 
বলা হয়। শূদ্ৰ বরের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার না| থাকায়, বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ]. সিদ্ধল গ্রামের নিবালী ছিলেন। তাহার! 
তাহার বিবাহকে শাস্পান্ুলারে ঠিক বা আসল সংস্কার (ব! Sacrament) উভয়েই নিজ নিজ পদ্ধাতপুস্তকে “শিষ্টসমাচারাৎ” [ভদ্র সমাজে 
বলিতে পার! ন! গেলেও পুরোহিত মহাশয়গণের ক্লুপার ফলে শৃঙ্জদিগের প্রচলিত প্রথাঙ্গুনারে ] বর কর্তৃক বধূর সীমন্তে সিন্দুরদানের 
বিবাহ কোনও কোন ক্ষেত্রে সংস্কারাত্মক বিবাহের মতই চলিতেছে। উপদেশ দিয়াছেন। এই দুইজন দি বিজয়ী বাঙ্গালী পণ্ডিত ও 
আৰ্য্য ত্ৰৈবপিক দ্বিজ্গণের গর্ভাধান হইতে অভ্তোষটি পর্ধ্যস্ত যাবতীয় ঠাহাদের সমকালে ভদ্রসমাজে সুপ্রচলিত এই সিন্দূর দানের প্রথাটীরঃ 


সিন্দুল্ল ছোনেল প্রথা 


সপ্তদশ অধ্যায় 


২৩২ অসমীযা হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 


অনুকূলে বৈদিক, স্মারন্ত অথব। পৌরাণিক কোনও গান্ত ব্যবস্থা খুলিয়া 
পান নাই ; স্তরাং অগত্য। “শিষ্টসমাচারাৎ” লিখিয়া প্রচলিত 
প্রথাটীকে গ্রহণ করিয়াছেন। যে সকল আধুনিক পণ্ডিত নদদর্পে 
বলেন--“সিন্দুর দানের বৈদিক ব্যবস্থ। আছে,” প্রমাণাভাবে তাহাদের 
উক্তি গ্রহণের যোগ্য নহে। 
এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে,. এবং উঠিতেছে,_-“এই প্রথা যদি 
হিন্দুশান্রসন্মত নহে, তাহা হইলে উহ! কোথ! হইতে আসিল ?* 
তাহার উত্তরে, আমর! যথাসাধ্য নিবেদন করিতেছি :£= 
বাঙ্গালার রাঢ় প্রদেশের আদিম অধিবাসিবগেঁর মধ্যে কৃন্দি, 
ভূমিজ, সাওতাল এবং বাগদি নামক জাতিরাই প্রধান এবং তাহা- 
দিগকে ভদ্রলোকে একত্রে রাড় চোয়াড় বলিতেন এবং এখনও বলিয়া 
থাকেন৷ ইহাদিগের মধ্যে সাওতাল জাতির বিবাহে বর কতৃক 
বধর ললাটে [ সীমন্তে নহে ] সিন্দুর দানই প্রধান অঙ্গ বলিয়। গৃহীত 
হয় এবং তাহার পর বধূ-বর এক পাত্রে ভোজ্জন করিলেই কন্ত! 
পিতৃকুল হইতে পৃথক্‌ হইয়া চিরতরে স্বামিকূলের সহিত. সম্মিলিত 


হইয়া যায়। ডাক্তার ০গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাহার বিথ্যাত 
“হিন্দু-বিবাহ এবং স্রীধন” নামক ঠাকুর আইন বক্তৃতায় (Lecture 
VI. ) বলিস্নাছেন $= “Among the Santals,...... the essential 


part of the nuptial ceremony consists in the Sindurdan, 
or the puinting of the bride's brow with Vermilion, 
and the social meal which the bridegroom and the 
after which 


the bride ceases to 


bride eat together ; 
belong to her father’s class, and becomes a member of 
of her husband’s family.” 


এই সিন্দুর দান প্রথারও পূর্ব্ববর্ত্তা প্রথ। রাঢ় দেশের পশ্চিম 


|= স্ব অবস্থিত সি:হভূম জেলার 
ক্কোনত দ্মংশ্দে কমি সাতির 


fing the married pair 


| Eave become one fHesh. 


| Ing the bride with Sindnr or red lead.” 


গোয়ালপাঁড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৩৩ 


এবং তন্নিকটবত্বা আরও কোনও 
মধ্যে দেখিতে পাওয়| যায় এবং এই 
{বার পরিচয় দিতে গিয়া উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন ঃ- 


| “The Kurmis in some places as in Sinhabhum, observe 


{the singular but highly significant practice of mak- 


mark each other with blood 
ns a sign that they 
This, according to Dalton (Des- 
PP 220,319) 1s probably 
the origin of the universal practice in India, of mark- 


অর্থাৎ সিংহভূম 


drawn from their little fingers, 


cziptive Ethnology of Bengal, 


| এবং আরও কোনও কোনও স্থানে কুমি জাতির মধ্যে বব ও বধূর 
| ভভয়র হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্কুলীর রক্ত লইয়া উভয়ে উভয়কে চিহক্তিত 


করিয়| দেওয়ার এক অন্ধুত অথচ অতি মূল্যবান্‌ আচার প্রচলিত 
আছে; এরূপ রক্তের চিহ্ন দেওয়ার উদ্দেশ্য এই ঘে, উভয়ে মিলিয়! 
একই রক্ত-মাংসে পরিণত হইয়াছে, তাহারই পরিচয় প্রদান কর! । 
বিখ্যাত জাতিতত্ববিদ্‌ ডণ্টন সাহেবের মতে, এই মূল হইতেই 
সম্ভবতঃ ভারতের সর্বত্র প্রচলিত বধূর ললাটে সিন্দু ন্যৱ-চিহ্ন দেওয়ার 
প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে । 

গক্ুতপক্ষে, ভারতের অনাধ্য ব| অসভ্য জাতিসমূহের অমধ্যে 
রাক্ষস এবং পৈশাচ রীতির বিবাহ বা কন্তাহরণের প্রথ! প্রাচীন- 
কালে প্রচলিত থাকার সময়ে হরণকারী যুবক নিজের আঙ্ধুল কাটিয়। 
রক্ত বাহির করিয়া সেই অপহৃত! বা! ধষিতা যুবতীর ললাটে একট! 
ছাপ ব! কৌটা দিয়৷ তাহার উপর নিজের স্বত্ব ব! অধিকার স্থাপন 
সপ্রমাণ করিত, এরূপ আচারের অনেক প্রমাণ নরতত্ব বা জাতি. 


২৩৪ অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি গোয়ালপাড়। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি A 


তত্বের পণ্ডিতেরা পাইয়াছেন এবং সেই রক্তের চিহ্নের বর্তমান লে কোন পাঠক-পাঠিক। এসম্বন্ধে কোন প্রক্ৃত' সংবাদ দিতে 
প্রতীকস্বরূপ সিন্দুরের ফোটা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহারা এইন্প 
বিশ্বাস করেন। § 
আসামের ব্রাহ্মণেরা বা পুরোহিতের! কোনও পূঙ্গা রা সংস্কার লান্ডোষদ্রনক সিদ্ধান্ত কর! অসম্ভব । 
কার্য্যের উপলক্ষে ঘটস্থাপনের সময়ে যে মন্ত্রটী পড়িয়া ঘটের গায়ে এ পৰ্যন্ত যত দূর অন্সুসন্ধান কর! হইয়াছে, তাহাতে বুঝতে পার 
' সিন্দুর দিয়া থাকেন, তাহ! আমরা এই পুন্ডকের ১৭১ পৃষ্ঠায় উদ্ধত {| ন থে বিবাহের সময়ে বরকর্তৃক বধূর সীমস্ডে অথব| ললাটে সিন্দুর 
Es " ji SY ATE A 4 : j 
| এতিবেশিবৰ্গের নিকট হইতে গ্রহণ ব।| অঙ্তুকরণ করিয়াছেন। কেবল 


অথব!| তাম্রিক পদ্ধতি ক্রমে করা হয়,_বৈদিক পদ্ধতি ক্রমে নহে। লালী ট নী নিতি 
by | হেন্দুর৷ নহে, বাঙ্গালা মুসল গের মধ্যেও সধবা নারীর পি থিতে 
তবে, পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক অনেক কার্যোই আসল ব! নকল ত Es কি ETS jb, Et ke El 
: বলিন্দর টি বর প্রচালত 2 - 
অনেক বৈদিক মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে; এমনকি, গোবরের বুটের bh বর কু al 


|| কোন স্থানে উহার চিহ্ন বিদ্যমান্‌ থাকিতে পারে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ 
1ই লইয়া তিলক করিবার, পূজার দুর্বাঘাস তুলিবার, 1 Let { 
টং লং lk ES হে i সাল | | শতাব্দের পূর্বের যাহার। হিন্দু ছিলেন, তাহাদের মধোই কেহ কেহ 
ব! অন্তত্র হইতে মৃত্তিকা তুলিবার, 5 ্ু নে এক (| কোনও কারণে পরে “কলম!” পড়িয়৷ মুসলমান হইয়াছিলেন; সুতরাং 
একটা খঙসন্ত্র পড়! হইয়া থাকে। উল্লিখিত সিন্দুর দানের মন্তরটীও 2 মধ্যে বনহুকালের এরাটীন 
সেহ জাতীয় হইবে । মহাভারতের টীকাকার নালক% হুরিবংশের 


আসিতেছিল, মূললমান হইয়াও ভাহার!। সেগুলিকে একেবারে বজ্জন 
টাকাতে ক্রষ্চলীলার শকট ভঞ্জন, পূতনা বধ, যমলাজ্জনভঙ্গ, বৃন্দাবনের করিতে পারেন নাই । সধবা নারীর সিন্ুর পরার অভ্যাসটী তাই 
বৃকভয়নিবারণ, ধেন্ুকবধ, প্রলম্ববধ এবং ইন্দ্রয্ঞ নিবারণ প্রভৃতি অনেক শত বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে দৃ়াবেই চলিতেছিল। 
প্রত্যেক লীলার প্রামাণিকতা দেখাইবার উদ্দেশ্য এক একটী করিয়া 
থঙঅন্তর তুলিয়! ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সেই হেতু, প্রাচীন বেদক 
ব্ৰাহ্মণ এবং স্থত্রগ্রন্থের অঙ্গত কোন প্রয্নোগ বা পদ্ধতির পুস্তকে 
ন! পাইলে বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োগ আদল ‘কিংব! নকল, তাহা স্থির 
কর! যায় ন!। আমর! তে! বৈদিক সাহিত্যে অক্কৃতশ্রম সামান্ব ব্যক্তি, 
এরূপ পণ্ডিত আমাদের দেশে অত্যল্নই আছেন, যাহারা সত্যই 


অস্টাদশ অধ্যায় 
[5 
প্রাচীন আৰ্ধ্যলমাজে মতিথি সংকারের কতকগুলি বাধাবাধি নিয়ম 
ছিল। সাধারণ অতিথি অপেক্ষা বিশেষ সম্মানভাজন কতকগুলি 


মহাসাগর সদৃশ বৈদিক সাহিত্যের পারগামী হইয়াছেন। আমাদের কৈছু বিশেষ নিয়ম ছিল। 
সীমাবদ্ধ অনুসন্ধানের সাহায্যে বিবাহে বধূর সীমন্ত ব| ললাটে সর অকন! অভিনিত শজা, আচাযধ্য, শ্বশুর 
শলিন্দুরদানের কোনও বৈদিক বা স্মার্ত শাস্ত্রসন্মত ব্যবস্থা পাই নাই। NEL বং A NE 


গোয়ালপাড়!। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি ২৬৯ 


i অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 
_, _ অনিরুদ্ধে যথৈবোষ!। দময়ন্তী নলে যথ!। * 
অরুন্ধতী বশষ্টে চ তথ! ত্বং ময়ি ভর্তর্ি॥ ২ 
₹ স্থদক্ষিণ। দিলীপে তু বহ্দেবে চ দেবকী । 
nt যথাগস্ত্যে তথ! ত্বং ময়ি ভর্তঁরি ॥৩ 
শান্তনৌ চ যথ! গঙ্গ। স্থভদ্ৰ। চ যথাজ্জুনে। 
ধৃতরাষ্টরে চ গান্ধারী তথ! ত্বং ময়ি ভর্ভর্রি ॥ ৪ 
গৌতমে চ যথাহল৷। দ্রৌপদী পাওবেষু চ। 
যুথ! বালিনি তার। চ তথা ত্বং ময়ি ভরন্তুরি ॥ ৫ 
মন্দোদরী রাবণে চ রামে যদ্বত্ত জানকী । 
পাঁওুরাজে যথা কুন্তী তথ! ত্বং ময়ি ভরঁরি ॥ ৬ 
অত্রৌ য্থানস্থয়াচ জমদ:গ্রী চ রেণুক!। 
শ্ৰীকৃষ্ণে রুক্মিণী যদ্বৎ তথ! ত্বং ময়ি ভর্ততরি ॥ ৭ 
সংবরে তপনী যদ্বদ্‌ দুয্য্তে চ শকুম্তলা। 
মেরুদেবী যখ! নাতে তথ! ত্বং ময়ি ভর্ন্তরি॥ ৮ 
রেবতী বলভন্রে চ দাঁম্বে চ লক্ষ্মণ! যথ।। 
রুক্মিহ্ুত! কঞ্চপুত্রে (প্রদযায়ে চ ) তথ! ত্বং ময়ি ভৰ্ত্তরি ॥ = 
জ্রানকী চ যথা! রামে উন্মিল। লক্ষ্মণে যথ!। 
কুশে কুমুদ্বতী যদ্বৎ তথ! ত্বং ময়ি ভর্্তরি ॥ ১০" 
[ এই গাথাটাতে “অহল্য। দ্রৌপদী কুন্তী, তারা নন্দোদরী তথ!" এই প্রসিদ্ধ 
_ গঞ্চ কন্যার অতিরিক্ত আঁরও মীত!, শকুস্তুল। প্রভূতি অনেকগুলি প্রসিদ্ধ তেজৰম্বিনী 


এন আাদশব্বরূগ। এবং আায্য নারীর উল্লেখ আঁছে ]। 
তৎ্পরে বর, বধুর সহিত তিনবার অগ্নিকে [ অগ্নিকে ডানদিকে 


রাখিয়। ] আদ ক্ষিণ ক রিয়। নিযোদ্ধত মন্্ৰটী পাঠ করিবেন ঃ 
“ওঁ তুভ্যমগ্রে পর্য্যবহন্‌ স্থর্্যাং বহতুন!| সহ! 


পুনঃ পতিভ্যে! জাঁয়াং দ! অগ্রে প্রজয়! সহ ॥ ওছ 
-_থুগ বেদ, ৮৫ সুক্ত। 


ঝত্বিক্‌ পুরোহিত), সখা এবং মাতুল বা মাতামহ ইহাদের মধ্যে কেহ 
গৃহস্থের বাটাতে আনিলে গৃহস্থামী বিশেষ সম্মাননার সহিত তাহার 
অচ্চনা করিতেন। বিবাহের বরও এরূপ বিশেষ অতিথির মধ্ো 
একজন । তিনি কন্যাদাতাণ বাটীতে আসিবামাত্র কন্তাদাতা তাঁহাকে 
বিশেষ সম্মানের সহিত উৎকট আসনে বসাইয়! পা ধুইবার জল, সুগন্ধি 
মাঙ্গলিক জল, দধি, মধু এবং দ্বত সংযুক্ত পুষ্টিকর রুচিজনক অথচ স্লিভ 
পানীয় এবং পরে মাংসসংযুক্ত অন্ন-ব্যগ্ুনাদি ভোজন ড্রবোর দ্বার! 
সংকার করিতেন। সেই প্রাচীনকালে বসিবার জন্য কুশাসনকে বিষ্টর 
[হিন্দিতে ‘বিস্তার!’ ]; প! ধুইবার স্নথস্পর্শ জলকে পাদার্থ উদক 
[ পাদাৰ্থ মুদকং--“পাদ প্ৰক্ষালনাৰ্থং তাত্ৰাদি পাত্ৰস্থং জলংসুখোষ্ণম্‌” *] 
পা রাখিবার দ্বিতীয় আসনকে [ দ্বিতীয় এক ‘বিষ্টর' কে ] পাদ্য [ পান্ধং 
“দদাাং আক্ৰমণীয়ং দ্বিতীয়ং বিষ্টরং*]; স্থগন্ধি মাঙ্গলিক জলকে অঘ 
_ [অৰ্থং- ২ স্ুবৰ্ণাদি পাত্ৰস্থ- 
মুদকং ] ; কমণ্ডলু, ঘটি বা গাড়ুতে রাখা আচমন করিবার বা মুথ : 
ধুইবার জলকে আচমনায় ; দধি, মধু এবং ঘ্বৃতসংযোগে প্রস্তুত মিট 
এবং স্রিপ্ধ পানীয়কে মধুপর্ক বলিত। এই মধুপর্ক ঢাক্‌নি সংযুক্ত 
একটী কাংস্ত পাত্রে রাখা হইত । “‘বিষ্টর’ আদি সাতচটী দ্রব্য গৃহ - 
সুত্রোক্ত অতিথি সৎকারের উপচার । পশ্ুপতির পদ্ধতি গ্রন্থে “আস্ত 
- খৃতুতে গৰ্ভাধান সংস্কারের” ব্যবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় ঘে, 


ঘ্! 


ধ তামার পাত্রে, গাড় ॥ ঘটা ইত্যাদিতে রাখ! আরাম জন্নে [লীতক্াগা 100 10! 
গ্রীণ্মকালে ঠাণ্ড। ] এরূপ প'-ধুইবার জল । 

1 লোনা, রূপ], তামার ' ইত্যাদি ধাতু পাত্রন্থ চন্দন, ফুল, আতপ চাউল ( নখ 
দিয় গোট! - ভাঙ্গা নয় (অক্ষত ), কুশ, তিল, শ্বেত সমপ, দখি এনং দুরব| মিশ্রিত 
জল। আজকাল রূপ! অথব। তামার ‘কোশ্সই’ ‘অৰ্ঘলাত্ৰ' রূপে ব্যবহৃত হয়। 


> 
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মায়ণভা্যস'্নত মৰ্শ্বার্থ =“হে অগ্নিদেব, জগতের আদি যুগে সুধ্য- 
কন্তা স্থর্য্যার (৩) পতি চন্দ্রদেব তোমার প্রভাবে স্থধ্যাকে সম্ভানোং- 
পাদনের জন্য নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন; আজ তুমি, সন্তানোং- 
পাদনের উদ্দেশ্যে পত্রীকে পতির [ আমার ] হন্তে দান কর।” 


সপ্তপদা গমন 


ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় 

পূর্বকথিত বৈবাহিক কাৰ্ধ্যগুলির পর ‘সপ্তপদী গমন’ [ অর্থাৎ স্ত্রীর 
{ =হৃত একত্রে হাত ধরাধরি করিয়| সাত পা যাওয়! ] নামক অনুষ্ঠান 
করিতে হয় । অন্তিম বার পদক্ষেপ করিবার সময় বর, বধূকে সম্বোধন 
{ ভ্রিয়| বলেন-_“ও সবে সপ্থপদ! ভব সা! মামনুত্রতা ভব বিষ্ণুস্থবা নয়তু 
= ন্‌ বিন্দাবহৈ বহুণ স্তে সন্ত জরদষ্টয়ঃ ৷” ভাবার্থ_“হে সখি, এইবার 
তুমি সপ্যম পদে পদক্ষেপ কর, আমার ধর্মশ্মের অনুলরণ কর, ভগবান 
/বিকু তোমাকে আমার সহিত একত্র ধর্্মপথে চালনা করুন, যেন 
্সাম্র! দুইজনে বহুসংখ্যক দীর্ঘজীবী পুত্ৰলাভ করি।” সাতবার 
পদক্ষেপের সময় খগবেদীয় দ্বিজগণের পড়িবার [ কালেশি-পন্ধততি 
তষ্টব্য ] মন্ত্র, যথ| £--(১) “গু ইয় এক পদী ভব------। (২) ও 
[8 ভজে দ্বিপদী ভব......। (৩) ওঁ রায়ল্পোযায় * ত্রিপদী ভব*-"-..। (৪) 
j  মায়োভবায় ন ভব...-.- | (৫) ও প্রল্গাভ্যঃ + পঞ্চপদা ভর... ! 
(৬) ওঁ খতুভ্যঃ যট্‌পদী ভব.....-। (৭) ওঁ সখে সপ্তপদী ভব-- 
পত্যেক মন্ত্রে “ভব” শব্দের পরে “স মামনুতব্রতা...-.. মে" 
/ পড়িতে হয়। 
[ভবদেবের টাকাকাঁর পগুণবিষ্ণুর মতেঁ-"১। ইয়ে=অর্থলাভের উদ্দেশ্যে ; ২। 
_ ভৰ্কে- বললাভের উদ্দেশ্যে ; ৩। ব্রতায়=যজ্ঞকর্শ্মের উদ্দেশ্যে; ৪। মাঁয়োভবায়= 
} লোধ্য প্রান্তির উদ্দেশ্যে ; ৫। পশ্ুভ্যঃ=পশুলাভের উদ্দেশ্যে : রায়ল্পোযায়= ধনপ্রাপ্তির 

উদ্দেশে" লিখিত আছে || 


বর এই প্রার্থনা মন্ত্র পড়িয়! পূর্বের শ্যায় দ্বিতীয় বার লাচহোম 
এবং তৎ্পরে পাণিগ্রহণ, শিলারোহণ এবং বধূ সহ তিন বার অগ্নি- 
প্রদক্ষিণ করিবেন। বধু-বর প্রত্যেক বার অগ্রিপ্রদক্ষিণ করার সময় ' 
কন্যার ভ্রাতা অঞ্জলি ভরিয়া ভগিনীর অঞ্জলিতে খই দিবেন এবং ভগিনী 
তাহ| আগুনে ফেলিয়া দিবেন । [ চতুর্থ, শূর্পকুষ্টয়া সবাংল্লাজানাবপতি 
ভগায় স্বাহেতি।৫। ত্ৰিঃ পরিণীত! প্রাজাপত্যণ_হুত্বা ] (৪) দিতায় 
বারের পর লাজহোমের প্রায় শেষ হইয়া যায় । তৃতীয় বার প্রদক্ষিণের | 
পর, কন্যার ভ্রাতা কুলার কোণ দিয়| [ কুলাস্থিত ] অবশিষ্ট সমস্ত খই 
ভগিনীর অঞ্জলিতে ঢালিয়া দিবেন এবং ভগিনা 
“ওঁ ভগায় স্বাহ!-_ইদং ভগায়, ইদং ন মম ৷” 

[ অর্থৎ-“ভগদেবকে উদ্দেশ্য করিয়। এই লাজ্রহোম অপণ করিতেছি, ইহা 
ন্সামার উদ্দেশ্যে {অর্পিত হইতেছে ন! ]। 

এই মন্ত্র পড়িয়া সমুদয় খই একবারে আগুনে ঢালিয়া দিবেন; এবং ৷ 
তৎপরে, বধু-বর মোনী হইয়। চতুর্থ বার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলে | 
পুরোহিত মহাশয় স্বত দ্বার “ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজ্ঞাপতয়ে' 
বলিয়! প্রান্গাপত্য হোম করিয়! “ওঁ অগ্নয্ে স্বি্টকৃতে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে 
ন্বিষটিকৃতে’” বলিয়া লাজ্হোম শেষ করিবেন। 


(৩) ৰৰগবেদের ১*ম মওলের ৮৫ সুক্তে চন্দ্র .দবের সহিত সুয্যের কন্ত! হয্যা- 
দেবীর বিবাহের বর্ণন| আছে। এই স্ুক্তের কতকগুলি মত্র বর্তমান যুগের দ্বিজ্রযণ্য়ে 
বিবাহে পূর্ববাঁপর পঠিত হইয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে। কঝ্রগ বেদীয় পদ্ধতিকার 
কালেশি ভট্টাচার্য্য সম্পূর্ণ সুক্তচী (৪৭টা খঙ. মন্ত্র) নিজ পদ্ধতিতে উদ্ধত করিয়াছেন। 

(৪) পারক্কর গৃহন্ুত্রের প্রথম কণ্ডিক! সর্ব্য । 


+ রায়গ্পৌধায়=তুতীয় পদ গমনে খ্গ বেদীয় এবং যজুব্বেদীয় রায়ম্পোঁযায় [ ধন- 
প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ] স্থলে সামবেদীয় ‘বতাঁয়' [ যজ্যকন্মের উদ্দেস্যে ] আঁছে। 

+ প্রজ্রাভ্যঃ=খগ বেদীয় “পরজাঁভ্যঃ” [ পুত্র-কন্যালাভের উদ্দেধ্যে ] স্থলে সান এৰ 
বহ্র্কেদীয় “পশুভ্যঃ” [ পশুলাভের উদ্দেশ্যে ] আঁছে। 


£7 ২৭২ যজু্ব্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি 


EE গোয়ালপাড়|। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৭৩ 
বসমীপ্তি ঘটে কিন|, আনর! তাহা পাণিগ্রহণ প্রসঙ্গে বলিব। 
| +হ| হউক, আমাদের দেশের প্রাচীন প্রবাদ এই,__"দুইজন ভদ্রঘরের 

5 | =র অথবা নারী একত্রে সাত প! পর্য্যন্ত চলিলেই তাহাদের মধ্যে 
গমনের ব্যব্!  সামবেদীয দ্বিজগণের সপ্থপদী গমনের নিয়ম! VN Rd ই 


=| নৰ্যত! সম্বন্ধ ঘটে 1 একসঙ্গে চলিবার জন্য উৎপন্ন 
ভনব্দেব পদ্ধতি দ্রষ্টব]] মৃথ] *__"শ্ততে| লদামাত| প্রাণডদীচ্যাং দিশি ব্ধূং |: J [Jত! লদ্বন্ধ মং || এই লাত পল! একল কে চলিবার জর 


Yate বি বিত্ব? উপর নির্ভর করিয়| সাবিত্রী দেৰী ঘোর বনে এবং গভীর 
সপ্তভি মন্লৈঃ সপ্চন্থ মণ্ডলিকান্থ সপ্তপদানি নয়েত। বৰধ্শ্চ মণ্ডলিকায়াং | বত্বের? উপর নির্ভর করিয়! সাবিত্রী দেবী ঘোর বনে এবং গ 
দক্ষিণপাদং নীতাপশ্চাদ্বামপদং নয়েৎ। জামাত! চ বধ্মিদং ক্রয়াং। 


Tত্ৰিকালে যম্রাজের সহিত বহু শিলষ্টালাপ করিয়। অবশেষে তাহার 
| এ্ৰত্তমের প্রাণ কিরাইয়! লইতে ইয়াছিলেন। 

“বাসপাদেন  দক্ষিণং পাদমাক্রমেতি। সপ্যানাং মন্ত্রাণাং ঝরফ্কাদয়ঃ' [3 পাণ ফিরাইয়। লইতে সময হং 

সাধারণাঃ” । El. 


ইহার বঙ্গার্থ=তাহার পর, জামাত! হোমাঁগ্রির ঈশান কোণের দিকে অ 
দেওয়া! সাঁতটী সওলের উপর দরিয়া [ আালপনাঁর নওলঞগ্ুলি আগেই দেওয়া থাকে ] 
বধূকে লইয়া এক একটা মন্ত্রপাঠের সহিত ক্রমশঃ সাতটা নণডল অতিক্রম করিবেন ৷ 
বু প্রত্যেক মওঁলের উপর প্রথমে নিজের ডান প! লইয়। পরে বাম পা লইবেন! 
জ্রানাত| বধুকে সম্বোধন করিয়। বলিয়। দিবেন, “তুমি আগে ডান পা বাড়াইয়। দাও. 
পরে বাগ ল1 ডান পায়ের কাছে লইয়। খাও ।" এহ সাতটা মন্ত্রের ধ্রমিবিনিয়ো" 
গাঁদি একই প্রকার । 

[লপ্পদী গমনের মন্ত্রগুলি প্রায় একপ্রকার,-_প্রভেদ যাহ! আছে, 
তাহা আকঞ্চিৎকর ] 

যম্বচনে বল! হইয়াছে-_“জলস্পর্শ করিয়া কন্যাকে দান করিলে, | 
অথবা বাক্য দ্বার! দান করিলেই, যে এহীত! ওঁ কন্যার পতি হইলেন, |! 
তাঁহা নহে; পাণিগ্রহণসংস্কারপূর্কাক সপ্তনপদ পণ্যস্ত গমন করিলে A 
‘তবে গ্রহীতা সম্পূর্ণভাবে ওঁ কন্যার পতিস্ব প্রাপ্ত হয়েন*। লঘুহারীত 
বলিয়াছেন, =““বিবাহের পর সপ্তপদ গমন 'করিলেই কন্যা নিজ গোত্র 
অর্থাৎ পিতৃগোত্র হইতে ভ্ৰষ্ট হয়; সুতরাং সপ্তপদী গমনের পর তাহার | 
মৃত্যু হইলে পতি গোত্রের উল্লেখ করিয়া তাহার পিণ্ডদানাছি জিয়া | 
( শ্ৰাদ্ধকাৰ্্য ) করিতে হয়।?? সপ্রপদী গমন দ্বার। কন্যার ভার্য্যাত্বের | 


গোম্ালপাড়!, কামরূপ আদি আলাম অঞ্চলের অধিকাংশ. ত্রাণ l 


নামবেদীয় সপ্তপদ্ীা সপ্তপদী গমনের মন্তরগুলি উদ্ধৃত হুইয়াছে। 
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গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পক্ধতি ২৭৫ 


ল্জাপ? হি ঠেতি চ তিক্থভিঃ ।৬৷* এই স্থত্ৰগুলির: ম্্মার্থ-কন্যার 

| যত৷ [অথব। কন্তাদাত!|| কন্যাকে সম্প্ৰদান করার পর, বর যে সময়ে 

{দিবৰ হস্ত ধারণ করিয়। বাহির হইয়| হোমাগ্নির নিকট আসেন, সেই 
BE : 

মিত্ৰাভিষেক ~ [লিন হইতে, কোন এক পুরুষ এক কলস জল কাধে লইয়। 


চতুবিংশা অধ্যায় ভিত্তর দিকে] চুপ করিয়। দাড়াইয়| থাকিবে এবং পরে “আপঃ শিবা?” _ 
গোয়ালপাড়া অঞ্চলের হিন্দু সমাজে, সপ্তপদী গমনের পর, জনৈক (| = শ্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়। এ কলসের জল কন্যার মাথায় অভিসেচন, 
ব্যক্তিকে বরের ‘মিতর’ বা মিত্রর্ূপে বিবাহ-স্থানে উপস্থিত থাকিতে নিবে, অর্থাৎ ছিট! দিবে। গোয়ালপাড়। অঞ্চলে দেখ! যায়_ 
হয়। সম্প্রতি সেখানকার উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে এই প্রথাটীর {| “গোয়ালপাড়। অঞ্চলে অভিযেকের কিছু পূর্বের মিত্র স্কন্ধে জল 
সমধিক প্রচলন দেখ! ন! গেলেও সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে এবং কোচ" শচলিত নিত্রাচার লইয়। দাড়াইয়৷ থাকেন। তথন বর 
বিহারে বত্রাহ্মণাদির মধ্যে বিশেষভাবে ইহার প্রচলন আছে। পঞ্চানন করেন --“ভে| মিত্র, কিমানীতম্‌ ?”  ততুত্তরে 
তাহার দশক্শ্ম পদ্ধতিতে-_[এমন কি ‘আচার’ বলিয়াও]--এই প্ৰথাটীর ৷ 1 িতনি বলেন __“তব ব্বাহাৰ্থং ডত্তমং গঙ্গ।জলং [ তীৰ্থজলং বৰ৷] 
উল্লেখ না করিলে, ইহ! যে প্রকৃত বৈদিক সময়ের একটী পুরাতন আনীতম্‌ 1* তখন একব্যক্তি মিত্রের স্বন্ধ হইতে এ জল নামাইয়! বরের 
প্রথা, তাহাতে কোন সংশয় নাই । বিবাহের মিত্রদ্বয়ের মধ্যে একের | নিকটে স্থাপন করেন, এবং বর তদ্বার! “আপঃ শিবাঃ” ইত্যাদি মস্ত্রপাঠ 
মৃত্যু হইলে অন্তে তিন রাত্রি মৃতাশোচ এহণ করিয়া থাকেন। গোয়াল_ পূর্বক কন্যাকে অভিষেক করেন । “আপঃ শিবাঃ” ইত্যাদি মন্তের পর 
পাড় অঞ্চলে মিত্রপুত্র এবং মিত্রকন্তার মধ্যে পরম্পর বিবাহ হয়না। “আপোহিষ্ট!” ইত্যাদি তিনটী মন্ৰও পড়িতে হয়। ভাষ্যকার হরিহর 
গোৌহাটীর অন্তর্গত শুর্লেশ্বর নিবাসী শ্রীযুত রামদেব শশ্ম। মহোদয় বলেন __ বলিয়াছেন -“দেশাচার মতে বর আত্রপল্পবাদির দ্বার! এ জল কন্যার 
“কামরূপ অঞ্চলের বহু স্থানে শুদ্র ব| নিম্নবর্ণের লোকের বিবাহে এখনও মাথায় চছিটাংয়। দিবেন ।” 
মিত্রপ্রথা৷ আচার হিসাবে চলিতেছে ৷” পদ্ধতিকাঁর পশুপতিও এই আচারের কথ| বিস্থত হন নাই | তিনি 
মিত্ৰ ব| মিতর ধরার প্রথাটী যে অতি প্রাচীন, তাহার প্রমাণ মহফি {লখিডেছেন-_"“ততে।| বধূবরয়োনিজ্কমণাদারভ্যাভিযষেকং Ala চন 
পারস্বরাচার্য্যের গৃহস্থত্রে প্রথম কাণ্ডের অষ্টম কণ্ডিকায় লিপিবন্ধ চর্চ্িতং চূতপল্লবাস্তমুদকুম্তং কশ্চিৎ স্কন্ধে কত বাগ যতত্ডিচেৎ” অর্থাৎ, 
পারস্কর গৃহ্যস্থত্রে রহিয়াছে; য্খ1-_“নিক্ষমণপ্ৰভৃত্যুদকুম্ভ “তাহার পর [ বর-কন্যাস্ বস্তরের গ্রন্থিবন্ধন সমাপ্ত হইবার পর ], 
মিত্রপ্রথার উল্লেখ স্বন্ধে কত্বা দক্ষিণতোহগ্রেবাগয়তঃ স্থিতে! কন্তাদানের স্থান হইতে বর-কন্যার বাহির হইয়| হোম স্থণে বহর 
ভবতি | তা উত্তরত একেষাম্‌ 181 তত এনাং মূধন্তুভিষিঞ্চতি। সময় হইতে [ বিবাহের আবশ্যক কাঁষ্যগুলি সম্পন্ন হয়| গোলে ] 
*আপঃ শিবাঃ শিবতমাঃ শাস্তাঃ শাস্ততমাস্তান্তে কৃথ্ন্ত ভেষজমিতি | ৫! অভিষেকের সময পর্য্যন্ত কোনও ব্যক্তি [ অর্থাৎ যাহাকে মিত্র 


[3 


| তাহাকে জিজ্ঞস। 


2 যন্র্কেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি 


ব! ‘মিতর* ধর৷ হয় ] চন্দনচচ্চিত [ চন্দন মাখান ] আম্রপল্পধ হৰে 
ঢাক! দেওয়া জলপূৰ্ণ একটী কলস কাধে লইয়া মৌনভাবে থাকিবে।* 
OPE? AE? | 

[ পারক্করের মতে মিত্র স্বয়ং ( তাহার স্বন্ধস্থিত ) জল লইয়| বধূর অভিনেক করিবার 


কথা, কিন্তু পশুপতি তাহার দেশাচারমতে বরকে দিয়া বধূর অভিযেক করাইয়াছেন।! | 


4 


তাহার পর, [ব্রহ্মার বরণাদির পর ] বেবাহিক হোম [ আমার 
আজ্যভাগ, মহাব্যাহতি, সব্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত, প্ৰাজাপত্য, রাষ্ট্রভৃত (১), 
জয়া, অভ্যাতান এবং লাজ্রহোম ] ও সমস্রপাঠ পাণিগ্রহ্ণ সংস্থা 
সম্পাদন; শিলারোহণ এবং সপ্রপদাীগমনাদি অনুষ্ঠানের পর “ততঃ ' 
স্কন্ধস্থিত কলসজলেন বধৃমভিযিঞ্চতি বরঃ” অর্থাৎ--“তাহার পর নেই 
[মিত্রের] স্বন্ধন্থিত কলসের জল দিয়া বর বধূকে অভিষেক করিবেন" F 

উল্লিখিত অংশ হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যে, পদ্ধতিকার পশুপতি 
পারস্কর গৃহস্থত্রের ভাষ্যকারের অঙ্লুলপরণ করিয়াছেন,_মূল গৃহস্ুত্রের 
[১ম কাণ্ডের দম কণিকার এয় হইতে শুষ্ট সুত্র] অঙ্গুকরণ করেন নাই । 
এই বিভিন্নতার কারণ দেশাচার বলিয়াই বোধ হয়! কামরূপ রালজো 
[ গোয়ালপাড়া, কোচবিহার এবং রঙ্রপুর প্রভৃতি বঙ্গের উত্তর-পূর্ব 
সীমায় অবস্থিত জেলাগুলিতে ] গৃৃহস্থত্রের প্রাচীন প্রথাকেই অনুমরণ 
করিয়|। ‘মিতর' বা মিত্রের দ্বারাই [ বেদসন্ত্র চারিটী উচ্চারণের সঙ 
সঙ্গে ] বধূর মস্তকে অভিযেক করানর প্রগা আছে। তবে আধুনিক 
সময়ে পুরোহিতই সমুদয় মন্ত্র পাঠ করিয়! থাকেন । সেই বৈদিক মন্ত 


চারিটী এই, যথ! := 
১। ৬ভঁ আপঃ শিবা: শিবতমাঃ শান্তাঃ শাস্ততমাস্ডান্তে কৃদন্ত 


(১) রাষ্টহৎ=ইহ! “ব্রাহ্গণ সর্বস্ব ও (পৃঃ ২৩১) দেখা যায়। গোয়ালপাড়াঃ 
সহাশয়ের। উহার স্থানে যে “রাষ্কবৎ পাঠ করেন, সম্ভবতঃ ছিপিকর- 
প্রমাদ বশতঃ সে অভ্যাস জন্মিয়াছে। 


৷ ত্ৰাহ্মণ হইতে গৃহীত, ' 
২,৩ আপে হি ষ্ঠ ময়োভূবস্ত৷ ন ডজ্জে দধাতন। 


গোয়ালপাড়। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৭৭ 


L তেয়জম্‌ ॥ [পারক্কর গৃহের উল্লিখিত ৫ম স্থত্ৰ ; কোন্‌ বেদ সংহিতা বা 


তাহ! জানিতে.-পার! যায় নাই ]! 


f মহেরণায় চক্ষলে ॥ ১০৷৪।১ ঝূগ_বেদ ; ১১৫০ যদুৰ্কেদ, শুক্র! 
r ৩। $$ যে| বঃ শিবতমে! রসন্তস্ত ভান্য়তেহ নঃ! 
p উশতীর্রিব মাতরঃ ॥ ১০৪২ ঝ্রগ বেদ ; ১০1৫১ । এ 
৪। ওঁ তম্মা অরং গমাম বে! যন্ত ক্রয়ায় জিন্বথ। 
আপে! জনয়থা চ নঃ ॥ ১৭৷ল৷২ ঝগ বেদ ; ১১/৫২ এ 
ইহাদের সর্ম্মার্থ = দল অতিশয় কল্যাণকারক এবং অত্যন্ত সিদ্ধ, ইহ! তোনার 
[/ বোগনাশ করুক ১। [ হলায়ুধ সম্মত ব্যাথ্য| ] হে জল, তোমরা সুপের উৎপাদক, তোনর!* 
নামাদের অন্ননংস্থাপন 'করিয়। আঁনাদিগকে অন্রপ্রাস্তির যোগা কর এরং তেমর! 
আামাঁদিগকে নানাবিধ রমণীয় বস্তু দর্শনের এবং ব্ৰহ্মজ্ঞান লান্তের উপযুক্ত করিয়। থাক । ২। 
সন্তানের প্রতি স্বেহ্‌সম্পন্ন নাত যেরাপ আগ্রহের সহিত তাহাদিগকে স্তন্যপান করান, 
হে জল তোমরাও তোমাদের যে শুভ এবং সুখকর রন আছে, আমাদিগকে সেই রস 
ভোগ করিতে দাঁও । ৩। হে জল, তোমর! আমাদের পাপক্ষালণ করিয়! আমাদের ভ্রীতি- 
সম্পাদন করিয়া থাক, সেই পাপক্ষালণের উদ্দেখ্য এখনই আমর! তোমারে আমাদের 
মস্তকে ধারণ করিতেছি [ অথবা, যে অন্নের উৎপাদক এবং ধারক 'ওমধিগুলিকে পোসণ 
কর, সেই অনকে পর্য্যাপ্তরূপে পাইবার জন্য তোমাদের আশ্রয় লইতেছি ]; কিন্তু হে 
জল, তোলর! আমাদিগকে লন্তানোৎপাঁদনের সম্যক্‌ লামর্থ্য প্রদান কর । ৪।-_[সায়ণ 
ভাষ্াসম্মত ব্যাখ্যা] ৷ 
[ উক্ত প্রথম মক্ত্রটী” পারকস্কর গৃহনুত্রের এবং আর তিনটা বেদ- 
মন্ত্রের ; ছন্দ গায়ত্রী ৮৷৮৷৮॥৷ এই চারিটীই জলের স্ততি (অর্থাৎ জলের. গুণ 
ব্ণন| ) এবং উহার! সয়্য! বন্দনায় নিত্যই ব্যব্যত হইয়| থাকে ] । 
যজুর্কেদৌয় পারস্কর গৃহন্থত্রের অন্বত্তী হইয়া পশুপতি তাহার যে 
পদ্ধতি [ দশক ব্ম-দাঁপিক! ] সংকলন করিয়াছেন, গোয়ালপাড়ায় প্রচলিত 
“পঞ্চাননের পদ্ধতি” তাহারই দেশাচারাজ্্গত সংক্করণ মাত্র ; এবং 


২৭৮ যজুর্ক্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি 


প্ুপতিরহই পদাহ্ন অনুসরণ করিয়া আমর! কুশণ্ডিকা, লাঞ্তোম, 


সপ্তপদী গমন এবং মিত্রাভিযেক প্রভৃতি অঙুষ্ঠানগুলির যথাসাধ্য বর্ণনা 


করিয়াছি। পশুপতির পদ্ধতিতে “মিত্রাভিষেক”ই বিবাহ-মংস্কারের 


? a 
প্রদর্শন, বধূর হৃদয়দেশ স্পর্শ, সংস্কারকার্য্য দর্শন করিবার নিমিত্ত সমাগত 


নর-নারাগণ্রে নিকট বধূর শুভকামনাস্থছক আশীর্কাদ-প্রার্থনা, 
[শিষ্ঠাচারবশতঃ বরকর্তৃক বধূর সীমন্তে সিন্দুরদান *], কোন নিৃত 
স্থানে লোহিত ব্য বা মৃগচৰ্শ্মের উপর বর-বধূর একত্র উপবেশন, 
পুনরায় ‘স্বিিকৃত* হোম, বধু-বরের ‘সংভ্রব' [ হোমশেষ হবির] 
ভক্ষণ এবং [আচমন কয্িবার পর] বধূকে করব নক্ষত্র দেখান এবং 
চতুৰ্থীহোম মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 

থাগবেদাঁয় ‘কালেশি-পদ্ধতি’ নামক পুস্ডকে ( আশ্বলায়ন গৃহ- 
স্ুত্রান্ুগত ) এই “মিত্ৰাভিযেক” নাই । তথায় সংস্কার-রা্য্যের প্রারম্ভে 
স্থাপিত কলসের জল লইয়| আত্রপললবের দ্বারা বর স্বয়ং নিজের মস্তকের 
সহিত বধূর মন্ডক একত্র করিয়!। [ ছেোওয়া ছুয়ি করিয়া] উভয়ের 
মস্তকে একঘোগে অভিষেক করার ব্যবস্থা আছে । 


সামবেদীয় [ গোভিল গরহস্ুত্রের অন্লগত ] পদ্ধতিকার ভট্ট ভবদেবও 
তাহার পদ্ধতি পুস্তকে “মিত্রাভিষেকের*” ব্যল্স্থা করিয়াছেন; কিন্তু 
তাহার মতে, সপ্রপদী গমনের পর এবং পাণিএহণের পূর্বে এই 
অভিযেকের কাৰ্য্য করিতে হয়। সপ্তপদী গমনের পর, বর বিবাহ 


£ সিন্দুরদান=কালেশি-পদ্ধতিতে ঘটস্থাপনার সিন্দুরদানে এবং অধিবাসের অন্তর্গত 
সিন্দুর দানেও “ও নিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো| বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ম্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্তধার! 
অরুমোন বালী কাঁটা ভিন্দন্ন মিভিঃ পিন্মানঃ”। এই মন্ত্রটি পড়িবার উপদেশ দেওয়া 
আছে ; অথচ বিবাহ-সংক্কারের সময়ে বধূর কোথায়ও সিন্দ র দেওয়ার বাযবন্থ| নাই । 


_l 
|| 


একরূপ চরম অনুষ্ঠান ; তাহ্থার পর, কেবল বরকর্তৃক বধূকে সর: | _হানযাগত্য সহকারপল্পবোদকেন মৃদ্নি বরম্ভিষিঞ্চেৎ। জামাত! চ 
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গোয়ালপাড়| অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৭৯ 


==নার্থ সমাগত নরনারীবৃন্দের আশীর্ক্কাদ প্রার্থন। কক্জিবেন । তাঁহার পর, 
= ‘গভিষেক’ করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থ। আছে, যথা £__" ততঃ 
্ত্র্বহ্থাপিতোদককুন্তধারী জামাতুবয়স্তোহনেঃ পশ্চিমদেশেন সপ্তপদী- 


=ঠতি। প্রজাপতি ঝ্চযিরনুষ্ট প ছন্দে! বিশ্বেদেবাদয়োদেবত। মুপ্রণভিষে- 
চনে বিনিরোগঃ ! ও সমঞ্রন্ত বিশ্বেদেবাঃ সমাপে| ভৃদয়ানি নৌ। 
সন্মাতরিশ্ব। সব্মাত! সনুদেষ্টা দধাতু নৌ ॥ ৪৭॥ পশ্চাদনেনের মন্তরেণ 
বধ্যণ্য ভিবিঞ্চেৎ ॥” 
অর্থাৎ -“জামাতার কোন বয়স্ক [ নিত্র, আমাদের ‘মিতবর' ] আগে হইতেই 
জ্লকুস্ত লইয়। অপেক্ষ। করিতেছিলেন। সপ্তপদী গমন এবং ব্রকর্তৃক সমাগভ 
সম্ছনবৃন্দ এবং মহিলাগণের আশীর্বাদ প্রার্থন| সনাপ্ত হইলে, তিনি (সেই বয়ন্ত ব। 
লিত্র) জলের কলস লইয়। অগ্নির পশ্চিম দিক্‌ দিয়! সপ্তপদী গমনের স্থানে 
ন্ানিয়। আঁত্রপল্লবের দ্বার সেই কলসের জল লইয়! বরের মস্তকে অভিযেক করিবেন 
[ দলের ছিট। দিবেন 1]। জামাতা সন্ত পাঁঠ করিবেন-_( প্রগ্বেদের ১০ মঙল ৫ 
তদ হুক্রের ৪৭ তম খঙ. মন্ত্র ]| টাকাঁকার গুণবিষ্ণুর সন্মত অর্থ, যথাঃ _ হে কন্তে, 
বিশ্বদেবগণ আমাদের উভয়ের হৃদয় নিষ্পাপ করুন; জলদেবতা, বায়ুদেবত, প্রজ্াপতি 
এবং উপদেষ্টা (সরস্বতী) দেবত। আঁমাঁদের উভয়ের হৃদয়কে একীভূত করুন ।” 
এই সঙ্তট়ীর লায়ণ-কৃত্‌ ভাষ্য অতি মনোহর । তদনুগত মশ্মার্থ 
এই :_ “সৰ্ব্ব দেবগণ আমাদের উভয়ের হৃদয় হইতে তুঃখ-ক্লেশাদি 
দূর করিয়। [আমাদের হৃদয়ছু'টিকে] লৌকিক এবং বৈদিক যাবতীয় 
কর্তব্য কা্খোর উপযুক্ত করুন; জলদেবতাও আমাদের উভয়ের 
হৃদয়কে তদ্ৰূপ করুন ; বায়ুদেব আমাদের উভয়ের বুদ্ধিকে পরুম্পরের 
অনুকুল করুন ; ধাত| (এবং সরস্বতী দেবী আমাদের উভয়ের হৃদয়কে 
একত্র সংযোজিত এবং সম্মিলিত করুন ।” 
বরের মস্তকে অভিষেক সমাপ্ত হইবার পর, উক্ত বত বয় বড 
অভিষেক করিবেন এবং বর পূর্বববং ঝঙ মূন্রটী পড়িবেন ৷” 


ক", yn 


5 যজুর্ব্বেদায় বিবাহ হৃ-পদ্ধতি 


এক্ষণে বুঝিতে‘পারা গেল যে, সামবেদীয় এবং যজুর্ব্বেদীয় হিত 


গণের বিবাহ সং ক্ষারে “মিত্রাভিষে ক” অন্ুষ্ঠা নটী অতি প্রাচীন এবং 


উহ! উঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে । 

কলিকাতার সন্নিহিত জেলাগুলিতে বরের সঙ্গে একই যানে 
ভ্ৰাতৃ সম্পর্কিত কিন্তু বয়সে ছোট যে বালককে বরের মৃত সাঞ্জসজ্জ| 
করাইয়া কন্যাকর্তার বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়, তিনি “বরনস্ত মিত্ৰম্‌” 
‘অর্থাৎ, বরের মিত্র। (সেই সকল স্থানে এই বালককে নিতবর 
বলা হয়। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে নানটী মিতবর { মিত্রবর, বরের মিত্র] 
হইবে৷ বর্তমানে এই ‘নিতবর’' বরের শোভ! যাত্রার একট| 
অঙ্ন-বিশেষে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে ইহা ঘে প্রাচীন 
মিত্রাচারের স্তি রক্ষ। করিতেছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই । 
এমন একক্াল ছিল, যখন বিবাহযোগ্য! কন্তাকে পাইবার জন্তু 
অনেকেরই লোভ থাকিত এবং বরকে সাহায্য করিবার জন্তই মিত্র 
( Best man ) ব|মিতবরের আবশ্যক হইত । 


চতুৰ্থী কৰ্ম্ম, চতুর্থীহোম 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
চতুখী হোম, চকরুপাক, চরুভক্ষণ ইত্যাদি এবং অবশেষে সহবাস 
এই গুলিকে চতুণখীকৰ্শ্ম বলে । মামবেদায় গৃহকার গোভিল মুনি নগ্নিক 
ব! অরজঙন্ক| কন্তার বিবাহ শেষ্টকল্প বলিয়|। অনুমোদন করায় চতৃর্থী কর্্মকে 
অন্যান্য গৃহকারগণের মত বিবাহের অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপে গ্রহণ করেন 
নাই এবং করিতেও পারেন ন! । কিন্ত অন্তান্য বিষয়ে, তিনি পারস্করের 
বিরোধী নহেন ।  পারস্করের মতে সপ্থপদা গমনের পর তিন দিন তিন 
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গোয়ালপাড়। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধ।ত ২৮১ 


‘কাত্রি গত হইলে চতুৰ্থ রাত্রির অস্তিম সময়ে গুঁহাভ্যন্তরে হোমের 


ভ্রন্ত পঞ্চ ভূ সংস্কার [ অর্থাৎ গোময়াদি লেপন ] এবং স্থণ্ডিল নিৰ্ম্মাণ 
করিয়। রীতিমত অগ্নিস্থাপনপূর্ববকক বধূকে নিজের দন্দিণ্ভাগে বসাইয়! 
পীত! [ তাত্রকুণ্ড ] স্থাপন করিয়া তাহার উত্তরে উদপাত্র [ জলপাত্র, 
কোশ! ] রাখিবে এবং দক্ষিণে ব্রহ্মাকে [বিদ্ধান্‌ চতুর্বেদজ্ঞ ত্রান্মণকে *] 
বসাইয়|। “আবলথ্য আধানের*” মত [সাগ্নিক দ্বিজগণের নিত্য অগ্নি- 
হোত্রের মত] প্রণীত! প্রণয়ন ও আঙ্যভাগ পর্যন্ত কাৰ্য্য [হোম] সমাপ্ত 
করিবে । আদঘার আজ্যভাগ ও মহাব্যাহ্ৃতি হোমের পর চকরুপাক, 
এবং তৎ্পরে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিতে হয়। 


গোয়ালপাড়া অঞ্চলে ব্ৰাহ্মণেতর উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদ্িগের বিবাহে 
চতুর্থাহোম হয়। এখানে প্রচলিত পঞ্চানন-ক্বৃত বিবাহ পদ্ধতিতে 
আছে--“অথ চতু্থকর্শ্ম। অত্র বিবাহ 
দিনাদারভ্য যব! চতুথী” রাত্রিস্তস্তামন্ধরাত্রাদুন্ধং 
গৃহাভ্যস্তরে পঞ্চভূসংস্কারপূর্ববকং বিবাহ্বদগ্নিং স্থাপয়িত্বা তক্তাগ্নেদ্ক্ষিণে 
ত্ৰক্মাণমুপবেশ্য প্রণীতাস্থানাদুত্তরে জলপূর্ণতাত্রাদি পাত্রং ংঅরবস্থাপনাথং 
স্থাপয়েৎ। বিবাহদিন এব চতুর্থীকর্শ্ম ক্রিয়তে মোক্ত! প্রাক্‌। 
শিখিনাম অগ্রয়ে নমঃ ইত্যগ্নিং পাসত্তাদিভিঃ সম্পূল্য দক্ষিণজান্কুং 
পাতয়িত্ব৷। কূশেন ত্রহ্মণোহস্থারস্তপূর্বকং প্রজাপতিং মনসা! ধ্যাত্বা 
শ্ৰবেনাজ্যাহুতিজু'হয়াৎ 1” অর্থাৎ--“তাহার পর চতুথীকর্শ্ম । এই 
কান্রটী বিবাহ দিন হইতে আরম্ভ করিয়। গণন! করিলে যে চতুখী 
রাত্রি হয়, সেই রাত্রিতে দুই প্রহর রাত্রির পর গৃহের ভিতরে" গোময়াদি 
দ্বার! ভূমি সংশোধন। ও বেরা নির্দ্মাণাজে বিবাহ-কায্যেরই মত 
অগ্নির দক্ষিণদিকে ত্ৰস্মাক্ষে রসাইয়! শ্রণীত৷ 


পপ্াননের পদ্ধতিতে 
চতুৰ্থী হোম 


RANT ES is 


% তাহার কর্তব্য কর্ন্ম বরের সংক্ষারগ্ুলি যাহাতে বাহাতে নিভূল হয়, তাহ। দেখা৷ 


হোমের উদ্দেশ্য ৷ 


২৮২ যহুর্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি 


স্থাপনের উত্তরে জ্রলপূর্ণ পাত্র [ হোমশেষ স্বত 'রাখিবার ভ্ন্ত] 
র্লাখিবে। বিবাহ দিনের মত কাৰ্য্য হইবে, তাহা আাগেই বল! হইয়াছে। 

এই কাৰ্য্যে অগ্নিকে “শিখী” এই নামে আবাহন এবং পাদ্থাদির 
দ্বার! পূঙ্গ। করিয়া বর দক্ষিণ জানু পাতিয়া ব্রহ্মার সহিত অন্বারস্ত 
করিয়া মনে মনে প্রচগাপতিকে ধ্যান করিয়| শ্রুবের দ্বার! ‘আঙ্যাহুতি 
বা স্বতের দ্বার! হোম করিবেন। 


[ ত্ৰিবেদীয় ব্ৰাহ্মণদিগের মধোই চতুখাঁহোন হয় ; তবে, দেশাচার অনুনারে 
বাল্যবিবাহ প্রচলিত হওয়ায় উপসংবেশন (consummation of maa হয় 
‘ন!| প্রকৃত-প্রন্থাবে বিবাহের পর তিন দিন তিন রাত্রি অতীত হইলে চতুর্থ দিবনের 
রাত্রিতে চতুর্থাহোম করিতে হয়। মুনলমান প্রভাবের ফলে হিন্দু-সমাজে 
বালিকাদিগের বিবাহ এধিকতররূণে প্রবন্িত হইবার পর বিনা সঙ্গে সঙ্গে মহ 
ইত্যাদির পরই নাম মাত্র বা নিয়ম রক্ষা মাত্র এ চতুর্ণীহোম কর! হয়। পঞ্চানন ও 


“চতুৰ্ণীহোম"কেই লক্ষ্য করিয়াছেন, সহবাস যখন নাহ, তখন চতুণ নকব বল! ভুল ]। 


চতুথা হোমের অঙ্বস্বr্নপ চরুহোমের জন্য রাঁতিমত শাস্ত্রবিহিত- 
ভাবে চরু (অন্ন) পাক করিয়| সেই চকরু দ্বারা আচ্তি দান ব! হোম 


আদ বয়হ্ব। 


করাকে “চক্ুহোম”* বলে। চকুহোমের 
চরু হোম 
পূর্বে বর অগ্নি, বায়ু, স্থর্যা, চন্দ্র এবং 
গান্ধর্বব এই পর্চ দেবতাকে পুথক্‌ পৃথকৃ্‌ সম্বোধন করিয়া স্বৃতের দ্বার! 


অগ্নিতে আহুতি দিবেন। নববিবাহিত! পত্নীর দেহের অমন্রলজনক 
দোষগুলিকে মন্ত্র এবং হোমের সাহায্যে i করিয়| দেওয়াই <ই 
হোমমন্ত্রগুলি এই, যথা £ 


অগ্রনে * যান্তে পতিকনীতনুভ্তা্ত্ৈ নাশয় স্বাহ। 

ত্রায়েো| * 01 hs প্রজ্জার্নাতনূ 33 + | 
০ SESS 2d» 
চন্দ * Ep * গৃহত্নতনূ C al 
গন্ধৰ্ব * ... = যলোদ্ীতনু ৯ 


বব অগ্নে, বায়ে, সুর্য্যয চন্স এবং গন্ধর্ব ইহাদের পরবস্তা কথাগুলি, যখ! := 


“প্ৰায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরনি ব্রাহ্ণস্তাং নাথকাম উপধানামি ৷” 


পূত্যেক আহুতির স্বতের 
ন্তাখিয়া দিবে। : 


1 নৱ পাঠ করত 


গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৮৩ 


শেষভাগ উদপাত্রে { কোশার জলে | 


এই পাচটী প্রায়শ্চিত্ত হোমের পর সেই পূর্ববপক্ক চকরুপাকের 
অল্প লইয়। “ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহ!। ইদং প্রজাপতয়েঁ_ন মম’ এই 
অগ্নিতে চরুহোম করিবেন। হোমের আহত 
শেষের হবিঃ মিশ্রিত উদপাত্রের সেই জলের দ্বার৷ বধূর মস্তকে 
অভিযেক করিতে করিতে বধুকে সম্বোধন করিয়। “য! তে পতিছ্রী, প্রজাস্বী, 
পশুদ্লী, গৃহসদ্নী, বশোল্পী নিন্দিতাতনূজ্জারস্লীং তত এনাং করোমি সা জ্রীষ্য 
ত্রং ময়া সহ অনে) ইতি”-- এই মস্ত্ৰটী পড়িবেন। [ ‘অসৌ স্থলে পত্নীর 
নাম সম্বোধন করিবেন] । এই প্রায়শ্চিত্ত আহুতি প্রদান এবং মন্ত্র পাঠের * 
টদ্েশ্য £-"হামের ফলে এবং মন্ত্রের বলে (A sort of magical rites) 


' উক্ত দেবগণ বধূর দেহস্থিত স্বামীর, সন্তানের, স্বামীর গৃহের গরু ঘোড়! 


প্রভৃতি পশুর, স্বামীর গৃহের এবং পতিকুলের যশঃ ব! সুখ্যাতির 
হানিজনক দে'ষগুলি দূর করিয়| দিবেন। আর বধূর মাথায় অভিযেক 
করার [ জলপড়! দেওয়ার ] সময়ে যে মন্তরটী পড়িতে হয়, তাহার 
নশ্বার্থ_-“হে নারি (নামোচ্চারণ করিয়|। বলিবে, অমুক দেবি) 
তোমার দেহে স্বামী, সন্তান, স্বামীর গৃহ, গুহের পশু এবং পতিকুলের 
সুযশ:ঃ নষ্ট করিবার যে সকল দুলক্ষণ ব! দোষ আছে ব! 
থাকিতে পারে, সেপ্তালকে আমি এতকরূপভাবে পরিবন্তিত করিয়! 
দিতেছি যে, সেই দোষগুলি আমার বা আমার বাড়ার কাহারও 
কোন হানি ন! করিয়। যে তোমার প্রণয় প্রার্থন। করিবে 
[ভ্রার হইতে চাহিবে ব৷া হইবে] তাহাকেই বিনষ্ট করিবে 
এবং তুমি আমার সাধ্বী পত্নীরূপে বাৰ্ধক্য পর্য্যন্ত জীবন অতিবাহিত 
করিবে ।” 

ইহার পর" চরুর অন্ন বধুকে খাওয়াইবার সময়েই পারস্কর গৃহের 


hE 
PE Eggi os 


*৮৪. যজুর্ক্বেদোয় বিবাহ-পদ্ধতি 


১!১১/৫ম স্থত্রের “মন্্রটী [ ও প্রাণেন্ডে প্রাণান্ত্সংদধাম্যস্থিভিরন্থীনি 
মাপ_ সেমণপ সানি ব্বচ! ত্বচমিতি”] পাঠ 
করিতে হয়। খঝষি পারস্বরের লিখিত গৃহ্-/ | রোড করে 1]! 
সূত্রের উক্ত মন্ত্রের পরবর্ত্তা স্বত্রে কথিত হইয়াছে-__“তামুদুহ য্থতু- 
৭! “তাহাকে ee নারাকে ] এই প্রকারে বিবাহ 
কিংবা 


হঁতি বচনাৎং ৷? ৮1 


বর-কঙ্যার লহবানের 
আদেশপ্রদান 


প্রবেশনম্‌ ৷” 
করিয়া খতুস্নানের পর যথাকালে 
“যথাকামী ব' CME সংভবাম’ 
অথবা, নারীর। পুরাকালে ইন্দ্রের নিকট যে বর চাহিয়া লইয়া ছিলেন 
সন্তান-প্রসব করার সময় পর্যন্তও [ গর্ভাবস্থায় ] যেন 'আামর! স্বানি- 


|] 


সহবাস করিবে ।” 


“সহবাগ-সুখভোগ ইচ্ছামত করিতে পারি'__-সেই বর স্মরণ করিয়া! 


স্বার অভিলাষ পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে যখন হইচ্ছ। তখনই সহবাস 
করিবে। ৮1 
কাধের উপর দিয়া নিজের ডান হাত লইয়া তাহার হৃদয়দেশ [বক্ষঃস্থল] 
স্পৰ্শ করিয়! পার্থন|-মন্ত্র পাঠ করিবে, যথ! ঃ=_ 

“বত্তে সুমীমে হৃদফ়ং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতম্‌। 

বেদাহং তন্মাং তদ্বিদ্যাৎ পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম 

শএরদঃ শতণ. শৃণুয়াম শরদঃ শতমিতি ॥ ৪ 

_পারক্ষর গুহ্বন্দত্র 

চন্দঢদেবের মত তোমার হৃদয়ে “যে চনশ্দদেব উদিত আছেন, 


ন্সথাৎ বৎসর ধরিয়। জীবিত থাকি এবং 


থিম ইহা দালি শান সনৰ্ঘ হই" 
হহার পরই চতুথাকন্ম সমাপ্ত হর । 
মন্তব্য_গৃহন্থত্ৰকার মহযি পারন্থর বলিতেছেন, যে বেদজ্ঞ 
দি যথাবিধি চতুর্থাহোম এবং পত্নীর অভিষেকাদি কা্য্যগুলি 
বথাশান্র করিতে পারেন, তাহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিবার জন্য 
কেহই সাহস করিবে ন!; সে ভাবিবে যে, এরূপ ' বিদ্বান্‌ ব্যক্তি 


তাহার পর [সহবাল করিবার পর ] বর পত্নীর দকক্ষণ 


গোয়ালপাড়! অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহৃপদ্ধতি ২৮৫ 


পাছে তাহার শক্তুতে পরিণত হইয়! যান [ বিছান্‌্‌ ব্যক্তি অক্লেশে 
|*ক্রর সর্বনাশ করিতে সমর্থ, সেই ভয়ে কেহই বিদ্বানের স্ত্রীর উপর 
মূল স্থত্রটী এই :-_"তন্মাদেবংবিচ্ছোত্রিয়স্ত 
| ৰাৱণ নোপহাসমিচ্ছেদুতহ্যেবংবিং পরে ভবতি ॥৬৷_প্রথম কাণ্ড, 
| একাদশ কণ্ডিক।। 

| [কালেশির মৌলিক আ্রয়ন্বরূণ অশ্বালয়ন গৃহস্থত্রে (বিবাহের পর চতুর্থী” কর্ম্দের 
|ন্্ৰব্বরনপণ পত্নীর সহবাস বিধান থাকায়) গভীধান সম্বন্ধে কোন বিধি নাই। উত্তর 
| বালে শিশু-বিবাহ প্রচলিত হইলে, কোন কোন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ গৃষ্য পরিশিষ্ট 
|(SupPlement) লিখিয়|। এই গভীধানের বিধান করেন এবং চতুঘী কর্ম্ম শুধু নামেই 
| গ্যবসিত হয় ] । 

চতুর্থীকৰ্শ্ম বিবাহের একটা প্রধান অঙ্গ এরং- সহবাস (consum- 
| nation) উক্ত চতুথীকৰ্শ্মের অপরিত্যজ্য অংশ । এই সহবাম দ্বার 
| নর-কন্যার সহবাস দ্বার বিবাহ সিদ্ধ হয় এবং পত্বী, পিতার গোত্র 
| একৃতপক্ষে বিবাহ সিদ্ধ হয় হারাইয়া, স্বামীর গোত্র লাভ করেন 
| পারন্থর গৃহস্থত্রের প্রথম কাণ্ডের একাদশ কণ্ডিকার পঞ্চম . স্থত্রে 
| চতুৰ্থাকৰ্ম্মের অঙ্রস্বর্ূপ স্থালীপাক ব| চরুপাক. পত্বীকে খাওয়াইতে 
খাৎয়াইতে পতি উপরিধ্বৃত মন্তরটী [ও প্রাণৈস্তে প্রাণান্‌ং- 
নংদধামি--ইত্যাদি ] পাঠ করেন। হহার অর্থ হইতেছে“ আমার 
| প্রাণের সহিত তোমার আণ, আমার অস্থির নহিত তোমার অস্থি, 
| আমার মাংসের সহিত তোমার মাংস এবং আমার ত্বকের সহিত 
| তোমার ত্বক একত্র সম্মিলিত করি *।" দুই চারিটী মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক 
| হস্তম্পৰ্শ এবং ‘সপ্তপদী গমন' [এক সঙ্গে সাত প! গমন] করার 
জন্য এরূপ গাঢ় সম্পর্ক জন্মে না, যাহার ফলে এক গোত্রের একটী 


# In consequence of consummation, the blood, flesh and 
| the organ of the oie: get mixed up with those of the other. 
i 


2a 


২৮৬ যনুর্বেদীয্ন বিবাহ-পদ্ধতি 
মানুয, ভিন্ন গোত্রের আর একটী মানুষের সঙ্গে 
এক হইয়া অপরের নাম বা গোত্র লাভ কঁরিতে পারে। 


শেযে সহবাস হইলে-[ অর্থাৎ--একের ত্বক, মাংস, 
এবং ইন্দিয়াণ অন্বের এগুলির সহিত সম্পূর্ণভাবে একীভূত 
ব! মিলিত হইলে]-_তবে সেই গাঢ় সম্পর্ক জন্মিতে পারে। 
এই জন্যই সহবাস না হইলে খৃষ্টান এবং মুসলমানদিগের 
বিবাহও পাক! হয় না। বেহার প্রদেশে নিয়-শ্রেণীর হিন্দুদিগের 
মধ্যে বালক বালিকার শেশবে বিবাহ 
হিন্দুর সহবাস না হইলে হইত_[অর্থাৎ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল 

বাল্য বিবাহ বাতিল তারিখে সার্দ! সাহেবের “বাল্য বিবাহ 
বিরোধ আইন” প্রচলিত হইবার পূর্বে] এবং তাহার ফলে একটী 
বেশেষ লোকাচার প্রবর্তিত হইয়াছিল! সেই [(৫॥৪০০%] টা এই ঘে, 
বিবাহিত! বালিকা তাহার রজোদর্শন পর্যন্ত মাতা-পিতার নিকটেই 
থাকিত এবং রজোদর্শনের পর গৌন! বা দ্বিরাগমন নামক সংস্কারের 
সময়ে-[বাদাল! দেশের “পূনবিবাহ” প্রথার অঙ্গুরূপ] বরকে শ্ব্তুর- 
বাড়ীতে আশিয়া সেই ‘সংস্কার? [ সহবাস ] করিতে হুইত। যি 
কোন বিবাহিতা বালিকার গৌনা বা! দ্বিরাগমন সময়ে স্বামী উপস্থিত 
। ভাহার কর্ভব্য [ অর্থাৎ সহবাস-ক্রিয় ] করিতে ন! পারিত, 
তাহা হইলে, বালিকার সে পূর্বের বাল্যবিবাহ বাতিল হইয়া যাইত 
এবং তাহার অভিভাবকগণ অবাধে নূতন বরের হস্তে তাহাকে 
দান করিতে পারিত। 

আধুনিক সুসভ্য পাশ্চাত্য সমাজের মত হিন্দুসমাজেও যে পূর্ববকালে 
বালিকাদের ‘পৃতিলংযোগস্থলভ’ বয়সেই ( পতি-পত্বীর সহবাসের যোগ্য 


বেহার প্রদেশে নিয়ন-শ্রেণীর 


একেবারে 
জোড় 
কলম করিবার নিয্মাঙন্ুসারে দুইটা গাছের ডাল একত্র জোড় 
লাগিবার পর, তবে দুইটী গাছ একত্র হইয়া যায়। চতু্াবৰ্বের। ||/ 
হায় 


গোযম়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৮৭ 


লহ ) বিবাহ হইত, যজ্বুব্বেদীয় পারস্কর প্রমুখ খযির [ যেমন 
|= লনি, বৌধায়ন, হিরণ্যকেশা প্রভৃতির ] সঙ্কলিত গৃহস্ুত্র সমূহের 
দি্ট এই ‘চতুৰ্থীকেৰশ্ম’ নামক অনুষ্ঠানটির বর্ণনা হইতে তাহা স্থস্পষ্ট 
প্রভালমান হয়। ‘rote আশ্রয়েই অধিক সংখ্যক ছিজের সংস্কার 
থাকে। এবং ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যবর্ণের যাবতীয় দ্বিজের যাবতীয় 
রই যে ৰেন বিধানমত সম্পন্ন করিতে হয়, [এমন কি আধুনিক 
কুরা[হত মহাশয়ের! শূদ্রবণের নরনারীর সংস্কারাদি কার্য্যও যজুব্বেদের 


[] lis J 
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Re 
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লন্ফারের আবশ্যকতার বিষয় বা! ব্যবস্থা কোন গৃহস্থত্র ব! প্রাচীন 
= তশান্রে দেখিতে পাওয়! যায় না] তাহ! সকলেই অবগত আছেন এবং 
f- “বন্ুঃ সর্বত্র গীয়তে” এই সুপ্ৰসিদ্ধ মন্ত্রাংশ দ্বারাও তাহ! উপলব্ধি হয়। 
Ms আশ্বলায়ন গৃহ৷স্থত্রে ৩ই চতুখীকর্শ্মের বিষয় স্থস্পষ্টভাবে 
{| শিৰত ন! হইলেণ্ড বঙ্গদেশ প্রসিদ্ধ পদ্ধতিকার কালেশি ভট্টাচার্য্য 
[হার পদ্ধতিতে চতুথাকশ্মের বিনিয়োগের বণন| করিয়াছেন। 
| 3/নবেদীয় গৃহযস্থুত্ৰকার গোভিলমুনির এবং ছন্দোগপরিশিষ্টের অনুকূল 
|= চতৃর্থীকর্শ্মের বিধান ভট্ট ভবদেবও স্বকীয় পদ্ধতিতে অন্তনিবিষ্ট 
- | করিয়াছেন । তবে, প্রাপ্তবয়স্ক এবং স্বামি-সহবাম যোগ্য! বালিকার 
| দৰাহের প্রথা পদ্ধতিকার মেহাশয়গণের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই 
| সপ্রচলিত . হওয়ায় বাঙ্গালায় তিন বেদের পদ্ধতিকাররাই তাহাদের 
| পু-থিতে “চতুৰ্থীকৰ্শ্মের” স্থলে “চতুথথাঁহোম” লিখিয়া শুধু হোমের বিধানই 
| দিযাছেন, কিন্ত প্রকৃত 


₹পচতুৰ্থাহোম” যে অৰ্দ্ধরাত্রির 'র করিতে হয়, সামবেদীয় ভট্টভবদেব এবং 
| ৰগ্‌বেদীয় কালেশি তাহাও লেখেন নাই । কারণ, তাহারা বুঝিয়াছিলেন 
k লে, পুরোহিত যখন হোম করিবেন এবং ‘কচি খুকি ক’নের’ সম্বন্ধে 


|| ‘কৰ্শ্মে? কোনও সম্বন্ধই যখন নাই,$ঁতখন অ্দ্ধরাত্রিতে হোমের বিধান 
| 


মতে করাইয়। থাকেন,-__যদ্বিচ শূল্রবর্ণের বেদান্ুগত কোনও : 


“কর্শ্মের’ কথ! আর কহিতে পারেন নাই । 


EF 
| 


|! 


গোয়ালপাড়| অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি , ২৮১ 


দিবারও কোন শার্থকতা নাই। তাহাদের আদিষ্ট এই “চতুর্থাছোম’ও |  অর্থাৎ_“চ্তুর্থ দিবাশেষে রাত্রি আসিলে নেই রাত্রির শেষভাগে, গৃহের ভিতরে অগ্নি 


সন্যোবিবাহিত দম্পতীর শয়নগুহে সমাধা! কারিবার কোনও প্রয়োজন হাননপূর্বাক---'-"হোম করিবেন ।' 
{no সামবেদীয় এবং ঝ্চগ_বেদীয় চতুর্থী হোমের মন্ত্রগুলিও প্রায় আমাদের 


নাই-_যে কোনও মওপে ব| যজ্ঞশালায় তাহ্‌। সুসম্পন্ন হইতে পারে। 'গ,বেদ 
আৰ্য্যশভ্যতার যুগে প্রত্যেক বিবাহিত বরই যে সুদক্ষ শ্রোত্রীয় দ্ধ ( যন্দুৰ্ক্বেদীয় ) মন্ত্ৰলিরই মত, যৎসামান্য ভেদ যাহ! আঁছে, তাহ 


( বেদজ্ঞ ) এবং সংস্কার-কার্য্য সম্পাদনে সুপটু হইতেন, বরকেই ঘে স্বহথং | Lo A Ls 
এই সকল বৈবাহিক হোমকাৰ্য্য সম্পন্ন করিতে হইত, এবং চতুর্ধীহোমের ' এই প্রনল্গে উল্লেখখোগ্য-_-বালিকার রজঃ প্রবৃত্তির পূর্ব্বে বিবাহের 


= € = | || ন্ছাল্রবায্স অ [= ত ৰ দল ড লা 
ও হোমশেষে পত্নীর অভিষেকের পর তাহাকে স্রীপহবাস-কার্য্য সম্পাদন Jবস্থার অঙ্গুকুলে স্মতিবাক্যের নৃনতা নাই । তবে এই স্বতিগুলির 


| অরগ্রস্থ। বালিকা সকলই শ্রৌত গ্ৰহস্থং হু 
করিয়! এই “চতুর্থীকৰ্শ্ম" সমাধান বা শেষ করিতে হইত, পদ্ধতিকার : ৰ bh ত পগৃহস্থত্ৰগুলির এব 


হা উত্তমরূপে অবগত থাকিলেও, সময়ান্ুগত দেশাচারাহ- { LET মন্সুসংহিতার অপেক্ষা! বয়সে নবাঁন। অনেক 
Tশয়গণ ত ভ্রযগক্কপে অবগত | | | =তিতে নত 

oe 2 J "|| স্থতিতে নূতন বচন প্ৰক্ষিপ্ত করাও হইয়াছে। ছন্দোবন্ধে লিখিত 
সারে শেহ সদাচারসমূহ লু হইয়া যাওয়ায়, তাহার! দেশ-কাল-পাত্র { 


= নিঙ্ৰ নিঙ্গ পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর পশুপতি : [| তই খৃষ্টাবিভারের, পরে রচিত! 39 
যাই নিজ নিজ পদ্ধতি প্রণয়ন তপ্রবর পশুপতি {1 _ 
বুঝিয়াই নিল টু I বিছ ত্ৰের আনেন এরর । বোৌধায়ন, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, বেদব্যাস, নারদ, শৃঙখ, প্রজাপতি, লঘুশ্াতাতপ, 
EEN ETN "ভূত হইয়া (| এবং বৃহৎ যম প্ৰভৃতি খষি হের অন্ুকুলে 
হ্‌ i a 5 CM ং র নামে অর্জঙস্কা বালিকার বর অহ 
দম্পতীর গৃহের ভিতর এবং চতুীারাত্রির 'সাদ্ধপ্রহর-ত্রয়োপরিণ বা হং জঙ্কা বালিকার বিবাহের 


{| কতকগুলি শ্লোক রচিত (later day interpolations) খত পাওয়! 
- তবাহিত হইবারও অ্দ্বপ্রহর পরে এই হোমের ব্যবস্থা 
তৃতীয় প্রহর অতিবাহিত হং f ট bl {|| বায। গৃহ সুূত্ৰকারগণের মধ্যে এক সামবেদীয় গোভিল মুনি এই রূপ 
করিয়াছেন; শুধু দেশাচারের ভয়ে 'গৃহকারের উপদিষ্ট স্বামি-স্্রীর 


ন ই চতুৰী ৷ বিবাহকে ভাল (Recommendatory, but, not mandatory) 
সহবাসের, কথাটুকু লিখিতে পারেন Ee LE Kk: হাম যে | বলিয়াছেন। নিমাৎস! শাস্ত্রের (") অভিপ্রায় অনুমারে ঝষিবাক্যের 
প্রকৃতই শেষ রাত্রিতে এবং শয্যাগৃহের অভ্যৎ ত পারস্কর একবাক্যত! (০০n০i৷i৪i০৷) করিয়| সিদ্ধান্ত করিতে হয়। Sarda 
=প্ঠ ভাষাতেই তাহ! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বথ৷ £__"চতুথ্যাম্পর 


টি ৰ জুহোতি’” ৷১৷ [প্রথম কা | A€ট এর আগে যে “অনুসন্ধান সমিতি” (Commissi0n) নিযুক্ত 
j : = গা শলমাধ ফন" * == ] HR) কাণে. Ef ন ঠ { - 
রাত্রেভ্যন্তরতেহি'ম j। ls হইয়াছিল, উহার Reচ0r৮ * পড়িলেই উক্ত সিদ্ধান্তের অনেকট| 


| মশ্ম বুঝিতে পারা যায়। 


> যছুর্কেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি 


একাদশ কণ্ডিক! ji 

৮ পশুণতির সময়ে অষ্টবর্না গৌরী”, নবমবর্ষ। “লাহিণী’ এবং দশনমবর্ষ। কন্যার 
(অর্থাৎ কচি খুকি মেয়েদের) বিবাহ চলিতে থাকায়, তিলনি সেরূপ বয়নের বালিকার 
স্বামিসহবাসের কথ! লিখিতে পারেনও না। এনপ কায্য শুধু পাপজ্রনক নহে 
বালিকার প্রাণহানির আঁশঙ্কাজ্নকও বটে । : 1 


(৮) ‘মিমাংস। শাস্ত’ বলিলে, বেদব্যাদের এক প্রধান শিশ্প চলৈমিনি কৰি প্ৰণীত 
“পূৰ্ব্ব মিমাংসা” দৰ্শনকেই বুঝাইয়। থাকে । 
* কলিকাতার অনেক ‘লাইব্রেরীতে’ এই রিপোঁট পাওয়া যায় । 


a. ly fA Sh 


যড় বিংশ অধ্যায় 


মনূক্ত “পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ” ইত্যাদি শ্লোকের Ro 
কেননা--রথুনন্দন বলিয়াছেন, ' 


অর্থ যোল আনা ঠিক নহে। 


বা ভাষ্যাত্বের পাকা- পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ-সংস্থারটী ' 
পাকির কথ! 


শবার্থ বিচার করিলে এই অর্থ পাওয়া 
মন্ত্রগুলি কন্তার ‘দার’ বা ভা্য্যাতে পরিণত 
[আর ] বিদ্ধবান্‌ সন্জনদিগের জান! কর্ভব্য খে, 


মন্ত্রের. শেষ পংক্তির অন্তর্গত “তেবাং নিষ্টাতু বিজ্ঞেয়া” অর্থে “তাহাদের 


‘নিষ্ঠা (সমাপ্তি ) জানিবে” হয় । এই যে, ‘তেষাং’ (তাহাদের) ইহার | 
অর্থ “পাণিগ্রহণিকামন্ত্রাণাং” [ পাণিগ্রহণ সংস্কারের পাঠ্য মন্ত্রগুলির ]; 
কিন্তু, “বিবাহ্‌স্ত বা বিবাহ্কৰ্শ্মণাম্” [বিবাহের ব! বিবাহের ক্্মগুলির] | 


নিষ্ঠা (সমাপ্তি ) নহে। স্মার্্ত গায়ের জোরে “মন্রগুলির সমাধির" 
পরিবর্ত্ডে “বিবাহ সংস্কারের সমাপ্তি’ লিখিয়াছেন। বর-কন্তা যে 


সপ্তপদী গমন করেন, তাঁহাদের শপ্তম ব! চরম পদবিক্ষেপের 
সঙ্গে সঙ্গে যে মন্ত্র [ “সখে সপ্তপদ৷ ভব” ইত্যাদি ] পড় হয়, 
সেই মন্তটী পড়া হইলেই এ [ পাণিএ্রহণিক| ] সন্তরগুলির 


শেষ হইয়| যায়। ইহার কোথায়ও ভাৰ্য্যাত্বের নিষ্ঠা বা পাকাপাকির 


কোনও কথা নাই; শুধু মন্ত্ৰগুলির সমাপ্চির কথা৷ আছে। স্থতরাং 


সিদ্ধ ব! শেষ হইয়া যায়।” উক্ত শ্লোকের 
যায়_“পাণি-গ্রহণের 
হইবার নিয়ম; | 
সপ্থপদী গমনের | 
সপ্থম পদ (শেষপদ) গমনের সঙ্গে সঙ্গে এ মন্ত্রগুলির পরিসমাপ্রি ঘটে। | 


গোয়ালপাড়! অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৯১ 


| এই শ্ৰোকে “ভাৰ্য্যাত (৮i৪৫॥০০৭) পাকা হইয়া মায়” এরূপ অর্থ 
| প্ৰাদ্ের জোরে ভিন্ন কর! যায় ন!। আসল বকথা-প্রাচীন কালে 
| বৌবন বিবাহ হইত বলিয়! দম্পতির সহবাসের সহিত বিবাহ সংস্কারের 
| সমাপ্তি ঘটিত। পরে শিশু বিবাহ প্রবর্তিত হইলে একট! কৃত্রিম 
| সমাপ্ধি স্থির করিতে হইয়াছিল,_তাই এই গরজ । 

মন্ত্রের ছার! যে ভার্য্যাত্বের “নিষ্ট” ব! সমাল্যি হয় ন, পরন্ভ 
স্বামী-স্ত্রীর সহবাস (c০০-habitation Tl consummation) দ্বারাই 
থাকে, প্রাচীন আধ্য শাস্সে তাহার 
| প্ৰমাণ আছে। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে একটী প্রযাণই আমর! উদ্ধত 


| তাহ! হইতে পারে এবং হইয়। 


| করিতেছি। বশিষ্ট খষি প্রণীত ধর্ম্মশান্সের সপ্তদশ অধ্যায়ে ব্যবস্থ। " 
| প্রদত্ত হইয়াছে যে_ 
অসদ্তিবাচ! চ দত্তায়াং আিিয়েতাহথ বরে! যদি। 
ন চ মন্ত্রোপনীতা স্তাৎ কুমারী পিতুরেব সা॥ ১ 
যাবচ্চৌদাহৃতা কন্যা মন্তৈধদি ন সংস্কৃত! । 
অন্তন্মৈ বিধিবদ দেয়৷ যথা কন্তা তথৈব স!॥ ২ 
পাণিগ্রহে মৃতে বাল! কেবলং মন্ত্র সংস্কৃতা । 
স! চ ত্ব ক্ষত যোন্বি স্তাৎ, পুনঃ সংস্করমর্হঁতি ॥৩ 
[ মাধব পরাশরীয় ভাম্য এবং নির্ণয় শিন্ধুতেও হঁহা! ধৃত হইয়াছে | 
এর শ্লোক তিনটীর বঙ্গানুবাদ, যথ! £_“বাক্য দারাই হউক, অথব। 
জ্রল দ্বারাই হউক, কোলও কন্যার সম্রদান কাৰ্য্য হইবার পরে এবং 
বৈবাহিক হোম, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমনাদি কা্্য যথামথ মন্ত্রো- 
চ্চারণপূর্ববক সমাধা হইবার পূর্বে, যদি বরের মৃত্যু হইয়! ষায়, সেই 
বন্য তাহার পিতার ‘কুমারী’ই থাকে |১। কেবল মাত্র সম্প্ৰদান বাক্য 
উচ্চারণ কর! হইয়াছে, কিন্তু বর কর্তৃক উক্তরূপ বৈবাহিক মন্ত্ৰ পাঠ দ্বার! 
ংস্কৃত। হয় নাই; এরূপ কন্তাকে বিধিবৎ অন্ত বরকে প্রদান করিতে 


২৯২ যছুর্কেদীয বিবাহ-পদ্ধতি 


হইবে, যেহেতু “কন্তা”ও যেমন, ইনিও তেমনই [শাস্রমত বিবাহামাগ্য | 
জানিবে] ২। এমন কি, বৈবাহিক সংস্কারেগ্ন যাবতীয় মন্ত্রপাঠ এবং 
কাৰ্য্য সমাপ্ত হইবার পর যদি কোন নারীর বর [ পাণিগ্রহণকারী ] 
চতুর্থীকর্শ্ম বা সহবাস করার পূর্বে মরিয়া যায় এবং স্থতরাং লে: 
“অক্ষতযোনি’ [ বা, পুরুষ সহবাস-সম্পর্কশুন্য ] থাকে, তাহ! হইলে 
সেই নারী পুনরায় সংস্কারের যোগ্য! [ শাস্ত্রমতে বিবাহিতা হওয়ার 
যোগ্যা ] বলিয়া বিবেচিতা হইবে ।৩৷” 

বশিষ্ঠ ঝি প্রণীত ধরৰ্ম্মশান্তরের উক্ত “পাণিগ্রহে মৃতে বালা" 
ইত্যাদি শ্লোক হইতে বুঝা যায়_“পাণিগ্রহণ এবং. সপ্তপদী গমনের 


বিৰাহিত! কন্যার দার! ভার্্যাত্বের ‘নিষ্ট (পরিষ্মান্তি )॥ 
ভাৰ্য্যাত্ব সিদ্ধ হওন হয় না, শুধু স্বামী-সহবাসের দ্বারাই তাহা | 
হইয়া থাকে!” স্বামি-সহবাসের পর স্বামীর মৃত্যু অথবা নিরুদ্দেশ 


প্রভৃতি ঘটিলে সেই বিবাহিতা বালার কুমারী-কন্যার (mid ) 
মত আর “ধৰ্ম্ম বিবাহ” হয় না, অনুকল্প বিধানে-- ৰ! “পুনু” | 
বিধানেই শুধু তাহার পুনর্কদিবাহ হওয়া প্রাচীন সর্ববশাপ্র সন্মত। | 
বর এবং কন্যার [ বয়ঃপ্রাপ্ হইলে ] সহবাম-কর্দ্মের দ্বারাই 
বিবাহের স্বাভাবিক সমাপ্তি হইতে পারে এবং প্রাচীন আধ্যা 
সমাজে তাহাই হইত এবং এখনও সভ্যাসভ্য সকল দেশের সমাজে 
তাহাই হইতেছে । কালক্রমে অপরিণত বয়স্ক কন্যার বিবাহ এদেশে 
প্রচলিত হওয়ার ফলে বিবাহ শুধু নাম মাত্ৰ হহত। বিবাহেৱ পর্ব 
চাঁরিদিন কেন-_দুই বৎসরের মধ্যেও সহবাসের সম্ভাবনা থাকিত না; 
স্থতরাং স্বাভাবিক বিবাহ সমাধির [ সহরাসের ] পরিবর্তে একটা! 
কৃত্ৰিম সমাপ্তির কল্পন! করিতে হইয়াছিল এবং দ্বিজগণের পক্ষে 
বৈবাহিক হোম [ কুশণ্ডিকা ], পাণিগ্রহণ এবং সপ্তপদী গমনকেই 
সেই কৃত্রিম সমাপ্তি বলিয়া ধরিয়া. লওয়|। হইয়াছিল এবং দেশাচারের 


গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৪৩ 


সহিত সামঞ্রস্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে স্মার্ডত ভট্টাচার্য্যগ্রমুখ পণ্ডিতগণকে 
প্রাচীন শাস্্রাদেশের নৃতন ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল । তাহাদের এই 
নবীন ব্যাখ্যার ফলে ইংরাজের আদালতেও কুশগ্ডিকা, পাণিগ্রহণ 
এবং সপ্তপদী গমনকেই হিজ দম্পতির বিবাহ-সংস্কারের ‘নিচা!’ বা সমাপ্চি 
গণ্য করা হইতেছে । বিবাহের পর তিন দিন তিন রাত্রি গত হইবার 
পর চতুর্থ রাত্রির শেষে চতুর্থকর্শ্ম সম্পন্ন না হইয়। গেলে “বিবাহ? 
সংস্কারের প্রক্লুত পরিসমাপ্তি হয় না। এই চতুর্থী কশ্মের কথা| আমর৷ 
পূর্বে বলিয়াছি। প্রত্যেক গৃহস্থত্রকার এবং পদ্ধতিকাঁর সংবহংসরকাল 
__[ অন্ততঃ তিন রাত্রিও ]-ব্রহ্মচধ্য করিবার_[ মৈথুন ন! করিবার] 
জন্য আদেশ দিয়াছেন। তাহার অন্তই ভায়াকার হরিহর বলিয়াছেন - 
“চতুর্থীকর্শ্মের অগ্রে বিবাহিত! কন্যার ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ হয় না, যেহেতু 
চতুর্থীকর্শ্ব বিবাহেরই একটী অঙ্গ ।” যজ্রর্কেদীয় হিরণ্যকেশী৷ গৃহ- 
সুত্রের টীকাকার ভট্ট গোপীনাথ দীক্ষিতও বলিয়াছেন__“ইদমুপগমন- 
মাবশ্যকং দ্বীসংস্কারত্বাৎ” অর্থাৎ-“এই সহবাস আবশ্যক, যেহেতু 
ইহার দ্বারাই স্রা-লংস্কার হয়।” পগুনশচ,__চতুর্থীকর্শ্মের পর শহবাঁসের 
আজ্ঞা-_[ পত্নীর খাতুকাল থাকুক অথবা ন! থাকুক, উভয়ের মৈথুনেচ্ছ! 
হইলেই হইল ]-_দেওয়| হইয়াছে (১ম কাণ্ড, ১১শ কণ্ডিকায় ৭-৮ম 
ন্থৃত্র)। ইহার পর নম স্থত্রে “অথাস্তৈ দক্ষিণাণ সমধিহৃধয়মালভতে”__- 
অনস্তর ইহার (পত্বীল্ল) দক্ষিণ অংস বা স্বন্কের উপর দিয়া নিজের দক্ষিণ 
হস্ত লইয়| তাহার হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবে!” স্থত্রের ভায্যে হরিহর “অথ* 
(অনন্তর) শব্দের অর্থে “অভিগমনাস্তরং” [ মৈথুনের পর ] লিখিয়াছেন। 
এই অভিগমন দ্বাৱাই পত্নীর পতিগোত্ৰ প্রাপ্থি ঘটে তাহা ভবদেব ভট্ট 
প্রমুখ আচাৰ্য্যর! সুস্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন । এই শান্তর ব্যবস্থা হইতে বুঝ! 
যাইতেছে যে, সহবাস না হইলে আর্ধ্যদিগেরও বিবাহ সংস্কার সূ 
হইত ন!। বাল্য বিবাহের স্থান নাই । 


dah an PANY ite 


২৯৪ যহুর্ব্বেদীয্ন বিবাহ-পদ্ধতি 
কুশণ্ডিকা প্রসঙ্গে (পূঃ 
পরিসমাপ্তির কণ! বলিয়াছি। বিবাহের কোন সংস্কার দ্বারা বিবাহিত 
বিবাহিতা! বালার গোত্রান্তর কন্যার পিতৃগোত্র ত্যাগ এবং পতিগোত্র 
প্রাপ্তির প্রশ্ন জটিল  প্রাপ্যি ঘটে উহ। লইয়| শান্তকারদিগের 
মধ্যে মতভেদ আমরা দেখিতে পাই । বরথুনন্দন 'তত্্কার! 
লঘুহারীতের নাম করিয়া একটা শ্লোক তুলিয়াছেন £_ 
স্বগোত্রাদ্‌ ভ্রশ্যতে নারা বিবাহাৎ সপ্তামে পদে। 
পতি গোত্রেণ কর্তব্য! তস্যাঃ পিণ্ডোদক ক্রিয়া ॥ 
-লঘুহারীত 
অর্থাৎ=“সপ্তপদী গমনের ফলেই বিবাহিত| নারীর পতিগোত্রপ্রাপ্তি ঘটে।” 
শূলপাণি, (২) বৃহস্পতির নাম করিয়া তুলিয়াছেন_[ একটু আরও 
আগাইয়া গিয়াছেন ] £= 
পাণিগ্রহণিক! মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ । 
ভর্ত্ত গে'ত্রেণ নারীণাং দেয়ং পিপ্ডোদকং ততঃ ॥ 
_শ্রাদ্ধবিবেক ধৃত 
অর্থাৎ-_পাণিএহণের সময় উচ্চারিত “গৃভবেমিতে সৌভগত্বায় ইত্যাদি” মস্ত্রের ফলেই 
নারীর পিতৃগোঁত্রের নাশ এবং পতিগোত্র লাভ হয়। 
সামবেদীয় গৃহকার কাত্যায়ণের নিয্ললিখিত বচনে 
“সংস্থিতায়ান্ত ভাৰ্য্যায়াং সপিপ্তীকরণাস্তকম্‌ । 
পৈতৃকং ভজ্তে গোত্ৰ মূধ্বন্ধ পতি পৈতৃকম্‌ ॥” , 


' খে উপদিষ্ট হইনাছে--“বিবাহিত দ্ৰীর মৃত্যু চ্‌ইটো তাহার সপিণ্ডীকরণ 


(২) শূলপাণি =ইনি বাঙ্গালী । শূলপাণি, স্লার্ভ্ভ রঘুনন্দনের পূর্বে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি ‘বিবেক’ নাম দিয়! নান! স্মৃতি নিবদ্ধ সংকলন করিয়াছিলেন। ফগায় 
মৃপেন্পনারাগণ ভুপ বাহাদুরের সময় হইতে কোচবিহারে কোন কোন বিষয়ে শূল - 
পাঁণির ‘বিবেক’ চলিতেছে। ইহার পূর্বের সেখানে স্মতিসাগর, Sd গঙ্গাজল এবং 

ভাস্কর চলিত__এবং এখনও এই সকল চলিতেছে । 


২৬১) আমর! শুত্রের বিবাহ সংস্কারের 


গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি ২৯৫ 


lH পর্য্যন্ত সমুদয় কাষ্য তাহার পিতার গোত্রের উল্লেখ করিয়াই করিতে 


হইবে, তাহার পর হইতে তাহার [পত্নীর ] পিওদানাদি কাধ্য 
পতির পিতৃগোত্রের উল্লেখ করিবে।” স্মার্ভ রঘুনন্দন কাত্যায়ণের এই 
আদেশ “শিষ্টাচার বিরুদ্ধ” বলিয়| গ্রহণ করেন নাই । পরস্ত তিনি ভট্ট- 
নারায়ণের (৩) মতান্ণবায়ী হইয়া বলিতেছেন--সপ্চপদী গমনের পরই 
বধূ, পতির গোত্রের উল্লেখ করিয়াই__অথাৎ, “কাশ্যপগোত্রাহং ভবন্তং 
অভিবাদায়” [ কাশ্যপ গোত্ৰীয় স্বামীর অভিবাদন করিবে !, কিন্তু ভট্ট 
ভবদেব বলিয়াছেন-_-“পিতার গোত্র উল্লেখ করিয়াই তখন [ সপ্তপদী 
গমনের পর কিন্তু চতুখা হোম এবং উপসংবেশনের পূব্বে ] স্বামীকে 
অভিবাদন করিবে।” স্মারত্ত যদিও ভট্টদেবের প্রায় ৫০০ শত বত্সর্ 
প্রগানী, তথাচ তিনি “সর্লাভবদেবভট্টাভ্যামুক্তং হেয়ম্‌” বলিয়! অগ্রাহৃ 
করিয়াছেন। স্মার্ত্ত ভট্রাচাধ্য, কাত্যায়ণ গৃহের উক্ত শ্লোক এবং ভব্দেব 
ভট্টের উপদেশ অগ্রাহ্য করিলেও আমারা অগ্রাহ করিতে পারি না। 
আমর! উক্ত বিবদমান অথব! শাস্ত্র বাক্যগুলির এক বাক্যত 
( conciliation ) এবং সমাধানের চেষ্টা করিতে চাই । ভব্দেবের 
পূর্ব্বে বয়ঃস্থ। বালারই বিবাহ হইত এবং চতুথী ক্শ্মের সমাপ্তির পর 
কন্যার গোত্রান্তর ঘটত । ভবদেব সেই সংস্কারের বশবতত্তা হইয়। 
যে উক্ত ব্যবস্থা দিয়। ছিলেন, স্মার্্ত ভটাচার্য্য তাহার প্রকৃত রহৃস্তা 
বুঝিতে না পারিয়। এইন্সূপ লিখিয়াছেন । 
₹ (৩) ভট্টনারাগ্ণণ শিশুষ্চাঠ্য বাঙ্রালার ইতিহানেও কনৌজ হইতে যে পীচজন 
ব্ৰাহ্মণ [ পীচজ্ৰন কায়স্থ-ভৃত্য, সহচর অথব| রক্ষী যাহাই হউক সঙ্গে লইয়া ] আদিশূরের 
যন্ডেে আঁনীত হইগ্নাছিলেন বলিয়। যে উপকথ। লিখিত আছে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের 
কুলশাস্পরের মতে সামবেদীয় যাস্তিলা গোত্র ভট্টনারায়ণ তহাদের মধ্যে একজন ছিলেন । 
স্বয়ং স্মার্ভ ভট্টাচার্য্য স্বকীয় “উদ্বাহ্‌ তত্ত্বে” ভট্টনারাঁয়ণের উল্লেখ করিয়াছেন ( বঙ্গবাসীর 
দ্বিতীয় সংস্করণ, ১১৪ পৃষ্ঠা) । সম্ভবতঃ ইহার সংকলিত কোন পদ্ধতিগ্রহ্থ ছিল,_ 
কিন্তু এখন তাহ । সপ্রাপ্য হইয়াছে । 


ots যহুর্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি 


যদি চতুথাকর্শ্মে_[ এবং স্বামী-সহবানের ]--পর বিবাঢ়িতা' 
নারী মাত্রেরই পিতৃগোত্ৰচ্যুতি এবং পতিগোত্র প্রাপ্তি ঘটে, তৰে 
পূর্ববোদ্ধত কাত্যায়ণের “সংস্থিতায়ান্ত ভার্য্যায়াং ইত্যাদি” শ্লোকের 
[ অর্থাৎ বিবাহিতা স্ৰী মরিলে, তাহার সপিণীকরণ পর্য্যন্ত সমুদয় কাৰ্য 
পিতৃগোত্রেই করিবে] কি গতি হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর গরুর 
পুরাণ [ উত্তর খণ্ড ২১৷২২ শ্লোক ] দিয়াছেন :ঃ_ 


ত্ৰাহ্ম্যাদিযু বিবাহেষু যা বধূরিহ সংস্কৃত! 

ভর্তৃগোত্রেশ কর্ত্তব্যা তস্তাঃ পিপ্ডোদকক্রিয়া ॥ ২১ 

আস্গরাদি বিবাহেযু যা| বাঢ়া কন্যকা ভবেৎ। 

তন্তাস্ত পিতৃগোত্ৰেণ কুর্য্যাৎ পিপণ্ডোদকক্রিয়াম্‌ ॥ ২২ 
অর্থাৎঁ“যে সকল নারীর ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য এবং প্রাজাপত্য লক্ষণাস্বিত এই চারি 
প্রকার বিবাহের মধ্যে কোনও একটা মতে বিবাহ হইয়াছে, তাহারই সপিণ্ডীকরণ, 
পতিগোঁত্রের উল্লেখ করিয়া হইতে পারে; কিন্তু যাহার বিবাহ আস্নর, গান্ধন্ব, 
সাক্ষন এবং পৈশাচ এই চারি প্রকারের মধ্যে কোন এক প্রকারে হইয়াছে, তাহার 
নপগিণ্ডীকরণ, পিতৃগোত্রেই করিতে হইবে।” 
এইরূপ উপদেশ থাকাতে মনে হয্ন--কাত্যায়ন শেষোত্ধর্প বিবাহিতা 
নারীরই সপিগডকরণ “পিতৃগোত্রের উল্লেখ করিয়া সম্পাদন করিতে 
আজ্ঞ| দিয়াছেন! 

অভ্াত রজক্কা বালিকার বিবাহ আমাদের বঙ্গীগ্ন হিন্দুসমাজে 

চলিত: হওমার জণ্যই পুনর্ক্বাহ ব| দ্বিতীয় "সংস্কার নামক প্রথার 
বে উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই । পুনবিবাহের সময়েই 
স্রাব্রী-দহবাপের ফলে বিবাহিতা বালিকার পিতৃ- গোত্রচ্যুতি এবং 
পতিগোত্ৰলাভ ঘটে। এই প্রদদে উল্লেখযোগ্য-_ভবদেব ভট্ট এবং কোন 
কোনও পদ্ধতিকার মন্কুমংহিতার নাম করিয়া যে দুইটা শ্লোকের 
অধ্যাহার করিয়াছেন তাহ! বিশেষ প্রণি- ধাণের খোগ্য, যথ৷ := 


গোম্বালপাড়! অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি ২৯% 


D বিবাহে চৈব নিবৃত্তে চতুৰ্থে দৃহনি রাত্রিষূ ৷ 
একত্বং লস! গত! ভ্ত্বঃ পিপ্ডে গোত্রে চ স্থতকে [| 
চতুর্থী হোমমন্ত্রেণ ত্বভ মাংস হৃদয়ৈজ্নৈঃ। 
ভত্র{ সংযূজ্যতে পত্নী তদ্‌ গোত্ৰা তেন ম! ভবেৎ॥ 


অর্থাৎ_বিবাহ-কাৰ্য্য সম্পন্ন হইবার পর চতুর্থ দিন. গত হইলে, রাত্রিকালে বিবাহিতা 


কন্ত৷ স্বামীর পিণও, গোত্র এবং অশোচে একত্র প্রাপ্ত হ্য়; অর্থাৎ-স্থী স্বামীর সগিণগুত! 
সগোত্ৰতা, নিদ্দিষ্ট অশোঁচকাল লাভ করে। যেহেতু চতুর্থকস্সের অঙ্স্বরূপ চতুর্থী হোমের 
সন্ত্রের প্রভাবশৃতঃ [ পারক্ষর গৃহস্ুত্রের উল্লিখিত “প্রণেন্রে প্রাণান্ৎসংদধামি” সমস্তরের 
প্রভাবে] পতির ত্বক, মাংস, হৃদয় এবং ইল্সিয়গণের সহিত পত্নীর ডুঙ মাংসাদি সংযুক্ত 
হইয়| যায় ; সেই হেতু পত্নী, পতির গোত্র পাঁইয়! থাকেন। 
এইজন্য প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ স্বৃতি বলিয়াছেন £-- 
"পাণিগ্রহে মৃতে বাল! ক্েবলং মন্ত্রসংস্কৃত|। 
অন্তন্মৈ বিধিবদ্‌ দেয়৷ যথা কন্যা তথা হি সা॥ 
সপ্তদশ অধ্যায় 
অথ ২__যদ্দি কেবল মন্ত্রপাঠ করিয়া [ পাণিগ্রহণ, সপ্তপদীগমন ইত্যাদির দ্বারা ] 
কোঁনও বালিকার বিবাহ হইয়! থাকে (কিন্তু স্বামি-সহবাস না| হয়) এবং সেরূপ 
বিবাহিত! বালিকার বর মরিয়। যায়, তাহ! হইলে কন্তার অভিভাবক অন্ত যে 
কোন বরকে সেই কন্যাকে শান্রসঙ্গত বিধানমত দান করিতে পারেন, কেনন! 
‘কন্যা"ও যেমন, সেও তেমন ।” [ অর্থাৎঁ_তাহার পূর্ব্বে বিবাহ হয় নাই ]। 
কেবল বশিষ্ট, নারদ (১২শ অধ্যায়), পরাশর (৪ অধ্যায়) নহেন,. 
অক্ষতযঘোনি বাল৷! বিধবার পুনব্রিবাহ যে সক্কল আর্য খ'খি অঙ্রমোদন 
করিয়াছেন, এই পুস্তকের ১১২ পৃষ্ঠায় তাহাদের নামোলেখথ .করা। 
হইয়াছে । তাহাদেরই মতানুরত্তা হইয়াই বিদ্যাসাগর প্রবত্তিত 
(হিন্দু বিধব! বিবাহ ব্যবস্থার আইন” হইয়াছিল এবং এ ব্যবস্থার 
উপর নির্ভর করিয়াই' বড়োদ! রাজ্যে নে দিন “হিন্দু বিবাহ 
বন্ধন্চ্ছেদ আইন” পাশ হইয়| গিয়াছে । সেই বিখ্যাত ব্যবস্থাটী এই : 


৮ যদুর্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি 


নষ্টে মৃতে প্রত্রজজিতে ক্লীবে চ পতিতে পত্োৌ । 
পঞ্চস্বাপৎক্থ নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে ॥ 
_পরাশর স্মৃতি, গরুড় পুরাণ পূর্বধণড 
যাহাহ্‌উক, যে কন্যা, পিতার পুত্রিকা’ [অপুত্ৰক ব্যক্তি নিজ কন্তাকে 
পুত্ৰস্থানীয় করিলে তাহাকে পুত্রিকা বলে এবং 'পুত্রিকা-পুত্র’ মাতামহের 
পুত্রস্থানীয হইয়া থাক], তাহার পুত্রজ্জন্মের পর তবে সে পতি-গোত্র 
প্রাপ্ত হয়_তাহার আগে হয় ন! ৷ গরুড় পুরাণের উত্তর খণ্ডে ছাহার 
প্রমাণ, যথ! := 
পুত্ৰিকা পতিগোত্ৰা স্তাদধস্তাৎ পুত্ৰজন্মনঃ । 
পুত্রোৎ্পত্তেঃ পুরস্তাৎ সা পিতৃগোত্রং ত্রজেৎপুনঃ ॥৩৯ 
-__যড়বিংশ অধ্যায় 
সুতরাং সহবাস হইলে যদি এক গোত্ৰ হয়, তথাপি বিবাহিত! 
বালিকার গোত্রান্তর প্রাপ্ডির প্রশ্ন জটিল [সরল বা সহজ নহে] ব্যাপার 
কেন? তাহার উত্তর হইতেছে ঃ 


১। বর্তমান দেশাচারের মতে সম্প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই কন্তার 
গোত্রান্তর প্রাণি ধরিয়া লওয়া হয় এবং কন্তাপক্ষের পুরোহিত মহাশয় 
বরপক্ষের নিকট হইতে গোত্রান্তরের ‘দক্ষিণ!’ আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি 
করেন। ব্রান্মণ ব্যতীত আর সকল জ্রাতির পক্ষে সম্প্রদানেই বিবাহ 
চুকিয়| যায়; স্তরাং যদি তাহাদের গোত্র কিছু থাকে, তাহা হইলে 
ও সম্প্রদানের সঙন্দে সঙ্গেই কন্যার পিতৃগোত্র ত্যাগ এবং পতিগোত্র 
প্রাপ্তি ঘটে । 

২ স্মা্ভ রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্বের মতে [ যথ৷ লখঘুহারীত-_পৃঃ 
১১২ বঙ্রবাসী সংস্করণ] সধ্রপদা গমনের শেষেই উক্ত পরিবর্তন ঘটে। 
ভট্টনারায়ণের মতও তাহাই [ বঙ্গবাসী সংস্করণ পৃঃ ১৪৪, ]। 


৩। স্মার্্ত রঘুনন্দনের উদ্বাহ তত্বে উদ্ধ ত শূলপাণি ধৃত [ শ্রান্ধ- 


“ 
THEE 


E-- গোয়ালপাড়! অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি ২৯৯ 


{বিবেক ধৃত ] বৃহস্পত্তির মতে পাণিগ্রহণ মন্ত্রের প্রভাবেই ও ব্যাপার 
বটে [বঙ্গবাসী সং ১১৩ পৃঃ,] 

৪। স্মার্্ত রঘুনন্দনের কখিত এবং তাহার টীকাকার বাচম্পতির 
উদ্ধত কাত্যায়ন বচনের মতে সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত বিবাহিত! নারীর 
গোত্রান্তর প্রাপ্তি ঘটে না_পরে ঘটে [উদ্ধাহতত্ব, ১১৩ পৃঃ, বঙ্গবাসী] 

৫। ভবদেব ভট্ট এবং গোভিল গৃহস্থত্রের সরল! * নামী টাক! 
কারের মতে-ঁ-সপ্তপদা গমনের পর উহ্‌! হয় না, তখনও বিবাহিতা 
নারার পিতৃগোত্রই থাকে ; পিতৃ গোত্রের উচ্চারণ করিয়াই তাহাকে 
পতির অভিবাদন করিতে হয় [পৃঃ ১১৪, বঙ্গবাসী] । 


গণের মতে চতুর্থ কশ্মের ( সহবাসের ) পর গোত্রান্তর হয় [বিবাহে 
চৈব নিবৃত্ে চতুৰ্থেংহ নি রাত্রিযু? ইত্যাদি শ্লোক] । 


পৃঃ ১১৪ ] করিয়াছেন। স্মাত্তের টাকাকার শ*কাশীরাম বাচল্পতি লিখিয়াছেন_ 


টীকাকার [খাঁহার নাম স্বয়ং স্মার্ত এবং কাশীরাম জানিতেন ন] । তাহার টাকাটি 
সহল্র পাচ্য হইয়াছে ভাবিয়! স্মার্ত সরল! নাম রাথিয়াছিলেন। . যেমন বিজ্ঞানেশ্বর, 
যান্দবন্্য সংহিতার টাক! লিখিয়া তাঁহার নাম মিতাক্ষরা এবং মল্লিনাথ কালিদাস 
কাব্যত্রয়ের টাকার নাম “সন্তিবনী” রাখিয়াছিলেন। অন্তরূপ রসাল নামের নমুনা, 
যথ। $_“মনোরমাকুচমদিন” । * “মনোরম!” নামক ব্যাকরণের এক রসিক টাকাকার 
স্বপ্রণীত টীকার এরূপ স্ুল্সর নাম রাখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লজ্জাবোধ করেন 
নাই । আবার “মনোরমা'র গ্রন্থকারও কম যান ন1! তিনি এই পুস্তকের দুই অংশের 
নাম করিয়াছেন “বালমনোরএা* এবং “পৌঢ়ামনোরম!” [ বাল|+- মনোরম! ; পৌঢ়া+- 
মনোরম! ; সমাস এইরূপ হয়]! 


৬। ভবদেব ভট্ট এবং আরও কতকগুলি ভাবাকার নিবন্ধকার- 


* [সরল স্লাত্ত রঘুনন্দন ডাহার উদ্বাহ তত্বে ইহার উল্লেখ [বঙ্গবানী সংস্করণ, 


“গোভিলীয় টাক! বিশেষঃ ৷” ইহার অর্থঁ“গোভিল ঝধি প্রণীত গৃহৃসুত্রের কোন" 


সপ্যবিংশ অধ্যায় 


গোয়ালপাড়! অঞ্চলে চরুহোম পর্য্যন্ত যাবতীয় বৈদিক ক্রিয়া ও. 
বজ্ঞাদি শেষ হইলে বিবাহ মণ্ডপ হইতে বর-কন্যাকে অন্দর মৃহ্‌লে 
"গৃহ মধ্যে আনিয়া একত্ৰে উপবেশন 
করাই! প্রণম্যা সধব! নারীগণ বরণডাল! 
‘হইতে আতপ চাউল লইয়। উভয়ের মস্তকে দুই হস্তে প্রক্ষেপ এবং 
আম্রপল্পব দ্বার! স্থাপিত মাঙ্গলিক ঘটের জল শসেচন করেন। তত্পরে 
কখন কখন ব্যাপার এরূপ দাড়ায় যে, অন্য সধবারা আনন্দাতিশয্যে 
অবশিষ্ট চাউল দুই অগ্নলিতে পূর্ণ করিয়! ঘরের চালে পর্যন্ত ছড়াইয়! 
দেন। এ সময় ধূপ দীপ দ্বারা বর ও বধূকে নিরঞ্জন করা হয়। 
অতঃপর. উক্ত প্রণম্যাগণ উভয়কে আশার্ব্বাদ করিয়| (প্রত্যেককে! 
টাক], আধুলি, সিকি, কাপড় এবং অলঙ্কারাদি আশীর্ববাদী স্বর্নপ 
প্রদান করেন। ইহাকে “ধূপ চাউল দিয়া” বলে। তৎকালে সধ্বারা 
মাঙ্গলিক গীত গাহেন ও ডউলুধ্বনি করেন। ধূপ চাউল’ নামক 
কেবল মাত্র বিবাহে অন্নষ্ঠিত হয় না, অন্নপ্রাশন ও অন্তান্ত 

কা্খ্যেও হইয়া থাকে। এই কা্ষ্যের 

আংটা শেল! অব্যবহিত পরে এ স্থানে 'দুনী' (চাউল 

পূৰ্ণ a) মধ্যে বর একটী আংটী লুকাইয়া রাখেন এবং কন্যাকে তাহা 

খুজিয়া বাহির করিতে হয়। তিন বার এইরূপ কাৰ্য্য কর! হয়। 

ইহাকে আংটী খেলা! বলে। প্রথম বার চাউলের ভিতর হাত দিয়াই 
কন্তাকে আং্টীটি বাহির করিতে হয়; নতুবা তাহার হার হয়। 


মঙ্লাচরণটা 


যজুর্কেদীয় বিবাহ-পন্ধতি ৩০১ 


| এই : খেলায় যিনি হারিবেন, দাম্পত্য জীবনে তিনি গৃহের কোন 


লুক্কায়িত দ্রব্য কিংব! হাঁরাণো! জিনিস খু'জিয়! বাঁহির করিতে পারিবেন 
ন!! ইহ গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত নারীজন প্রবাদ। 
‘ধূপ চাউল’ ও ‘আাংটখেলা’ বিবাহ-সংস্কার সম্পন্ন হওয়ার পর 'স্ত্র 
আঁচাররূপে অনুষ্ঠীত হয়। এতন্যতীত ক্ষীর-পরমান্ন বদল কর! এবং 
পাশা খেলা প্রভৃতি আরও কয়েকটা খু'টীনাটী 
ব্যালার আছে । পরে যথাসময়ে বর আহার করেন। 
এই প্রলঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, গোয়ালপাড়! অঞ্চলে বর বিবাহের 
দিন রাত্রে কন্তার পিত্রালয়ে অন্ন কিংবা আর কোনও খাদ্যদ্রব্য ভোজন 
করেন ন!। বরের বাটী হইতে চাউল, দাইল, প্রভৃতি খাদ্বদ্রব্য তথায় 
লইয়া যাওয়া হয় এবং বরপক্ষের কোন ব্যক্তি রন্ধন করিয়া তাহাকে' 
ভোজন করাইয়! থাকেন । বিবাহের পর দিন বর, শ্বশুর গৃহের অন্ন গ্রহণ 
পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কঁরিয়! থাকেন । পূর্বববপ্পের ভদ্রসমাজেও ঠিক এইরূপ 
ভদ্রসমাজে বর ও আচার প্রচলিত আছে । আমাদের দেশে [পশ্চিম 
SEE a বঙ্পে] বিবাহের পর, রাত্রিতেই বর নিমন্ত্ৰিত বরযাত্র 
এবং কন্তাযাঁত্র ভদ্রলোকগণের সহিত এক পংক্তিতে বগিয়| ফলাহাঁর 
[অর্থাৎ_লুচি তরকরী, মিষ্টার ইত্যাদি] করেন। এমন কি, যদি দৈবাৎ 
বর অস্তঃপুরে আঁটটকা পড়িয়া যান, তাহ! হইলেও তাহাকে খু জিয়! ধরিয়! 
আনিয়! পংক্তি ভোজনে বসাইয়া-দেওয়া হয়। পূর্বববঙ্গে বরের কোনও 
আত্মীয় বরের নৈশ ভোঁজনের [জলযোগের] দ্রব্য গুছাইয়া আনেন; 
বরকে তাঁহাই গলাধ্ঃকরণ করিতে হয়। বিবাহের রাত্রিতে বরযাত্র খাঁও- 
য়ানরও ঝঞাট নাইসে, রাতি ‘বিয়ে বাড়ীতে সব চুপচাপ’ পরের 
দিন ‘বরভোজন? করান হয় এবং বরযাত্রীদিগের বাম! ব! Camp 
গিয়| তাঁহাদিগের প্রত্যেককে গলবন্পে, যোড়হাতে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। 
পূর্কববলের ভদ্রসমাজে কোনও কোনও বিবাহে ব্রযাত্রীদিশগর সপ্যাহকাল 
২০ 


বুত্ন ভোজ্গল 


[ 


৩৪২ গোয়ালপাড়| অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি 


ব্যাপী C216 বশিয়| যায় এবং বেচারা কন্তাকর্ভাকে তীহাঁদের রদ 


যোগাইতে হয়। চাউল, দাইল, তরকারী, মাছ; ঘ্বত, দধি, ক্ষির, মিষ্টি 


হইলেই চলিবে না,_বড় বড় খাদী চাই-ই চাই । কোন কোন সমাজে 


মন্য এবং সুরাও সর্ববরাহ করিতে হয়। বৈদিক লময়ে গৃহাগত অতিধিকে 
বৃষ বা গাভী [অভাবে বড় বোকা পাঠা] খাওয়াইতে হইত। পূৰ্ববঙ্নে 
এখনও ‘হাল’ [মহ!+ অজ্জ=বড় ছাগ, আজকাল পাঠা নয়_খানী] খুব 
সজোরে চলিতেছে। ‘খাশী’ না পাইলে বরযাত্রীর! সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। 
[নন্তব্য= পশ্চিমবঙ্গের রলপুত (রাজপুত), সদ্গোপ, কেবর্ত্ত, আগুরি, সোনার বেশে, 
দুলে-বাগ্দী, বাউরি, কাওর|, ধোপ| এবং পূর্ববপ্নের প্রত্যেক ভত্র।ভদ্র জাতির বেবাহক 
‘অনুষ্ঠানের খুটিনাটি সংগ্রহ করিয়! নাভ্াইয়! গুস্থাইয়। লিখিতে পারিলে খুব মজার এবং 
শিক্ষাপ্রদ পুস্তক হয় ]। 
বাসর্ঘর-_বর-কন্তা আহার করিলে মহিলার! উভয়কে বাসরঘরে 
লইয়া যান । গোর্ালপাড়! অঞ্চলে কন্যার অধিবানের ঘরেই বাগরঘর 
হইয়। থাকে। গোয়ালপাড়াবাসী কোন হিন্দুর বাদরঘরে পশ্চিমবঙ্গের 
মত অত্যধিক গান, ঠাট! এবং তামানা ইত্যাদির উপদ্রব নাই। কোন 
কোন বিবাহে সংস্কারের কাৰ্য্যই রাত্রি প্রান ভোর হইয়া যায়। এরূপ 
স্থলে ব্র-কন্যার বাসরঘরে অধিকক্ষণ অবস্থান কর! ঘটিয়। উঠে না। 
কোচৱিহার অঞ্চলের ক্ষেশ ব' খেন এরং রাজবংশী জাতির বর নিজ্র 
নিজ বাটীতে কন্যাকে অনিয়া বিবাহ,ফ্লিয়। থাকেন । এরূপ প্রথার কারণ 
এইরূপ বোধ হয়-_প্রাচীনকালে la (১) অন্যান্য পৰ্মতীয্ন 
জাতির মত অশিক্ষিত, অন্ধমভ্য এবং দুর্দান্ত শবস্রলীবী ছিলেন এবং 
তাহার! তাহাদের সনাতন প্রথার মতন্ুবত্তী হইয়া প্রায় ভিন্ন ভিন্ন অথচ 


(১) “অধিকারী” উপাধিধারী রাঙ্গবংশীর! রাজবংশীদিগের এক প্রকার পৌরোহিত্য 
এবং গুৰুগিরি করেন। হহার। চৈতন্যপন্থা গোস্বামিগণের ও শ্রশঙ্কর দেবের শিলপানু- 
শিক্মবর্গোর এবং কৃপায় শান্তপ্রধান দেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম পাইয়। “অধিকারী’’ হইয়াছেন। 
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| লমাবন্থ, দলে মেরে চুরি করিয়া [ছল, বল বা! কৌশলপূর্ববক হরণ করিয়৷] 

f <নজের দলের এলাকায় আনিন্ন। বিবাহ করিতেন | মেই অভ্যাম (চ78d।- 

| {;০n ) ব! সংস্কারের জন্যই এখনও [ অর্থাৎ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ] তাহাদের 
| সমাজে সেই পূরাতন প্রথ| চলিতেছে। এইরূপ বিবাহের প্রথা সৰ্ক্বদেশে 
এবং সর্কযুগে প্রায় যাবতীয় অগভ্য এবং অন্ধমভ্য [সুতরাং যুদ্ধনীবী) 
₹ ত্ৰাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন যুগে ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যেও যে রাক্ষস 
বিবাহের সমাদর এবং প্রচলন ছিল, তাঁহাও মূলতঃ এইরূপ ছিল। যাহ! 


₹ হুউক, বিবাহের পর রাজবংশী জাতির বর-কন্যা ‘যোগিনী নিরূপণ’ 


₹ অনুযায়ী একটী ঘরে প্রবেশ করেন এবং তাহাদের সহিত অন্যান্য স্ত্রী- 
_ লোকেরাও সেই ঘরে যান। বর-কন্য! এখানে সাতটী কড়ি লইয়। খেলে 
| এবং এই খেলার পর একই শয্যায় শয়ন করেন। বাম্রঘরে যার! 


ব্রাত্ৰ প্রদাপ জ্ঞালাইয়! রাখা হয়। রাজবংশীরা এই প্রদাপকে গোঁহাগ বাতি 
বলেন। স্বামী কর্তৃক দ্রীকে প্রথম সোহাগ কর! (০27ess1ng) উপলক্ষে 
‘বাতি’ জ্বালাইয়! রাখ! হয় বলিয়। এই নামকরণ হইয়াছে। 

বালি বিবাহ-_গোয়ালপাড়| জেলার শালকোচা প্রভৃতি স্থানের 
ব্ৰাহ্মণ ও কাঁয়স্থগণ বিবাহের পর দিন দ্বিপ্রহরে ইহ! সম্পন্ন করিয়! থাকেন 
সেখানে বাসি বিবাঁহকে কেশ প্রতিষ্ঠা বা টিকি ধর! বলে ৷ এতদুপলক্ষে 
কন্যার পিত্রালয়ে আঙ্গিনায় প্রোথিত কদলি বৃক্ষতলে সধব! মহিলারা, 
বর-কন্যাকে ব্সাইরা| তাহাদের গাত্রে নান! প্রকার অঙ্গরাগ মাঁখাহয়। 
নানাবিধ আমোদ-আহ্লাদ, গীত এবং উলুধ্বনির সহিত কলসজল দ্বার! 
স্নান করাইয়| দেন এবং তাহার পর ব্র-কন্যাকে পুনরায় বিবাহবেশে 
সুসজ্জিত ও কন্যার দ্বার! বরকে সপ্তপ্রদক্ষিণ করাইয়! দীড় করান। 
এই সময়ে কন্যাদাতা ৰর-কন্যার কেশাগ্র একত্র ধরিয়! নানাব্ধি পবিত্র 
দ্রব্য দ্বার! ধৌত এবং ধানের শীষ, সুতার পাজি, তিল, তুলমী, হলুদ ও 
কুশ শহ উভয়ের কেশাগ্র স্পর্শ করিয়া [ইহাকে টিকি ধরা! বলে] মন্ত 


৩০৪ গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি 


et 


যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধাত 


পাঠপূর্ব্কক কিছু দক্ষিণা (সাধ্যমত মোহর, টাকা, পিকি ইত্যাদি) বরের নেহ কথ! নলবাড়ীতে মোঁলাধ্লাগ্তযুত প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীকে কথা!- 


হন্ডে দেন। বর সেইগুলি আবার বধূকে দেন। তথায় হুর্য্যার্থ্য দান 
করাও হয় ও কন্যযদাতা বরের কপালে চন্দনাদি নান! দ্রব্যের ফে'টা 
দেন। ইহাই হইল বাসি বিবাহ । কোন কোন পরিবারে বাগি বিবাহ 
কুলপ্রথা-অনুসারে বিবাহ রাত্রিতেই করিতে হয়, পরদিন কেবল স্রান 
মাত্ৰ বাকী থাকে। 

গোঁয়ালপাড়। অঞ্চলে “বাসি বিবাহের’ পর বর-কন্তা জলযমোগ 
করেন। এই দিন দিবাভাগে কন্তাপক্ষের ৱাটীতে আহারাদির খুর 
আয়োজন হয়। রাত্রিতে কন্তা-জামাতাকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবার 
পর তাহাদিগকে বাটীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্ুভ-বিদায় দেওয়া 


ভোজ অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে । 


শিবসাগর অঞ্চলে পৰ্ব্বতীয়া গোসাকঞীদিগের (২) শিষ্যদিগের মধ্যে 


বাসি বিবাহটী সম্পূর্ণ স্ুরুচিসম্মত আচার। কামরপ জিলার বড়ণেট! 


মহকুমার স্থান বিশেষে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুরা গোয়ালপাড়ার হিন্দুদিগের 


অনুকরণে “বাহি বিয়!’ হইয়া থাকে।- বাসি বিবাহ বাঙ্গালীদিগের প্রথ! 
বলিয়া গৌহাটী অঞ্চলের অসমীয়! কায়স্ডরা ইহার অনুষ্ঠানের যে কিরূপ 
বিরোধী, নিয্নলিখিত একটী দৃষ্টান্ত হইতে তাহার উপলব্ধি হয়। লেখক 
নিচে বড়পেটা! মহকুমার সরভোগ গ্রামে রায় ৱাহাদুর শ্রীয়ুত রজনীকান্ত 
চৌধুরীর বাটীতে তাহার ভ্রাতুপ্পুত্রের “বাসি বিনাহ’ দেখিয়াছিলেন এবং 


(২) পৰ্বতীয়া গোসাঞা=নদীয়ার মালিপোতার 'নকট সিমুলীয়| গ্রামের রাঢী- 
শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্ন্য স্তায়বাগীশের নিকট আহোমরাজ্গ রুদ্রসিংহ তাণ্তিক- 
মতে গোঁহাটাতে দীক্ষা গ্রহণ করেন! ইনি ও ইহার বংশধরগণ কামাখ্যা পাহাড়ে 
বসবাম করায় পল্রতীয়া গোসাঞী নামে অভিহ্তি হন । 


পনঙ্গে বলিয়াছিলেন। উক্ত রায় বাহাদুর বাঙ্গালীর প্রথা গ্রহণ করিয়াছেন 
শুনিয়া মৌজাদার মহাশয় অত্যন্ত অসন্তোষের সহিত তৎক্ষণাৎ বলি- 
লেন--“তাহাকে সমাজচ্যুত কর! হইবে ।” ইহার কিছুদিন পরে লেখক 
হিবন্তহুত্রে [নলবাড়ী ও গৌহাটী হইতে] জানিতে পারিয়াছিলেন ঘে, 


| 2 বামি বিবাহের ব্যাপার লইয়! উভয়ের মধ্যে সামাজিক মনোমালিন্য 
| পৰ্যন্ত বঘটিয়াছিল।। অতঃপর গোহাটা হইতে অসমীয়! কায়স্থকুলগৌরব 


শরযুত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশত্ন এ বিষয়ের প্রশ্নোত্তরে [৪1৫ খানি পত্র 


|| ব্যবহারের পর] লেখককে এইরূপ লিখিয়াছিলেন-_“বঙ্গদেশে যে দিন 
যে সময় বাঁলি বিবাহ হয়, গৌহাটী অঞ্চলে বরের বাঁটীতে সেইদিন সে 


_হয়। তাহারা শুভক্ষণে শোভাযাত্রা করিয়া বরের বাটীতে পহুছিলে | নদ অনুষ্ঠিত ক্রিয়াটী ‘বাপি বিয়া! নহে জানিবেন। আমাদের মাজে 


তথায় অত্যন্ত আমোদ-প্রমোদ, স্রী-আঁচার, যোৌঁতক প্রদান এরঃং উৎসব- J 
| ভাটী অঞ্চলের বাহি বির! উপলক্ষে যে লকল বৈদিক কাৰ্য্য অন্তুষ্ঠিত হয়, 


[কাযস্থ সমাজে] ‘বাহি বিয়া’ হয় না। হহ| আমাদের প্রাচীন প্রথা নহে। 


আমাদের সমাজে বৈবাহিক কার্য্যের শেষভাপে সেই গুলির কতক হইয়। 
খাকে বটে, কিন্ত বিবাহের পরদিন কিছুই হয় না। কেবল বরংকন্ত! 
বরগৃহে আনিয়! উপস্থিত হইলে বরের মাত! [তদাঁভাঁরে কোন মাতৃ- 
* ক্থানীয়!] তাহাদিগকে বরণ করিয়। লইবার পর কতকগুলি স্রী-আচার 
₹ সম্পন্ন করেন। গোৌহাটি অঞ্চলের বাহিরে বড়পেট! অঞ্চলের কামরলীয় 
* কায়স্থদিগের মধ্যে যদি কেহ “বাহি বিয়া’র অনুষ্ঠান করিয়! থাকেন, তবে 
} তাহ! বাদ্গালার প্রভাব প্রাপ্ত গোয়ালপাড়ার অন্ুকরণেই জানিবেন ।” 

[ খগ বেদের প্রসিদ্ধ স্র্য্যাসাবিত্রী সুক্তটি হহঁতে মেকালের বিবাহের 


খাটি [practical] খবর পাওয়! যায় ]। 


কালরা ত্রি = গোয়ালপাড়| অঞ্চলের হিন্বুরা ব্দদেশের প্রথ! অম্ছ- 
বারী ইহ| পালন কঁরেন না। প্রীহট্টিয় হিন্নু:সমাজে এবং কোঁচবিহারে 


যজুর্ক্দীয় বিবাহ-পন্ধতি 


হেন স্ত্রী দুর্ভাগা হৈল রাজার বিষাঁদ,। 
কালরাত্রি দোষে হৈল এতেক প্রমাদ ॥* 
_আদিকাও, ৩১ পৃষ্ঠ। [বঙ্গবানী ১৩৩২ নালেৱ সংস্করণ] 
“বাশি বিয়ার পরদিন কাঁলরাত্রিতে নব্দম্পতী পরন্পর মিলিত হইলে 
বধু দুর্ভাগ! হয়” বাঙ্গালার এই জনপ্রবাদ যে অতি পুরাতন, তাহা 
কবৃত্তিবাসের উপরি লিখিত বর্ণন! হইতে বিলক্ষণ উপলব্ধ হইতেছে । 


৩০৬ গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি 


রাজবংশী জাতির মধ্যে কাল রাত্রির প্রঞ্চা প্রতিপালিত হইয়| পাকে । | 
বেহার প্রদেশে ইহাকে মর্য্যাদ বলে ৷ বাঙ্গাল! রামায়ণের সুপ্রসিন্ | 
এবং সর্ক্বজনপ্রিয় কবি কত্বিবাস পণ্ডিত নবদ্বীপের “ফুলিয়া’ সমাজের 
রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ এবং ভরদ্বাজ গোত্রের ফুলের মুখুটি’ বা মুখোপধ্যায 
ছিলেন এবং তিনি আজ হইতে [১৩০5৭বঙ্কান্দ] প্রায় সাড়ে পাঁচশত 
বৎসর পূর্কে বিদ্যযান ছিলেন। কবি ক্ৃত্তিবাস, রাজ! দশরথের সহিত 
তাহার তৃতীয় মহিষী সিংহলের রাজকন্যা! সুমিত্ৰা দেবীর বিবাহের বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলিতেছেন? 

নানা বাপ্যে দশরথ চলে কুতুহলে। 

উত্তরিল গিয়া রাঙ্গা নগর সিংহলে ॥ 


Es 


অফ্টাবিংশ অধ্যায় 


bs ed ¥ সা 
গোধূলিতে দ্রইজনে প্ুভদ্ৃষ্টি করে। 
দৌহাকার রূপে আলো বঙ্গমতা করে।॥ 


ফুলশয্য।|-_গোয়ালপাড়। জেলার ডচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুর! ‘ফুলশয্যা’র 
অনুষ্ঠান করিয়! থাকেন। কোচবিহার (৩) অঞ্চলে কোন জাতির মধ্যে 


ক * % স্ন ক্ষ 
বাপিবিয়া সেই স্থানে কৈল দশরথ । (৩) কোচবিহার = খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দের অভ্তিম পাদে ক্ষেশ রালরংশেয় ন 
যৌতুক পাইল বহু ধন মনোমত ৷ সমনাময়িককালে পশ্চিম কামরূপে কোচরাজবংশের আদি রাজ| বিশ্বসিংহের অভ্যুদয় 

* * কোচ, মেচ ও হইয়াছিল! তৎকালে কামনূপে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রভাব 


~~ Ee a 
বিলনব্ব না দহে তাঁর করে হচ্ছাকার ৷ 
ব্রথের ‘উপরে রাজ! করেন শূঙ্গার ॥ 


রাদ্রবংশী চলিতেছিল। মহারাজ বিশ্বসিংহের প্রভার বশতঃ এই দেশের 
অনেকগুলি অনভা, আরণ্য এরং পর্্বতীয় জ্রাতির লোকে ক্রমশঃ আৰ্ধ্য ব! সম্ভ্য 
আঁচার গ্রহণের পৌরাণিক অথব| তান্তিক হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বসিংহের 
সময় কোচ, মেচ এবং কচারীগণ-জাতি হিসাবে একই এবং একই সভ্যতার স্তরে 
অবস্থিত ছিলেন! সেই জন্যই “তুলা অবস্থার লোকের সহিত বৈবাহিক সম্বহ্ম উচিত’ এই 
নীতির বশবর্তী হইয়াই সম্ভবত রাজা বিশ্বসিংহ তাহাদের গৃহ হইতে কন্যা! এহণের আদেশ 
দিয়৷ছিলেন [এই পুন্ডকের ২১৪ পৃঃ দকষ্টব্য] ৷ মহারাল বিশ্বসিংহের অভ্যুদয়ের পূর্বে 
'“নাদ-বংশী” নামক জাতির নাম অথ! পরিচয়ের কেন সংবাঁদ জানিতে পারা যায় না। 
যতদূর যান। গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়--সৌলিক কোচ, মেচজাতির মধ্যে যাহ!রা হিন্দুধম্ম, 
সভ্যতা এবং সদাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরের। উত্তরকালে 
রাল্গবংশী জাতির লোক বলিয়! পরিচিত হইয়াছেন। 


ক্র [2 ন la * 


বাসিবিয়ার পর দিন হয় কাল কালরাতি ॥ 
্রীপুরুষ এক ঠাই না থাকে, সংহতি ॥ 

. কালরাত্রে যে নারীকে করে 'পরশন। 
সেই স্ত্রী দুরভগা হয়, না হয় খণ্ডন ॥ 


ন ঢ় ন “Mp 4 


hd গোয্ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি 


এই প্রথাটী নাই | কামন্সপের বড়পেটা মহকুমার স্বান বিশেষে উচ্চ-শ্ৰেণীর 


হিন্দুর মধ্যে এই আচার আছে। এই জেলার অলেক 


ব্রাহ্মণ ও কান্নস্থের 
বাটীতে ফুলশয্যার রাত্রিতে কন্যা, বরের পদধোৌত 


করয়| দেন এবং 
তৎপরে তাহাকে পান-তান্ব.ল প্রদান ও প্রণাম করত শে কক্ষ পরিত্যাগ 
করেন। এইটুকু ভূমিকায় অনুষ্ঠান ব্যতীত ব্ধু-বরের একই শয্যায় শয্নন 
করিবার প্রথা! কিংব! ফুলশয্যার অন্য কোন ব্যৰস্থা নাই | বিগত ১৩৩৪ 
বঙ্গাব্দে গৌহাঁটীর অন্তর্গত ভরলুমুখ প্রবাসী শ্রীযুত বীরহরি দত্ত বরুত্', চাট! 
নিবাসী এীযুত বিহুরাম মজুমজার এবং নলাবাড়ী শঞ্চলেরডারিদ্রন অসমীয়! 
কায়স্বের নিকট জানা গিয়াছিল যে, গোঁহাঁটী মহকুমার কোনও কোনও 
‘কায়স্থ পরিবারে কুলক্রমাগত আচারান্লারে ফুলশয্যার রাত্রিতে বধু-বর 
এক শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন । মধ্য-আসাম ও উপর আদায়ের কোন 
কোন অলমীন্ন| হিন্দু পরিবারে ‘তোলনী বির!’ [পুল্রোৎসব] উপলক্ষে 
ফুলশয্যার আংশিক অন্ুষ্ঠানব্বরূপ বর-কন্যাকে অন্দর মহলেয় কোন 
এক স্থানে [কুক্সম সংযুক্ত স্থানে] বসাইয়া “নামতি আইর।৷”” ফুলশয্যার 
বৰ্ণনাত্মক গীত গাহহিয়া থাকেন। 
বঙ্দদেশে কোনও কোনও বৈবাহিক 'স্বীআাচার’ কালক্রমে ‘অনা- 
চারে পরিণত’ হইয়া ভীষণ অনর্থের স্থষ্টি করিয়াছিল। শাস্ত্রের বিধি 
I gS ডপেক্ষা! করিয়! এবং কেবল লোকাচার ও দেশা- 
ফুলশয্যার পরিণান চারের দোহাই দিয়া অস্তঃপুরের অন্তরালে অন্বষ্টিত 
‘বাসর গৃহ’ এবং ‘ফুলশয্যা’ প্রভৃতি ‘হ-য-ব-র-ল’। (hocnus Pocus) 
অনুঠান নবম অথবা দশম ব্ষেই সেকালে বালিকাদিগের স্বামি- 
সহবাসের অত্যাস আরম্ভ করাইয়| দিত এবং হঁহার ফলে দ্বাদশ বর্ষে 
অথব' তাহারও পূর্বে তাহাদের দুর্বল স্কন্ধে জননীর গুকু দায়িত্ব-ভার 
নিপতিত হইত! ইহ! অপেক্ষ। শোচনীয় এবং অস্বাভাবিক অবস্থ। আর 
কি হইতে পাঁরে! 


যহুর্ক্েদীয় বিবাহ-পদ্ধতি lo 


ফুলশয্য? নামক আচারটা আমাদের দেশে [অন্ততঃ কলিকাঁতার 


লন্নিহিত চব্বিশ পরগণ', হাওড়া, হুগলী এবং নদায়। প্রভৃতি অঞ্চলে] 


নুপ্রচলিত থাকায় বুঝিতে পার! যাইতেছে যে, বাঙ্গাল|। দেশের স্বাধী- 


নতার সুখের দিনে স্বাভাবিক এনং স্বাস্থ্যকর যৌবন বিবাহই ভদ্র- 


লমাজে প্রচলিত ছিল। উপরি উপরি দেখিলে, এই ফুলশয্যার’ 
আচারটীকে “বেদবিরোধী অনাচার বিশেষ” বলিয়| মনে হইতে পাঁরে ; 


* বেহেতু, আমাদের দেশে বিবাহ রাত্রির পর একদিন, এক রাত্র [ অর্থাৎ 


“কালরাত্রি’ ] বাদ দিয়! বিবাহের তৃতীয় রাত্রিতে এ অন্তুষ্ঠানট কর! হয় 


এবং নানাবিধ সুগন্ধি কুজ্জম সজ্জিত সুন্দর এবং সুকোমল শ্যায় 


তুল্যরপ সুরভি কুসুমের নানাবিধি অলঙ্কারে সুসজ্মিত এবং চন্ননাদি 
“বিবিধ গন্ধদ্ৰব্যের দ্বার সুচর্চচিত নবদম্পতি নিভৃতে-_[রীতিমত দম্পতির 
নতই] শয়ন করেন। বৈদিক গৃহক্ষত্রগুলি [এবং বাঁৎস্তায়ণের কাম- 
পুত্ৰ] একবাক্যে বলিয়াছেন-_“নববিবাহিতা দম্পতি বিবাহের পর সমর্থ 
হইলে [গর্থাৎ অতি প্রবল ইন্দ্রিয়াবেগ বা কামপ্রবৃত্তিকে দমন করিবার 
শক্তি রাখিলে] পূর্ণ এক বংসর দুশ্চর ‘অসিধার! ব্রত’ বা স্খলিত 
ব্ৰ্মচ্য্যব্ৰত পালন করিবেন! তবে যৌবনপ্রাপ্ত নবদম্পতীর মধ্যে কেবল 
একটা যজ্ঞ-ডুম্ব,রের দণ্ড মাত্র-_[বিশ্বাবস্ গন্ধৰ্ব্বর প্রতীক]-রাখিয়। 
উভয়ে একই শয্যায় শয়ন করিয়াও পূর্ণ একটা বৎসর অশ্খলিত ব্রহ্মচর্য্য 
ব্রত পালন কর! [সহসের ভিতর একটাও পারেন কিনা, সন্দেহ ] 
সকলের পক্ষে একান্ত অসাধ্য ন! হইলেও অনেকেরই পক্ষে দুঃসাধ্য 
বলিয়! শান্সে উক্ত কঠোর ব্যবস্থার অঙুকল্লব্বরূপ ছয় মাঁস, চারি মাস, 
এক মাস, বাঁর রাত্রি, ছয় রাত্রি অথবা অন্ততঃ পক্ষে তিন রাত্রি [যে 
দম্পতির ইন্দরিয়লংযমের যতটুকু শক্তি, তাঁহারই অনুপাতে] ব্রহ্মচর্য্যত্রত 
পালন আদিষ্ট হইয়াছে। তিন দিন তিন রাত্রির অপেক্ষ। নবানতর 
সময়ের জন্য ব্রহ্মটর্য্য ব্রত পালনের [অর্থাৎ, তিন অহোরাত্র গত হইবার 


=) 
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পূর্বে পতি-পদ্বীর, সহবাসের] কোন আদেশ কোন গৃহাহুত্রে নাই৷ 
অথচ, বাঙ্গালা দেশে বহুকাল হইতে বিবাহের রাত্রির পর কেবল একটী 
মাত্র রাত্রি [উহাকে কালরাত্রি বলিয়!] বাদ দিয়াই ফুলশয্যার অনুষ্ঠান 
করা হইয়া আঁসিতেছে। এরূপ অবস্থায় প্রশ্ন উখাপিত হইতে পারে, 
“এরূপ ফুলশয্যার অনুষ্ঠানকে আর্য্যশা্র-সঙ্গত বা বেদাচার-ন্মত 
সদাঁচার কেমন করিয়া বল! যাইতে পারে?” 
কোনও গৃহ্বস্থত্রে তিন রাত্রির অপেক্ষা কম সময়ের জন্য “ব্রহ্মচর্য্ 

ব্ৰত” পালনের ব্যবস্থা ন! পাওয়! গেলেও আ্ধ্যাবর্তের প্রাচীন সদাচারঃ 
যে, বিবাহিতা! কনপ্তার বয়ঃক্রমের তারতম্যের অঙ্গুসারে এই ব্রহ্গচর্য্য 
* পালনের কালেরও ইতরবিশেষ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনও কোনও সমাঙজ্গতত্ববিৎ পণ্ডিত স্পষ্টই 
বলিয়াছেন-_“বৈদেহেযু সন্যো| ব্যবায় এব দুষ্ট?” অর্থাৎ, “বিদেহরাজ্যে 
বা প্রদেশে [প্রাচীন ‘মিথিলা’ বা আধুনিক তীরহৃত’ বা উত্তর বিহার 
বিভাগে] সষ্যঃ বিবাহিতা দম্পতি বিবাহের রাত্রিতেই পরম্পর মিলিত 
তন, দেখা যায়!” কোনও কোনও বিশেষ সদাচারনিষ্ঠ পণ্ডিত এই 
সন্ুঃ সদ্ধঃ সহবাস করার প্রথাকে নিন্দ। করিয়! বলিয়াছেন ঘে, 
বিবাহকালে কন্তার বয়স যচই হউক না কেন, তাহাকে এবং তাহার 
স্বামীকে বিবাহের পর অস্ততঃ অহোরাত্রকাল [বিবাহের পর একটা সম্পূর্ণ , 
দিবারাত্র] ্রহ্ম্য্য পালন করিতেই হইবে । ‘“ববাহ তত্বাৰ্ণব’’ সঙ্কলয়ি হা 
ভ্ৰীনাথ চূড়ামণি ব্ৰহ্মপুর্রাণের বচন বলিয়' নিনলিখিত শ্ৰোকত্ৰয় নিজের. 
এছ্ছে তুলিয়া সেই ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছেন, বধ! £_- 

“অথ তদ্বাদশাহানি ত্রিংশবর্ষেণ সব্ববদ।। 

যদি দ্বাদশব্ষ! স্তাৎ কন্তা' রূপগুান্বিতা ॥ 

দাত্রংশদ্বৰ্যপূর্ণেন যদি যোড়শবাধিকী । 

লঙ্ধ! তদাহি স্থাতব্যং যড়াত্ৰং সংযতেন তু ॥ 
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বিংশত্যব্দ। যদ! কন্যা! বস্তব্যং তত্ৰ বৈ, ত্ৰযহম্‌ ৷ 
অত উদ্ধমহোরাত্রং বসন্তব্যং সংযতেন তু ॥* 
এই তিনটী শ্রোকের মর্দ্মার্থ=“যদি ত্রিশ বৎসর বয়সের কোনও- 
বর, রূপগুণান্বিত [এখানে গুণান্বিতা’ শব্দের অর্থ_রজোদর্শনের পর 
স্বামিসহবাসযোগ্য বয়সপ্রাপ্ত বুঝিতে হইবে]_-বারে| বংসরের কোনও- 
কন্যাকে বিবাহ করেন, তাঁহ! হইলে সেই দম্পতি বারোদিন বারোরাত্র 
ব্ৰহ্মচৰ্য্যত্ৰত পালন করিবেন । যদি বত্রিশ বহর বয়স্ক কোনও বর কোনও: 
মোডশী কন্যাকে বিবাহ করেন, সে স্থলে ছয় রাত্রি মাত্র সংযম পালন 
করিলেই হইবে । কপ্তার বয়স যদি কুড়ি বৎসর হয়, তাহা হইলে তাহার. 
বরের ব্রহ্মচর্য্য পালনের সীমা তিন রাত্রি । আর যদি কন্যার বয়স 
বিবাহকালে কুড়ি বৎসরেরও অধিক হয়, তাঁহ! হইলে সে ক্ষেত্রে এক 
অহোরাতিকাল [এক দিন, এক রাতি] সংযম পালন করিতে হইবে? 
ত্রন্মপুরাণের এই শ্লোক তিনটি দ্বিজ তিন সর্ণেব প্রতিই সমানভাৰে প্ৰযোজ্য, সন্দেহ 
নাই । ক্ষত্রিয় বর্ণের ভিতর প্রাচীন যুগের কোন কালেই শিশু রিধাহের অস্তিত্বের প্রমাণ: 
নাই ; স্রতরাং এই শ্লোক তিনটি ‘ক্ষত্রিয় বর্ণের উদ্দেশ্যেই রচিত’, একপ বলা সঙ্গত হইবে 
ন|। হিন্দু স্বাধীনতার এবং হিন্সুমভ্যতার স্থবণ নয় যুগে ব্রাহ্গণাদদি দ্বিজ তিন বর্ণের কন্যা- 
দের যে পূর্ণ যৌবনকাঁলে বিবাহ হওয়! কিছুমাত্র বাধ! ব! নিন্ম ছিল ন, শ্মাত্ত পণ্ডিত 
৬ন্রীনাথ চুড়া্নণি মহাশয় ব্রহক্মপুরাণের উল্লিখিত শ্লোক তিনটি নিজের বিবাহবিধয়ক নিবন্ধ 
"““‘ব্নাহ তত্বাণ ব’* এন্থে তুলিয়।! তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের মনে হয়' 
যে, সেকালের বাঙ্গালী ভদ্রলোকের! সাধারণতঃ কুড়ি দংসরেরও অধিক বয়স্ক কন্যাদের 
বিবাহ দিতেন বলিয়াই প্রাচীন কাল হইতে এদেশের সমাজে বিবাহের পর ঠিক এক অহো- 
রাত্র কাল বাদ দিয়াই ফুলশয্যা অথৰ৷ পতি-পত্বী বহবাসেশ প্রথা প্রবর্তত হইয়াছিল । পরে, 
আমাদের দুর্ভগ্যেবশতঃ রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধ পতন আসিয়। পড়ায়, কতকগুলি- 
জাতির মধ্যে অতি অকল্যাণজ্নক এবং সর্ববিষয়ে সব্বনাশকর শিশু বিবাহের প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল] । | 
দেখ! যাইতেছে যে, ঠিক এক অহোরাত্রকাল ফংযমে কাটাইবার, 
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প্র আমাদের দেশের নব বিবাহিত দম্পতির ফুলশয্যার অনুষ্ঠান হইয়া! ' 
থাকে | ইহ! হইতে মনে হয় যে, (সেকালে কন্যার বয়স কুড়ি পার 


হওয়ার পরেই বহু ক্ষেত্রেই বিবাহ হইত [যেমন পরে রাট়ীয় কুলীন 
ব্রাহ্মণ, মালাবারের নাম্ব দ্রি ব্রাহ্গণ, ওড়িশার করণ, কণোদাীয়! 
ব্রাহ্মণ, রাজপুত হত্যাদি সমাজে চলিতেছে]-_এবং সেই জন্যই 
বিবাহের পরের রাত্রিকেই কাঁলরাত্রি বলিয়। পরিত্যাগ এবং তৃতীয় 
রাত্রিতে ফুলশয্যার উৎসব প্রবর্তিত হইয়াছিল। সে মময়ে চতুর্থা হোম 
হয়তে| বৈবাহিক হোম বা কুশঙিকার সঙ্গে সঙ্গেই সারিয়। লওয় 
হইত | সত্য বটে-ঁ-যুবক-যুবতীর অনুন্টেয ফুলশয্যা পরে .নিতাস্ত অপ- 
ন্যবহারে পড়িয়া বহু অনর্থের স্থষ্ঠি করিয়াছিল। সে আক্ষেপ এখন 
করিবারও কারণ নাই, তাহাতে ফলও নাই । নূতন আইনের বাব্স্থার 
দ্বারাই যে, রোগের সুন্দর চিকিৎসা হইয়াছে, তাহা নহে। সামাজিক 
নর-নারীর শিক্ষা-দীক্ষার এবং সদাচারের আদর্শদমূহের কালোচিত 
পরিবর্তনের ফলে এবং নানা প্রকার অর্থনৈতিক এবং সমাজটনৈতিক 
কাঁরণের সমবায়ে সমসাময়িক ভদ্রদসমাজে শিশ্ুবিবাহের প্রথ৷। একরূপ 
নুধু হইয়াছে বলিলেই চলে। 
আচার্য্য সুশ্ৰুত ভারতীয় নর-নারীর যৌবন প্রাপ্তির, সন্তানোৎপাদনের 
এবং বিবাহের উপযুক্ত বয়সের সম্বন্ধে কতকগুলি যে অতি মূল্যবান্‌ 
উপদেশ দিয়াছেন, তাহাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়! প্রত্যেক 
সামাজিক নর-নারীরই অবশ্য কণব্য। প্রথমতঃ তিনি কত বয়নে 
সাধারণতঃ পুরুষ এবং নারীর যোবনোচিত বলবীধয্যের সমত! ঘটে, 
তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন, যথ! £_ 
গপঞ্চবিংশে ততে বর্ষে পুমান্‌ নারী তু খোড়শে। 
সমত্বাগতবীৰ্য্যো তেঁ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্‌ ॥” 
মন্মার্থ-[প্রশ্ন উঠিয়াছিল “পুরুষ এবং নারী ওকি এক প্রকার 
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বয়সেই তুল্যভাবে যৌবনোচিত শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা এবং 
বলৰীৰ্য্যের সমত! প্রাপ্ত হইয়! থাকে ?* রাজ্ষি উত্তর রুরিলেন__“না, 
তাঁহ! নহে!--স্থুবি্জ্ঞি বৈদ্যের জানা উচিত, পুরুষের। পঁচিশ বৎসর 
বম্ণলে দেহের এবং মনের যেরূপ অবস্থ। এবং যৌবনোচিত বলবাৰ্য্য 
পাপ্ত হয়, নারীর! যোল বৎসর বয়সেই সেই রকম দেহ-মনের অবস্থা 
এবং যৌবনোচিত বলবীর্য্য পাইয়া থাকে । 
ইহার পরে, তিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন-_“অধাস্মৈ পঞ্চবিংশতিব্ষীয় 
যোডশবর্ধাং পদ্নীমাবহেত । পিত্রা ধর্ম্মার্থকায় প্রজাঃ প্রাপৃস্ততী ইতি” 
মৰ্ম্মার্থ “অতঃপর [রীতিমত বিষ্যালাভের পর] পুত্রের পঁচিশ বৎসর 
বয়ল হইলে ষোড়শবর্ষীয়া কোন স্থযোগ্যা বালিকার সহিত তাহার 
বিবাহ দিবে । তাঁহ। হইলেই, পুত্ৰ (ধৰ্ম্ম, অৰ্থ এবং কাম প্রাপ্ত হইয়া] 
দেবপূজ| এবং পিতৃপূজাদি গার্হস্থ্যধর্ম্ম সম্পাদন এরং উপযুক্ত সন্তান- 
সম্ততি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে৷”? 
ছাপান “সুশ্ৰুত সংহিতা”র কতকগুলি পুন্তকে “যোড়শবর্ষাং”" 
কাটিয়৷। তাঁহার স্থনে “দাদশ বর্ষীয়াং” ছাপান হইয়াছে-_দেখিতে 
পাওয়| যায়। দেশাচাঁরের অতি ভক্ত কোনও ‘পত্ডিত* পরাশরাদির 
নামে প্রচলিত [ পরস্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ ] স্বতিশান্রের তঅভিপ্রায়ের সে মিল 
রাখিবার উদ্দেশ্যেই এই অপকর্ম্ম করিয়াছেন__শন্দেহ নাই । এই পরি- 
বর্তনের দ্বার! কিন্তু সুঞ্রুতের উদ্দেশ্যকে চাপা দেওয়ার প্রয়াম সিদ্ধ হয় 
নাই । যেহেতু, তিনি যোল বৎসরের কম বয়সের কোনও বালিকার 
গর্ভাধান করিবার বিরুদ্ধে অতিশয় দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 
বালিকার গর্ভাধানের উপযুক্ত [অর্থাৎ স্বামী-দ্রীর প্রথম সহবাসযোগ্য 
বয়] বয়ল সম্বন্ধে তিনি স্ুন্পষ্ট উপদেশ দিতেছেন *_ 
“উনযোড়শবৰ্ষায়ামপ্রাপ্চচ পঞ্চবিংশতিম্‌। 
যন্তাধত্তে পুঁমান্‌ গর্ভং কুক্ষিস্য স বিপ্তে ৷ 
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জাতো বান চিরং জীবেদ্‌ জীবেদ্‌ ব! দুর্ব্বলেন্দিয়ঃ | £ 


তশ্যা্কৃত্যস্তবালায্নাং গর্ভাধানংঃ ন কারয়েৎ ॥* 

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ইংরাজী অনুবাদ If the male 
‘before the age of twenty five impregnates the female of 
Jess than sixteen years old, the product of conception with 
‘either die in the woumb ; or if it is born, it will not be 
long lived, and even if it livres long, it will be weak in all 
its organs. Hence the female should not be made to con- 
‘ceive at too early an age ( that is, before she attains her 
‘sixteenth Year ab least ) [অৰ্থাৎ রাজযি সুশ্রত সহবাস সম্পর্কে 
সাবধান করিয়া দিতেছেন] “যদি সন্তানের মঙ্গল চাও, কদাপি ষোল 
‘বৎসরের কম বয়সের মেয়ের গর্ভাধান করিও না, করিও না ।*? “্ব্রর্ততমান 

কালের য্বরোপীয় চিকিৎসকগণও ঠিক তুল্যরূপ উপদেশ দিতেছেন। 
[মন্তব্য বাঙ্গাল! দেশে গত দশ বার বৎসর কি তাহারও অধিক কাল লইতে 
'পোনর যোগ বৎসরের আগে ভত্রঘরের কন্তাদের বিবাহ হয় ন! বলিলেই চলে। যে 
সকল তথাকথিত “‘অর্থদক্ষ’’ (০16০৭০) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বাদশ বর্ষ” দেশীয় বালিকার 
গর্ডাধান সংস্কার সম্পাদন করিয়া “‘ধর্ম্মকে’’ রক্ষা করিতে চাহেন, তাহাদের সে হচ্ছ! 
ন টী হওয়ার সম্তাবন! নাই। নানাপ্রকার সমাজ্নৈতিক এবং অর্থনেঙ্ক কারণে 
' বালিকার বিবাহোচিত বয়স যেবূপ বাড়িয়া গিল্পাছে, ভাহার গতিকে নিক্দ্ধ করার 

শক্তি কাহারও নাই] । 


il 


উনত্রিংশ অধ্যায় 


পাকন্পৰ্শ' বা বউভাত, ঠন আচার, কুলাচার অথবা সামজিক একটা 
“শোভন অনুষ্ঠান মাত্র । কোন দূরবর্তী অথবা! অপরিচিত খর হইতে কন্য! 
পাকল্পর্শ ব  আলিল, তাহার হাতের রান্না ভাত বরের আত্মীয্ন 
বউভাত স্বপন এবং সামাজিক সজ্জনদিগকে খাওয়াইয়| 
নববিবাহিত বধূ-বরকে সমাজে মিশাইয়| লইতে হয়। প্রাচীনকালে এমন 
কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও বঙ্গদেশীয় উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু সমাজে যখন 


। খাওয়'!-দাওয়। পৰচুর পরিমাণে মিলিত, পাড়াগায়ের এবং সহরের লোকে 


সামাজিক কথ! লইয়! ব্যাপৃত থাকিতেন। কোলিষ্তের জাক ছিল এবং 
লোকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্বদ্রব্য অক্লেশে খাইয়! হলম করিতে পারত, সে 
সময়ে কোনও প্রকৃত ব| করিত হীনতর ঘরের মেয়েকে বিবাহ করিয়। 
আনিলে, সমাজের পাণ্ডারা একট! ‘ঘুষ’ মৰ্য্যাদ] না পাইলে অনেকে 
‘বউভাতের’ ভাত পচাইতেন এবং বরের বাপ'মাকে নাকের জলে, 
চোখের জলে করিয়! ছাঁড়িতেন। 

বাঙ্গাল! দেশে সেকালে 'প্রত্যেক ‘বৌভাতের' উৎসব উপলক্ষেই 
সুসজ্জিত নববধূকে কোনও গিন্নিবানি আ.স্মীয়ার সহিত ভোজনশালায় 
আসিতে হইত এবং নিমন্ত্রিত এবং ভোলজনাৰ্থ উপবিষ্ট জ্ঞাতি, আত্মীয়-স্বজন 
এবং সামজিক ভদ্রলোঁকদিগের ভোঁজন পাত্রে কিছু কিছু অন্ন ব্যঞ্জন 
পরিবেশন করিতে হত ; কেবল থুব কচি খুকী বউ হইলেই ভোজনের 
অন্য প্রস্তুত অনাদি "্ণ করিলেই ব৷ ছু ইয়! দিলেই! কাজ চলিত। শুধু 


৩১৬ গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি 


সেকালে কেন, ণিয়াদী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ঘরে এখনও এই প্রধা 
চলিতেছে ; কেবল অত্যাধুনিক “ইল্র-বঙ্গ” বা- সাহেবীবাঙ্গালী দুই চারি 
ঘরে এই সনাতন সদাচারেরর ব্যতিক্রম হইয়াছে মাত্র। তথাপি বি-এ, 
এম্‌-এ, কিংবা তদপেক্ষাও উচ্চতর ডিগ্রীধারিণী নব্য| মেয়েকেও [বউভাত 
উপলক্ষে টক্‌ টক্‌ আলতা পায় এবং ঝক্‌মকে শাড়ী জামা ও গহনা 
গায়ে ঘোমট! টানিয়| ভাতের থালা হাতে নিমন্রিত ভদ্রলোকদিগক্ে 
রীতিমত পরিবেশন করিতে দেখা গিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত অল্প নহে। 
একালে প্রায় সকল ভাগ্যবানের ঘরেই ‘‘ওড়িয়া ঠাকুরের ভাত’” চলিতেছে-_'বউভাত* 
কথার কথা ‘সাত্র হইয়াছে। সহরে যে সকল এশয়'বশালী “বড় মানুষের” পাশ্চাত্য 


< সভ্যার অনুকরণ প্রিয় হইয়। পড়িয়াছেন, ডাহাঁদের কাহারও কাহারও বাটাতে এতদুপলক্ষে: 
‘ডিগ্রী’ প্রাপ্ত বধূরা গাউন, ‘হড’ এবং ক্যাপ’ প্রভৃতি সঙ্জায় ভূষিত অথবা! ছাটা চুল 


Bobbed hair), খাটো যাগরা (5০৮5 5i76) প্রভৃতির দ্বার! সুসজ্জিত হইয়া এবং 


খোজা, বুট প্রভৃতি পরিয়! আসিয়া একবার Dinner 'T৭b]1০এর শোভ| সম্পৰ 
ভাঙ্গিন্ন দেন--মধ্যে 


পূর্ববাক পদ্মহন্ডে বিবাহের পিষ্টক (Bridle cake) একখান 
মধ্যে একপ সংবাদ পাওয়া যায় আমরা দেখিতে পাই-__সহরে ও বড় বড় নগক্রে 
অধিকাংশ বড়লোকের ঘরে সে কালের ও সকল আপদ ঢুকিয়। গিয়াছে। আরও ১৫১৬ 
বৎসর পরে সম্ভবতঃ বিবাহের প্রথ৷ এবং পুল্ডকখাণি Archeological কিংব| 
Anthropological কৌতুহল মাত্ৰ উদ্দীপিত এবং নিবৃত্ত করিবে। $ 
যাহাহউক, গোয়ালপাড়া অঞ্চলে বিবাহের চতুর্থ দিনে বরপক্ষ, জ্ঞাতি 


ও আত্রীয়বর্গকে ভোজনাঁর্থ নিমন্ত্রণ করেন এবং তন্ূপলক্ষে মৎস, মাংস 
এবং পরমার প্রভৃতি মুখরোচক বিবিধ খাঁদ্যা দ্রব্যের ভুরি ভোজনের 
আযগ়োন্গন করা হয়। ভোজনের শেষ দিকে অর্থাৎ মৎস্য, মাংসাদি 
আহারের পরে সুমজ্জিতা নব বধূকে নিমপ্রিত সজ্জনসমূহের সম্মুখে 
একবার আনাইর! নমন্ত ব্যক্তিবুন্দকে কেবল প্রণাম করান হয়। 
হহাকেই এদেশে ‘পাকল্পৰ্শ* বলে। ত্ৰাঙ্গণ বাড়ীতে এই ব্যাপাৱে 
কাঁরস্থাদিরও নিমন্ত্রণ হইয়! থাকে । Hse 


| 


বেশাচার অনুঠিত হয়। 


যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি ৩১৭ 


" গোয়ালপাড় অঞ্চলে বিবাহের অষ্টম দিনে অষ্টমাঙ্গল্য নামে একটী 
“অষ্টমাঙ্গল্য বঙ্গদেশের সকল সজ্জন সমাজেই 
অষ্টমাগ্ল্য ও পথ প্রচলিত ছিল এবং এখনও কোনও কোনও 
ফিরাণি খাওয়। স্থানে আছে । উহা বিবাহ-উৎসবের অন্তিম 
অনুষঠান। এই দেশে অধিবাসের সময় যে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান 


আরম্ভ হয়_[ অর্থাৎ, বরণ ডালা সাজান, মঙ্গল ঘটস্থাপন, ‘আই ও 


হাড়ি’ ব! ‘আগ-হাড়ি’ এবং শ্রী বা ছিরি প্রস্তুতের অনুষ্ঠান, বর-কন্তার 
হন্তে মঙ্গল-সুত্ৰ বা কন্কণ বাধা, হত্যাদি ]_ বিবাহের পরের অষ্টম 
দিবলে এও সকল ব্যাপারের ‘ইতি’ করা হয়। এ দিন এয়োর! . 
[আয়ুগ্নতী ব| সৌভাগ্যবতী সধবারা] দুধ-আলতা গোল! জলভর! থালায় 
রর-কলন্যা দুই জনেরই হাত রাখিয়! মঙ্গলসূত্র খুলিয়া দেন। অষ্টমঙ্গলার 
দিন গঁইটছড়াও খোল! পড়ে । আজকাল অনেক চাকুরীলাবা বর 
তিন চারি দিনের চটি (casual leave ) লইয়া বিবাহ করেন এবং 
তিনি বিবাহের ত্রিরাত্রের পর বা মধ্যেই বাধ্য হইয়! কাৰ্য্যস্থলে দৌড় 
দিতে বাধ্য হন। একারণ-_অনেক আবশ্যক আচার, অনুষ্ঠান এবং 
শান্রীয় সংস্কারাদিই যথাযথ স্থসম্পন্ন হইতে পারে না_তাই “অষ্ট- 
মঙ্গল”ও মৃতঞ্রার হইয়াছে। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে এই. অষ্টমাদল্য 
আচারের উপলক্ষে কন্ত'পক্ষ, বরকে নিমন্ত্রণ করিয়| পিষ্টক, লাড়ু, 


আট প্রকার বড়া ভাজা ইত্যাদি খাওয়ান 
কিছু কিছু স্রীমাচারও আছে। 
সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়! খাওয়ান। 


পাত্র ভেদে এইগুলির অল্নস্বল্প তারতম্য bs থাকে। 
1 


এই প্রথার আম্গুবন্দিক, 
এই দিন বরের মণিবন্ধের লাল সুত! 
[ কঞ্চণ ] মোচন কর! হয়। অষ্ট মাঙ্গল্যের পর পথ ফিরাণি খাওয়! 
হয়। ইহাও দেশাচার,। ততুপলক্ষে বরপন্ষ, কন্ঠাপন্ উভয়, উভয়কে 


[ উল্লিখিত স্ৰী জ. 'চারগুলির সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, দেশ, কাল এবং 


কামস্তু্তি 
জিল ভনল্ৰ্যাত্স 


কামন্ততির অর্থ কামদেবের স্তব বা স্ডোত্র। কামের অপর নাম 
প্রদ্াপতি [স্বষ্টিকর্ভা]। গৃহীর ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গ পত্বী- 
মূলক । পত্নী, গৃহীর ত্রিবর্গের সহায়। বিবাহের পূর্বে পত্নীর যে সময় 
“কল্পাভাব থাকে, যে সময়ে কাম বা প্রদ্জাপতিই তাহার অধিদ্েবতা বা 
অভিভাবক খাকেন। সেই জন্যই বিবাহের কন্যার অধিষ্ঠাতা দেব 
প্রদ্াপতি। কামস্ততির অন্তন্ভলে অতি গভীর বেদিক রহস্তের বীজ 
নিহিত রহিয়াছে। স্থির আদিতে প্রঙ্গাপতির হৃদয়ে কামের বা স্থষ্টি- 
বাসনার উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহার মনে “প্রজাস্বষ্টর উদ্দে্যে 
এক আমি বহুতে প্রতিভাসিত হইব” এই সংকল্প জাগিয়! উঠিয়াছিল | 
কি কারণে বরকরুর্তুক দাত! এবং গহীতা উভয়ের দেহেন্দ্রিয় সঞ্জাত কামের 
স্তব পঠিত হইবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আমর! পরে বলির । 

বিবাহে কক্তাকর্তা, কন্যার, নিজের, নিজের পিতার, পিতামহের 
এবং অপর পক্ষে বরের ও তাহার পিতা, গিতামহ এবং প্রপিতামহের 
নাম গোত্র এবং প্রবরাদি যথারীতি তিনবার করিয়া উল্লেখ করত 
ধ্সালক্ধারাং বাসযুগ্রাচ্ছাদিতাং প্রঙ্গাপতি দেবতাকাং অমুকনায়ীং এনাং 
ই ভার্য্যাত্বেন তুহ্যুমহং সম্প্রদদে”_[ দুই খানি. বস্তের দ্বার! আচ্ছাদিতা, 
নানাবিধ অলঙ্কারের দ্বার! সুভুৰিত! এবং প্রঙ্জাপতি যাহার; অধিষ্ঠাত। দেব, অমুক নায়ী 
এই কন্যাকে তোনার সহধর্মিণী হইবার উদ্দেষ্যে আমি মগ্রদান করিতেছি] এই 
বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে সে পুব গৃহত ফঃ ুকুশ-তিল-জল সহিত 
কন্যার দক্ষিণ হস্ত বরের দক্ষিণ হস্তে সমর্পণ কারবার পর, বর তাহা 


যজুৰ্ক্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি ৩১৯ 


বিত্ত = এই বাঁক্য উচ্চারণ করত দান গ্রহণ স্বীকার করিয়া থাকেন। 


এই দান গ্রহণের পর গায়ত্রীমন্তর এবং “কামস্ততি” মন্ত্রপাঠ করিবার ব্যবস্থ। 
বঙ্গদেশীয় খক্‌ৃ, সাম এবং যজুর্বেদীয় তিনজন পদ্ধতিকারই নিজ নিজ 
ব্যবস্থা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে [ যজুৰ্ব্বেদীয় ] 
পণ্ডপতি এবং [সামবেদীয়] ভট্ট ভবদেব প্রক্নৃত ‘কামনস্তততি’ মন্ত্রপাঠের 
পূর্বের নিয়লিখিত খাগ্বেদীয় আশ্বলায়ন গৃহস্থত্রটী [পণ্ডপতির 'জ্যায়ান্‌ 
ভ্রাতা হলায়ুধ পণ্ডিতও উহা তীয় “ব্ৰাহ্মণ সৰ্ব্বস্ব’ নামক নিবন্ধে 
অধ্যাহার করিয়াছেন] পাঠ করিবার ব্যবস্থ| দিয়াছেন, যথা £-__ 
“ওঁ দ্যেঁ স্ব দদাতু পৃথিবী ত্বা প্ৰতিগৃক্নাতু ।* k 
_আশ্বলায়ন ৫।১৩।১৪। হলায়ুধ পণ্ডিতের ব্রাহ্মণ সব্বশ্ব-ধৃত 
[ব্ৰহ্ম বাঁ:ঘ্যৌঁঃ যেমন জ্রগতের পিতা, কন্যার পিতাও নেই দ্বৌঃব! ব্ৰহ্মস্বরপ। ছোঁঃ 
হইতে বৃষ্টিধার! ক্ষত্রিত হইয়| সর্ব্ম ভূতের আশ্রয় পৃথিবীতে গড়িয়া থাকে ॥ এস্থলে সেই 
বৃষ্টিধারারাপ দ্রব্যের দাত! স্যোঃ এবং গ্রহীত!| পৃথিবী । বিবাহককালে বর সেই পরমতত্ব 
প্রররণে রাখিয়। সম্প্রদত্তা কন্যাকে সম্বোধন করত বলিতেছেন-__'হে কম্যে আধারভূত| 
পৃথিবীব্বরপ তোমার ভবিয্ৎ অশ্রয়ন্বরপ আমি তোমাকে গ্রহণ করিতেছি” ]'। 
তাহার পর “কামন্ততি” পড়িবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। বঢনদেশীয় 
তিনখানি পদ্ধতি হইতেই উহ! সঙ্কলিত হইতেছে। অন্মধ্যে গণ্ুপতি 
পণ্ডিতের পদ্ধতি পুস্তকে [যজুর্ব্েদোয় পারস্কর গৃহুত্ৰাহুগত-পদ্ধতি] ধৃত 
কামস্ততি এইরূপ, যথ! £=_ 
১। “ধ্ঙভ$ঁ কোহদাৎ্কশ্না অদাৎ কামোহদাৎ কামায়াদাৎ। কামে]- 
দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈতক্তে __বাজসনেযী সংহত! 11৪৮ ॥ 
ভট্টভবদেবের সঙ্কলিতু [ সামবেদীয় গোভিল থৃহহ্থত্রান্ুগত ] পদ্ধতি 
পুস্তকে ধৃত ‘কামস্ততি’ "এইরূপ, যথা £_ 
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iar Cc 
২। ওঁ কোহদ্াৎ কশ্মা অদাৎ কামঃ কায়ায়াদাৎ কামোদাতা' 


কামঃ প্রতিগ্রহাতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ। কামেন ত্বা প্রতিৃত্থামি 
কামৈতত্তে ।* 

কালেশি ভট্টাচার্ধোর সঙ্কলিত [খাগ্বেদায় আাশ্বলায়ন গৃহ্‌স্থত্ৰান্্গত ] 
পদ্ধতি পুস্তকে পৃত কামস্ততি এইরূপ যথা £ঃ_ 

৩। “ওঁ কোহদাদ্দিত্যন্ত প্রন্গাপতিখ৷যিঃ কামো দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ 
কন্যাগ্রহণে বিনিয়োগ £_$ কোহদাৎ কস্ম| অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ 
কামোদাতা কামঃ প্রতিগ্রহাতা কামঃ সমূদ্রমাবিশৎ। কামেন ত্বা 
প্রতিগূহামি কামৈতত্তে বৃষ্টিরনি ঘোস্বা দদাতু পৃথিবী প্রতিগুহ্থাতু ।* 

উল্লিখিত তিনটা পদ্ধতির তিনটী কামস্ততির মর্স্বান্ুবাদ যথাক্রমে 
লিখিত হইল, যথা £_ 

১। [পশুপতি]_(প্ৰশ্ন) কে এই কলন্তাকে দান করিলেন? 
কাহাকে দান করিলেন ? কে-ই বা তাহাকে গ্রহণ করিলেন ? ( উত্তর ) 
কামই দান করিলেন, কামকেই দান করিলেন। কামই দ্রাতা, কামই 
প্রতিগ্রহীতা ; এই দ্রব্য [ কন্যা ], হে কাম, তোমারই । 

২|৷ [ভবদেব]-(প্রশ্ন) কে এই কন্যাকে দান করিলেন? 
কাহাকে দান করিলেন? কেই বা তাহাকে গ্রহণ করিলেন? 
(উত্তর) কামঃ কানকেই দান করিলেন ; “ কামই দাতা, কামই 

প্রতিগ্রহীত! ; কাম সঘুদ্রকে আশয় করিলেন্‌। হে কন্তে, কামের 
ইচ্ছাতেই তোমাকে আমি গ্রহণ করিতেছি ; হে কাম, এই দ্রব্য [কন্তা] 
তোমারই । 

৩। [কালেশি পণ্ডিত]-_“কঃ অদাৎ” এই, মন্তের ঝি প্রজাপতি, 
দেবত! কাম, বৃহতীচ্ছন্দ এবং কলন্যাগ্রহণে বিনিযুক্ত হইতেছে £_( প্রশ্ন ) 
কে এই কন্যাকে দান করিলেন? কে-ই বা তাহাকে গহণ করিলেন? 
(উত্তর) কাম, কামকেই দান করিলেন; কামই দাতা, কামই প্রতি- 
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গরহীতা ; কাম সণুত্রকে আশ্রয্ন করিলেন। হে কন্তে, কামের ইচ্ছাতেই 


তোমাকে আমি গ্রহণ করিতেছি। হে কাম, এই দ্রব্য [কন্যা] 
তোমারই ; হে কন্তে, তুমি [কামের] বৃষ্টিধারা সদৃশ, ছোৌঃ [ব্রহ্ম ব! 
আকাশ] তোমাকে দান করুন এবং পৃথিবী [বৃষ্টধারার এবং তোমার 
আশ্রয়স্থবরূপ আমার অনস্তরাত্মা] তোমাকে গ্রহণ করুন। 

আমাদের যাবতীয় শান্তর অন্বয় ্রক্মবাদের দ্বার ওতঃপ্রোতোরপে পরিপূরিত। 
জগতের যাবতীয় স্থ্ট পদার্থের যেরাপ ্রক্মব্যতিরিক্ত স্বাধীন সত্তা নাই । তকত্রপ ‘আমি, 
‘তুনি’ প্রভৃতি ভিন্ন উপাধি দ্বার। পরিচিত ব্যষ্টি জাবাস্থারও কোন স্বাধান সত্তা নাই, 
নকলেই নেই এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সত্তায় সভ্ভাবান্‌ মাত্র । মাহাতে কোনও নানুযের 


মনে কোনও বিঘয়ে কর্তৃত্বাভিমান ন! জন্মে, যাহাতে কাহারও মনে “আমি দাত৷'* 


"যানি ভোক্তা” “আনি কর্তা” ইত্যাকার অহঙ্কারের উদ্রেক ন! হয়, সেই উদ্দেশ্যে, এই 
শুভ-বিবাহে, ঝি এই ‘কামন্ততি' পাঠের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বিবাহ ব্যাপারে ত্ৰহ্মবরণ 
কান ব| প্রজাপতি, কন্তাদাত! এবং কন্যাগ্রহীত| উভয়েরই প্রেরক ৷ তাহার প্রেরণ! দ্বার! 
চালিত হইয়া একজন সংসার পাতিতেছে এবং অন্তননন সংসার বন্ধনের বুলীভূত কয! 
লারী]কে দান করিতেছে। যাহাতে দাতার মনে দালেন কর্তুত্বাভিমান এবং শ্রহীতার 


প্রতিগ্রহণ-জনিত [ লোভজনিত ] কোনও দোষ ব! পাপ না জন্মে, নেই হেতু বর কর্তৃক 


দাত! এবং গ্রহীত| উভয়ের দেহেন্দরিয়নপ্জাত কামের গু পঠিত হইবার ব্যবস্থ। প্রদত্ত 


হইয়াছে । 


সংস্কার 
এক্তজিিহশ অ্শ্যাত্র 


হিন্দুদিগের মতে বিবাহ-বন্ধন বেষয়িক চুক্তিমূলক ( based on civil 
Cet aly ) নহে; পরস্তু উহা গভাধান, জাতকন্ম, অয্নপ্রাশন এবং 
উপনয়ন প্রভৃতির মত একটা বিশেষ সংস্কার [sacrament] | রা! 
উপসর্গের যোগে ‘কন’ ধাতুর উপর ভাবে “ঘঞ্‌ প্রত্যয় করিয়! সংস্কার 
শব্দ নিষ্পর হইয়া থাকে। হঁহার সাধারণ অর্থ_শুদ্ধিকরণ বা লোহ 
শুদ্ধি, সুগন্ধ অথবা স্জ্িত করণ, মাচ্দ্ন ব! নির্ব্মলীকরণ, দো ও 
[মেরামত কর!], পূন্বঙ্রন্মের বা অতীত কালের স্থতি, শারাভ্যাড 
জনিত ব্যুৎপত্তি এবং মন্ত্র দ্বারা শোধন, ইত্যাদি । 
মনু মহারাদ্ বলিয়াছেন যে, ধাহাদের গর্ভাধান হইতে শশানের 
অন্তিম কাৰ্য্য পর্য্যম্ত ধর্ম্মকর্ম্ম [সংস্কার]গুলি বেদিক মন্ত্রপাঠ সহকাৰি 
করা হইয়া থাকে, তাঁহার সঙ্কলিত সংহিতায় উপদিষ্ট ধশ্মকন্বে ক্ৰ 
ভাহাদেরই অধিকার আছে, আর কাহারও নাই। দ্বিজ মাত্রেরই 
জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ব! পরম পুরুযার্থ ব্রহ্মপ্রাপ্তি ব! মোক্ষলাভ 
মানবের দেহ এবং মনের মলশোধন এবং জীবাসত্মাকে ব্রহ্প্রাপ্তির যোগ্য 
করাই সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য । মাতাপিতার কর্্মফলজ্জনিত যে সকল 
পাপ বা অশুদ্ধত! সন্তান-সত্ততির দেহে সংক্রমিত হইয়া! থাকে, সেইগুলি 
শিশুর শরীর এবং মন হইতে বিদুরিত করিব৷] উদ্দেশ্যে বৈদিক 
মন্ত্রপাঠসমন্বিত গর্ভাধান, পুংসবন এবং সীমস্তে৷ন্য়ন--এই তিনটি 
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শার্ভয়ংস্কার (১) [গর্ভাবস্থায় আচরিত সংস্কার] এবং জাতকৰ্ম্ম, নামকরণ, 
kh 
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(5১) গার্ভনংস্কার_“গণ্ঠ' শব্দের অর্থ “গভন্থ 


নিক্কামণ, অ্নপ্রাশন, চূড়াকরণ এবং উপনয়ন-_এই ছয়টী শৈশব এবং 
বাল্য-সংস্কার এবং গুরুগৃহে বাস, বেদপাঠ, সমাবর্তন ও গোদ্বান ব! 
কেশান্ত কার্য্যের পর যৌবন-সংস্কার সম্পাদন করিতে হয়। 

কন্যার রজঃপ্রববত্তির পূর্বের যে বিবাহ হইতে পারে, এরূপ ব্যবন্থ। 
[5০॥em] সামবেদীয় গৃহকার গোভিল মুনে [তাহার পুজ্র ও শিয্যাদি] 
ভিন্ন আর কোনও প্রাচীন গৃহকার মুনি থ্রমি 
করেন নাই । পরস্তু বিবাহের পর তিন 
অহোরাত্র অতীত হইলে চতুর্থ রাত্রিতে যে 
চতুর্থাকন্ম [চতুর্থী হোম এবং উপসংবেশন বা স্বামী-স্ত্রীর প্রথম সহবাস] 
সম্পাদন করিবার বিধি প্রত্যেক গৃহস্থত্রেই উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার 
পদ্ধতে পড়িয়া দেখিলেই বুঝিতে পার! যাইবে যে, সরা পূৰ্ব্ব 
প্রায়শ্চিত্ত হোম নামক অন্তুষ্ঠান এবং কতকগুলি দেবতার উদ্দেগ্যে 
[বিবাহিত , বালিকার দেহের পাপস্থলন করিবার অন্ত) কতকগুলি 
অৱজস্ক। বালিকার বিবাহপ্রথ। প্রচলিত হইবার 
( recommendatory ) 


বিবাহের পূব্বে রজঃ 
দর্শন হইলে প্রাচীন 
শাল্লায় ব্যবস্থ। 


আহুতি দিতে হয়। 
পর [এবং গোভিল গুহন্ুত্রের প্রশংসাত্মক 
উপদ্েশের অনুসারে অরজস্ক! বালিকার বিবাহ হইলে] উহার আদ্ব-খতুর 
পরই [যদিও আয়ঃশোন্রের অন্যতম আচাৰ্য্য মহৰি বিশ্বামিত্রের পুল্র 
সুশ্তের এবং আধুনিক যুরোপীয় চিকিৎস! শান্ত্রের মতে একলপ কার্য্য মাত! 
এবং সম্তানের উভয়ের' পক্ষেই অতিশয় হানিজনক | গর্ভাধান সংস্কার 
করিবার রাতি প্রচলিত হইরাছিল। এরূপ ক্ষেত্রেও গর্ভাধানের পূর্ব্বে উক্ত 
“চতুৰ্থীকৰ্স্মের* ভপদিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হোমাদি করিতে হয়। অবিবাহিতা 
ভ্রণ ব| শিশু" । শিশুর গর্ভবানকালে 


তাহার দেহের পাপ দূরীতূয' করিবার উদ্দেগ্য গর্ডাধান, পুংলবন এবং সীমস্তোরয়ন-- এই 


তিনটী সংস্কার কর! হ/ ইহাদিগকেই ‘গার্ভসংস্কার' বলে৷. 
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সবস্থায় কোনও বালিক! রজোদর্শন করিলে তাহার কে নও পাপ হইবা 
দক্কেত পৰ্য্যন্ত প্রাচীন কোনও গৃহন্থত্রে অথবা মনুসংহিতাতেও নাই ৷ থগ- 
বেদীয় গৃহকার মহনি আশ্বলায়ন এবং a ধৃহকার Ee 
পারস্করাচার্য্য উভয়ে নারীর যোবন-ৱিবাহ 
তাহাদের উপদি চতুর্থীকর্শ্মের [মদি বিবাহিতা বালার রজোৱ ন পর 
যোড়শ নিশা বা খাতহুকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে,--এবং সাধারণতঃ _ 
এইরূপ কাল বুঝিয়াই বিবাহের দিন স্থির করা হইত ] সহিতই গভাধান 
শংক্ষার একযোগে সম্পন্ন হইত এবং তজ্জন্তই তাহাদের মধ্যে কেহই পৃথগু 
ভাবে গর্ভাধান সংস্কারের ব্যবস্থা করেন নাই । তবে,যদি কোনও বালিকার 
বিবাহ সংস্কার সম্পাদনের সময়ে [সম্প্রদান, কুশণ্ডিকা, লাঙ্গহোম, 
সপ্তপদা গমন প্রভৃতি কার্য্য সমাপ্ত হইবায় পুর্কেই] সহসা! রজঃপ্রবৃত্তি 
হহঁত, তাহা হইলে তাহাকে বস্ত্যাগ এবং নব বক্র পরিধান করাইয়া 
ও বৈবাহিক অগ্নিতে যুগ্জান নামক আহুতি দেওয়াইয়। উপস্থিত 
সংস্কারের কাৰ্য্য নিশ্পন্ন কর! হইত । k 
বেদিক সংক্কারে দ্বিজ তিন বর্ণের সমান অধিকার, কিন্তু এ 
সংস্কারগুলির কোনটীতেই শূদ্রের অধিকার নাই। শত্রের পক্ষে বৈরিক 
মন্রপাঠসহ কৃত নিত্য ব| নৈমিভ্তিক কোন কাৰ্য্যই ব্যবস্থিত হয় নাই 
দ্বিজেরা যে সকল ধর্ম্মকর্ন্মের অন্ুর্টান করেন, শুত্র স্বয়ং [ তাহার 
পুরোহিত নাই, হইতেও পারে না] নারবে [মন্র না পড়িয়া] সেই 
কন্্গুলির অন্থকরণ করিতে পারেন,_তাহার অধিকার এই পৰ্যন্ত ৷ 
“এট্রের কোন সংস্কারে অধিকার নাই*, শ্রভগবানের স্বরূপ মণ 
মহারাজের এই বাণী শূদ্রের প্রতি দ্বেঘন্ুজক নহে। ইহার শাস্তরসঙ্ত 
কারণ এই £_-“বহু জন্নার্জ্জিত কুকর্প্রের ফলে জীবাঞ্রা একান্ত তমোগুণ 
প্রবল শূদ্রদন্ম লাভ করিয়া থাকে ; তমোপগুণস'ঘস্ব শৃদ্রের শরীর 
[ শরীরী জীবাস্মা ] এরূপ. গাঢ় পাপ কালিমায় অঁজ্ছন্ন থাকে যে, 
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ছে? ‘জন্মে সনুস্যানংধ্য কোন সংস্কারের সাহায্যে তাহাকে একেবারে 
নিৰ্ম্মল, নিল্পাপ এবং ' ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য করিয়|। তুল! যায় না 
শৃদ্রের পক্ষে স্ববর্ণোচিত শুভ-কর্শ্মের দ্বারা তাহার তমোগুণের 
হ্রাস এবং রজোগুণের বৃদ্ধি সাধন করিতে পারিলে ভবিষ্য 


|" লীবনে লে দ্বিজ্গবর্ণে প্রবেশ লাভ এবং তন্নিবন্ধন বৈদিক সংস্কারের 


যোগ্যতা উপাৰ্জ্জন করিতে পারিবে। তান্ত্রিক সংস্কারে কিন্তু ব্রাহ্মণ 
হইতে চণ্ডাল পৰ্য্যন্ত ঘাবতীয় জাতির নরনারীই [তিনি মুসলমান, খৃষ্টান 
বর! যাহাই হউন ] সমান এবং সম্পূর্ণ অধিকার আছে। উপনয়ন এবং 
বেদারন্ত প্রভৃতি বৈদিক সংস্কারের দ্বার! দ্বিজগণের যেরূপ স্ববর্ণোচিত 
বেদ-বিহিত কর্ল্মে অধিকার জম্ম, তান্তরিকী দীক্ষাও তান্তিকী সংস্কার " 


লাভের পর নরনারী ঠিক সেইরূপই তান্ত্রিক কার্য্যের অধিকার পাইয়। 
থাকেন। তান্রিকী দীক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে কোন ব্রাহ্মণ নিজের ব! 
পরের ‘কালী’ ‘তারা? প্রভূতি মহাবিদ্যার মহাপুদ! করিতে পারেন ন!॥ 
দাহ্ষাসর উপর ‘অভিষেক: “পূর্ণাভিষেক’ এৱং ‘সন্যাস’ নামে আরও 
তাঁত্রিক সংস্কার নধ্ো কয়েকটি তান্ত্রিক সংস্কার আছে। যাহা-হউক 
বিবাহ-সংস্কার বৈদিক পদ্ধতির পরিবর্ত্তে তান্রক মতে শুব 
‘বিবাহঃ কেন দ্বিদ্র তিন বর্ণের দশবিধ সংস্কার এবং শূদ্র ও মিত 
ব! সঞ্ধর বর্ণের উপনয়ন ব্যতীত অন্য নয়টি সংস্কার অবশ্য কর্তব্য বলিয়। 
আদিষ্ট হইয়াছে, যথ! £ঃ_ 


ভ্রসদাশিব উবাচ = 
“সংস্কারং বিন! দেবি দেহগুদ্ধিন জায়তে । 


ন! সংস্কৃতোহধিকারী স্তাৎ দৈবে পৈত্র্যো চ ক্মনি ॥” 
অতো বিাদিভিবৰ্ণেঃ স্ব স্ববর্ণোক্ত সংক্কিয়!। 
কৰ্ততব্যাঃ॥ '্ক্থা যত্রৈরিহামূত্রহিতেপ সুতিঃ ॥৩ 
জীবশেকঃ পুংসবনং সীমনস্তোয়য়নং তথা। 
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Ll Le 


হেত বাত্ৰিকাল্নে কেবল গৰ্ভাধান এবং জাতকৰ্ম্ম হইতে পারে, 
ন বৈদিক কা্ষ্য রাত্রিতে হয় ন! ;__বান্গলাদেশে তন্তের প্রাধান্য 
=শতঃ রাত্রিতে বিবাহ হইয়! থাকে] ৷ আর একটী বিশিষ্টতা এই যে, 
_বদেরও শাখাভেদ অন্ুমারে পদ্ধতির ভেদ নাই । 

তন্তের আঁদ্ঞা এই যে, এইরূপে হোম ও মন্তরপাঠ [কুশণ্ডিকা কৃত] সহ 
ত যে বিবাহ তাহাকেই ব্রাহ্ম বিবাহ বলে, এবং এইরূপ বিবাহজাত 
এলৰ থাকিতে শৈব বিবাহ জাত পুত্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী হইতে 
সারে ন!। এই বিবাহে সবর্ণ। ব! সমান জাতায়। এবং কুমারী কন্ত! 
{ঠিক বৈদিক পদ্ধতির মত] অবশ্যই চাই,_শৈব বিবাহ অসমান জাতায়া, 
সধব| [পতিপরিত্যক্তা] অথবা! বিধিব| যে কোনও জ্রীর সহিতই 
=ইতে পারে এবং এরূপ বিবাহজাত সন্তান পিতার বা মাতার জাতি না 
পাইয়া ‘সামান্য (৫০৷০৷) সঙ্কর (mixed) অথব! ‘পঞ্চম’ (the fifth) 
ন্দাতির অন্তর্ভুক্ত হয় । 

ঞ্াঁচীনকালে ভারতবর্ষের পাশ্চমন্থ প্রদেশসমূহে [যেমন মদ্র; কেকয়, 
পারলীক, এপসিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশে], উত্তর আফ্রিকার এবং 
দক্ষিণ যুরোপেও তান্তিকী দীক্ষা, অভিযেক এবং মহাভিযেকের মত 
অনেকগুলি “সংস্কারাত্মক* আচার প্রচলিত ছিল। এই সংস্কারগুলিকে 
পরবস্তিকালে য়ুরোপীয়ের! Mystery, Initiation Communion এরং 
Sacrament পভূতি শব্দের দ্বার! পরিচিত করিতে চাহিয়াছেন। 
বাহ্লীক এবং মদ্র-পারসিকাঁদি হইতে গ্রীক ও রোমক দেশে মিত্র দেবের 
[যিনি হ্বর্য্যের নামাস্তর__পারসিক মিথ, লাটন ৪01, গ্রীক Helios] . 
এবং ব্যাবিলন, এসিরাীয়া, প্যালেষ্টাইন, প্রভৃতি যাবতীয় পাশ্চাত্য দেশে 
সেই স্বর্্যদেবের এবং মগাদেবীর ভিন্ন ভিন্ন নামে [Ishtar (ইশতার), 
5৮০৮০৪৮ (আশতে রেখ), 4708] অথব| Aণ৷i 5079 (আত্রামুর), 
Anahita. (অনাহিতা) প্ৰভৃতি নামে ধর্ম্মদীক্ষা বা Mystery 


জ্রাতনায়ী নিশ্কমণমন্নাশনমতঃ পরম্। 0:4 
চুড়োপনয়নোদ্বাহাঃ সংস্কারাঃ কথিত! দশ ॥8 
শূদ্রাণাং শূদ্রভিন্নানাযুপবণীতং ন বিদ্যতে । 
তেষাং নবেব সংস্কার! দ্বিজাতীনাং দশস্থতাঃ ॥৫ 
4 --মহানিন্বাণতনস্ত্র, পূববধ্ড, নবম উল্লান [বঙ্গবানী] 
বঙ্গানুবাদ = শআনদাশিব দেবীকে বলিলেন,__হে দেবি, সংস্কার ভিন্ন দেহশুদ্ধি হয় না; 
অসংস্কৃত ব্যক্তি দেব ও পৈত্র্য কৰ্ম্মে অধিকারী হইতে পারে লা। এই হেতু ইহলোকে 
এবং পরলোকে হিতাভিলাবী বিপ্রাদি সবধাবর্ণের সব্বণ! বহু প্রযত্বের লহিতি স্ব স্ব বর্ণবিহিত 
সংস্কার কর! অবশ্য কতব্য। গভভাধান, পুংসবন, সীমাস্তোরয়ন, জাতকর্শ্প, নামকরণ, 
_ নিক্রানণ, অন্নপ্রাশন, চুড়াকরণ, উপনয়ন এবং বিবাহ-_এই দশবিধ সংস্কার বলিয়া প্রসিদ্ধ 
আছে। শূ্র জাতির এবং শূড। ভিন্ন সানান্ত জ্রাতির [সিশ্র ব| সঙ্কর জাতির] উপনয়ন 
নাই ; তাহাদের [ উপনয়ন ব্যতীত ] নয়টা সংস্কার এবং দ্বিজগণের [ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং 
বৈশ্য এই তিন বর্ণের] দশ সংক্ষার উপুদি্ট হইয়াছে । 

[এই তন্ত্রের উপদেশ এবং মন্বাদি স্বতির উপদেশ দ্বিজগণের পক্ষে প্রকৃত 
প্রস্তাবে তুল্যরূপ ; কেবল শৃদ্রের পক্ষে ব্যতিরেক ব্যবস্থা প্রদত্ত 
হইয়াছে] 

তান্ত্রিক সংস্কারেও কুশঙিকা হোম এবং অন্যান্য সামান্য [0০m mon] 
এবং বিশেষ [special] বিধান, হোমের সন্ত, সমিধ_, সংস্কারের মন্ত্র প্রায় 
সমস্তই বৈদিক সংস্কারেরই অনুরূপ ; কেবল কার্য্যের কতকগুলি পদ্ধতি 

] বিভিন্ন মাত্র । তান্তিকী পদ্ধতিতে সংস্কারের কার্য্যগুলি 
_রিতে হয়, এইমাত্র প্রভেদ। তান্তিক মতে [মহানিব্বাণতন্্র নবম 
উল্লাস দ্রষ্টব্য] "ূদ্রগণের সংস্কার অমন্রকই হইবে, যথা £ঃ= 
“শূদ্ৰ সামান্য জাতীনাং স্ববমেতদমন্ত্রকম্‌ ॥?১৮৫ 
বিবাহ সংস্কারের পদ্ধতিও তন্ত্রশাস্্র ঠিক বেঠ্িক গৃহস্থত্রের উপদিষ্ট 
পদ্ধতি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ; কেবল বিবাহ রাত্রিতে হইবে এই 
ভিন্নতা আছে! - [বৈদিক পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দিবাভাগে হওয়াই 


[proce dure 
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' প্রচলিত ছিল। * মিসরে উহাই Usiris এবং Jsisএর Mystery ; - 
Phry£in (২) প্রদেশে উহা কাইবরিল ( Cybele) ব| শীয়|" 
(Rhea) নামা মহাদেবীর Mystery নামে পরিচিত ছিল। 


প্রকৃত প্রস্তাবে এ ॥y৪০৮)গুলি আমাদের দেশের পাপ্তপত, হাদিয়ত 


প্রভৃতি নানাবিধ তান্ত্রিক মতের গুঢ় সংস্কারাত্মক কাৰ্য্য ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। এ বিষয়ের বিস্তৃতভাবে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, একদিকে 
আমাদের দেশের অগাধ অপার আগম, ডামর, এবং যামল প্রভৃতি 
প্রভৃতি শ্রেণীর নানাবিধ তান্তিক শাত্রগ্রন্থ এবং অন্যদিকে গাশ্য ত 
এসিয়া, উত্তর আক্রিক। এবং দক্ষিণ যুরোপের [ including the 
Mediterranian Islands) প্রচলত প্রাচীন কালটুস্‌ [ Cultus— 


ধর্স্মরীতি ব! পুজ্জারীতি ] বা “বরিবস্তা রহস্তু? প্রভৃতি শাস্ত্রসযূহ 
রাতিমতভাবে অধ্যয়ন করিতে হয়। দক্ষিণ ভান্রতে স্ক্বজ্গনমান্ত 


একখানি ‘তন্ণ্রন্থ" [ইহার নামের অর্থ Mystery of worship of the 
Goddess] এখনও বর্তমান আছে। উত্তর যুরোপের Nordic (৩) 
জাতির-এবং প্রাচীন Druid সম্প্রদায়ের তন্তেও “সংস্কারের? নহ খরহ 
বৃত্তান্ত নিহিত আছে। D1. Fra5০৮ জাবনব্যাপী পরিশ্রমের ফলে 
“Golden Bough” নামে যে অপুর্ব এছ্থাবলী সন্কলন করিয়াছেন,' 
উহাতে এই বিষয়ে অনেক কথ! সংক্ষিপ্তভাবে বিত্ৃত আছে । 

পাশুপত' নত= ইহ! প্াচানকালে কাশ্মীর রাজ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। 
ভ্রমহাদেব বা শিবকেই সবষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূলকর্ত্ত। বলিয়! 'ব্বাকার করিয়! শৈবনতে তাহার' 
পূল্ার্চন| এবং যাধনভঙ্জন এবং তদ্ছারা ইহলোকে এধর্য্য এবং পরলোকে মোক্ষলাভ করাই 
আনন্দ গিরি প্রণীত শ্রীশঙ্করদিগ্নিজয়ে এই মতের এবং 
‘কাদিযত' এবং 


পাশুপত মতের প্রধান উদ্দেষ্য । 
তন্মতাবলস্বিগণের আচার ও বেশভুযার কির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । 


(3) Phrygin or BORED Was situated or the SOND COASst gf 


Black Sea [এখন এসিয়|! নাইনর নামেই পরিচিত] । > 
(৩} Nordlie— কাহারও কাহারও নতে আধ্্য জাতি, এক লাতিন শাখাসম্তুত । 


od 
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বজুৰ্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি 
Ll 
5 = ইহ] তন্ত্ৰশাহের শাখাসশ্মত“সংহিতা অধথব| পদ্ধতি বিশেষ। দক্ষিণাপথের 


ত বিশাল যনে, আম।র ( লেখকের ) মত ূৰ্খ লোকের পক্ষে উহাদের বিস্তৃত দূরে থাকুক, 
দত্র পরিচয় দেওয়াও অন্তর] 
ভগবান অঙ্গশা মসীহ (যীওুখৃষ্ট] প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের ‘সংস্কার’ 
লিক শমন্বয় করিয়া ভাহার উপদিষ্ট সুসমাচার [G০5০lএ] খৃষ্টান- 
ভশের অবশ্য গ্রহণীর দুইটা সংস্কার [ দীক্ষাঙ্সগান_Baptisদে এবং খ্রীষ্টের 
j প্রসাদ গ্রহণ_Eucharist] ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। খৃষ্টান 
ল্বদায ‘শংস্কারঃকে Sacrament বলেন । Roman Catholic এবং 
Greek Churches মতে Sacrament সাতটী, যথ] £=-১। Bap- 
tism; | The Lord’s Supper or the Eucharist, © | Confer 
22246082 [ধন্মে নিশ্চল আতস্থাস্থাপন], ৪। Penance [পাপ স্বীকার 
2 পারশ্চিত্ত গ্রহণ ] ৫ । Holy ০%d০73 [সন্যাস এহণ ]; ৬। 
Matrimoney [বিবাহ] এবং ৭ । Extreme Unction [মৃত্যু শয্যায় 
ুতলাভিযেক গ্রহণ ] Protestant church এর মতে প্রথম ছুইটী 
{Baptism এবং ॥u০h৭৮i5] সংস্কারই অবশ্য গ্রহণীয়। রোমান ক্যাথ- 
লক্ৃ খৃষ্টানগণের = মতে ‘বিবাহ’ও একটা Sacrament [লংক্ষার] হওয়ায় 
ঠাহুদেল সঙ্্রদায়ে ১৮০০০৪ [বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ] একেবারে নিষিদ্ধ | 
আমাদের দেশের বৌদ্ধ এবং জৈনাদি সম্প্রদায়েরও নিজবন্ব ‘সংস্কার? 
ভবা “ণং বিদেশী যাহুদী এবং মুসলমান সম্প্রদায়েরও (৪) খাতনাা’ 


(5) বুললমানর। ১। ইমাম, ২। নামাজ, ৩। রোজা, £। হজ এবং €। জাকাত 
এই পাঁচ টক * ‘পঞ্ব আরকাণ!, অর্থাৎ তাহাদের ধর্মের মূল ল্য বলেন । নামাজের অঙ্গ 
hf মম সহ । আগাংের শরতি [বেদ] ও স্মৃতির অন্ুরণ শান্ত মুমলমানদিগের ' 


বিশ 
or) ও ‘হদিস’ । ডাহা ন হাজর২ আতব্রাহামের কোরমানা স্মরণ ক্‌রিয়! এই দুই 
1 পশু ‘জবেহ’ ব| ‘জবাই’ [আড়াই প্যাচ বলিদান] করেন। 
| , 


৩৩০ আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 
[ ছক RE BET EL SO 2 c 
[ ত্রকৃচ্ছেদ ] আদি বিশেষ বিশেষ নিন্ম সংস্কার আছে। যা'হুদি 


সম্প্রদায়ের মধ্যেও শত্বকচ্ছেদ [৫ir৫umci5i0n] প্রচলিত রহিয়াছে । 


== EE = 23 
যীতুখৃষ্টেরও এই সংস্কারটী হইয়াছিল এবং ১লা জানুয়ারী এই ভ্রন্ত 
একটা খৃষ্টান্‌ পর্বদিন বলিয়া গণ্য । সংক্ষিপ্তভাবে বলিতে গেলে বলিতে 


পারা যায় যে, পৃথিবীতে কোথাও এরূপ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই, 
খাহাদের নিদ্রন্ব কোনও না কোনও সংস্কার বিদ্যামান নাই। 


সংস্কারসযূহের সাহায্যে মন্ুন্য দেহ ক্রমশঃ বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়] নিৰ্স্ূল এবং ব্রন্মক্ছান প্রাপ্তির যোগ্য হইয়া উঠে। বর্তমান সময়ে 
গর্ভাধানাদি যে দশবিধ সংস্কার দ্বিদ সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, বিবাহ 
তাহাদের মধ্যে প্রধান এবং অন্তিম সংস্কার । বেদিক গৃহন্থত্রাবলা এবং || 
তদনুগত পদ্ধতিগুলির মতে দশবিধ সংস্কারের প্রত্যেকটীই স্ব স্ব প্রধান ' 
কোন শাস্তরকাার্র '| 
বা শান্দ্রজ্ত পণ্ডিত [ তিনি যে ‘বেদীয়’ হউন ] ‘বিবাহ’কে প্রধান সংস্কার 


এবং অবশ্য কর্ওঁব্য ; কেহই অবহেলার যোগ্য নহে। 


বলিতে পারেন না ; তবে পত্না গার্হদ্থ্য ধর্ম্মের প্রধান সাহাধ্যকারিণী বা 


সহধর্মিনী বলিয়া সেই পত্নী সংগ্রহের মূলন্বরূপ বিবাহা'ক গৃহীর প্রথম ব। 


প্রধান সংস্কার বলা যাইতে পারে। 

আমাদের শাত্রকারের! নারীদিগের বিবাহ ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় 
সংস্কারই অনন্তক [মন্রপাঠ না করিয়াই] সম্পাদন করিতে বলিয়াছেন । 
কিন্তু ভাহাদের বিবাহ সংস্কার সমন্ত্রক করিতে হয়। এই বিশিষ্টতান্ন 
জন্য বিবাহকে নারাদিগের প্রধান সংস্কার বলিলে দোয হয় না । 
বিশেষতঃ নারীদিগের বিবাহকে মন্বাদি খযিগণ পুর্ষের ‘উপনয়ন? 
সংস্কারের সমাবস্থ বলিয়াছেন। বালিকার!।, বিবাহের পণ়ে স্বামীর 
সহ্ধন্মিনী স্বরূপে [অথবা ‘বিধবা? হইলে একা]. স্্ীজনোচিত ধরন কস্মে 
অধিকার পাইয়! থাকে। এইজন্য, সামাজিক আরে. দেখিতে গাঁওয়! 
যার যে, অবিবাহিত! কন্যা দেব-দেবীর ভোগের, পিত্যজ্ঞের এবং 


i Js De 


যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধভি 


ভোজের অন্ন-ব্যঞ্জন।দি পাক ক! ‘রতে পারে না, এবং শুনিতেও পাওয়া 
বায়-_-“বিবাহ ন! হইলে মেয়্রে-মানুষের হাতের জল শুদ্ধ হয় ন!” 
শূদ্রবর্ণের অথবা শূদ্রাচারী সমাজেও বিবাহকে যে একমাত্র ৰা 
প্রধানতম সংস্কার বলা যাইতে পারে, তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত 
সাওতাল, কোল, ভূমিজ্গ, মুণ্ডা এবং ওরাওঁ প্রভৃতি বরাঢ় দেশের 
[ পৌরাণিক সুন্ম দেশের ] পশ্চিম এবং উত্তর প্রান্তের অধিবাসীর মধ্যে 
দেখিতে পাওয়া যায়। ও সকল জাতির বালিকাগণ বিবাহের পূর্ব 
পর্য্যন্ত যে কোনও জাতির ভাত খায়। কিন্তু, বিবাহ হওয়ার পরক্ষণ 
হইতেই আর তাহ! স্বজাতির ভিন্ন কোনও জাতির [এমন কি 
আরও, বিবাহের পূর্বব পর্য্যন্ত এ সকল 


ব্ৰাহ্মণেরও] ভাত খায় ন!। 
তক্ুণ-তরুণীগণের পরস্পর মেলামেশা, 


দাতির কিশোর-কিশোরী এবং 
বা মাখামাখি ভাব সমাজ যেন দেখিয়াও দেখেন ন!; কিন্তু বিবাহের 
পর' উহাদের নরনারী দাল্পত্য-সব্বন্ধকে খুব দৃঢ়তার এবং শুচিতার 
সহিত প্রতিপালন করিয়! থাকে । 
বিবাহ-সংস্কারের এবং তদঙ্গীভূত প 
প্রভাবের ফলে পতি এবং পত্নীর স্বতন্ত সত্তা যেন লুপ্ত হইয়|। উভয়ের 
পারিবারিক ‘নাম’ এবং ‘গাোত্ৰংও এক হইয়! যায়। আমাদের খযি- 
গণের শাসিত সমাজে পত্নীর সত্তা ব! অস্তিত্ব যখন পতির সত্তা বা 
অস্তিত্বের ভিতর লুপ্ত হইয়া যায়, তখন পত্নীর পুর্ব্বের পারিবারিক নামও 
আর পৃথকৃভাবে থাকিতে পারে ন! । স্মৃতি শিরোমণি মন্তুদংহিত!| নদী 
এবং সমুদ্রের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়! বলিয়াছেন যে, নদীর মিষ্ট অল 
যেরূপ লবণাক্ত সমুদ্রের সহিত সন্মিলিত হওয়ার ফলে নিজের মিষ্টত্বকে 
একেবারে হারাইয়া সম্[/্ণভাবে লবণরসে পরিণত হইয়| যায়, তজ্রপ 
পত্নীর স্বভাবও বিবাঃ ক্লপ সম্মেলনের প্রভাবে সম্পূৰ্ণভাৱে পতির 


স্বভাবই প্রাপ্ত হয় ।“ 


তি-পত্নীর একান্ত সংযোগের 


F 


"৩৩২ আসলাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদন্ধতি 


পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহমুগ্ধ বর্তমান. হিন্দুসমাফ্যে বৈদিক সংক্কার্ব- 
গুলি প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পৈতা দেওয়া এবং বিবাহ করা এই 
দুইটা মাত্র এক্ষণে বিকৃত আকারে কোনও মতে বাচিয়া আছে। 
দ্বিজগণের প্রাচান [১৬টা] ও বর্তমান [১৪টা] বৈদিক সংস্কার গুলির 
নামোল্লেখ কর! হইল :- 


প্রাচান সংস্কার বর্তমান সংস্কার | প্রাচান সংস্কার বর্তমান সংস্কার 
১। শগৰ্ভাধান **--.----:১ম ৯। কৰ্ণবেদ } 
নয়ন 0 ন 
২ | পুংসবন'-------- "২য় 2০ | উপনয়ন 
১১। বেদারন্ত 
ত! সীমস্তোর্নরন :-:---- ওয় 
$ ৰ ১২। সযমাবৰত্তন +? '""'--৪ম 
8 দ্রাতকৃম্ম--**""-"'""৪ hl (গোদান) 
৫ | নাযকরণ PE 2 GRE শৰ এত | শবিনাত্--- ২৬২-২৪৭ ১০ 
| 28 । গৃহাশ্রম এই প্তলি 
f ; pt EE *-৬ষ্ঠ F- 
LL ১৫। বানপ্রন্থ \ অনেক দিন 
LSTA ১৬ | সন্ন্যাস হইতে বিলুপ্ত 
| চূড়াকরণ"*":---""'" দম (অভ্ত্যেষ্ট) |! হইয়াছে। 


কর্ণবেদ [৯নং], উপনয়ন [৯নং], বেদারস্ত [৯নং] ও সমাবর্তন 
[৯নং]-এই চারিটা উপনয়ন উপনয়ন সংস্কারের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক 
সংস্কার কার্ষ্য করিবার সময় পৃথকৃ্‌ পুথকৃ্‌ বেদমন্তর পাঠ করিতে হয় । 
গর্ডাধান হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত সংস্কারসমূহ [পিতা বাচিয়া থাকিলে] 
পিতার কর্তব্য । ঘে দ্বিজ বালকের উপনয়ন হয় নাই, তাহার পক্ষে 
কোন বেদমন্ত উচ্চারণ, কোন দেব-দেবীর পুদারচ্চনা বা যাগযজ্ঞে যোগদান 
এবং কাহারও বাড়ীর ক্রিয়াকর্ক্সে ব্রাহ্মণ ভো’নের [ত্ৰান্মণ বালকের 
পক্ষে] নিমন্ত্রণ প্রাপ্তি, হত্যাদি ঘটে না। ইহার (ুতিরেক রা প্রতিপ্রশব 
[exception] লব্বন্ধে মন্ত মহারাজ বলিয়াছেন (২য় অধ্যায়, ১৭২ 


= 


বিনুধ হইয়| গিয়াছে। 
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নু! 
প্ৰাক ] অন্ুপনীত [যাহার পৈতা হয় নাই] দ্বিদ বালকের মাতা-পিত! 
হকংবা কোন সপিণ্ডের মৃত্যু হইলে, যদি তাহাকে সেই মৃত আত্মীয় বা 
আত্মীরার শাদ্ধ করিতে হয়, তখন সেই শ্রাদ্ধকালে পঠিতব্য বেদমন্তর 
[.্্বধা’ শব্দযোগে যাহা উচ্চারণ করিতে হয়] সে পড়িতে বা উচ্চারণ 
১৪|১৫৷১৬ নম্বরের সংস্কারগুলি অনেকদিন হইতে 
প্রাচীন ১৬টা সংস্কারের নিম্নলিখিত ভেদ 
সাছে, যথ1 £_(১) “গর্ভাধান-পুংসবন-সীমন্তোত্নয়ন-বিষ্ণুবলি-জাতক্ম্ম- 
নামকরণ-নিক্মামণানপ্রাশনচুড়োপনয়ন বেদত্রত চতুষ্টয়সমাবর্ত্তন বিবাহাঃ 


করিতে পারিবে। 


বোড়শ সংস্কারাঃ 1? * 
(২) “এর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তোজাতকন্ম চ। bh 


নামক্রিয়া নিক্কামণেহরাশনং বপন ক্রিয়া! ॥১৩ 
কর্ণবেধে! ত্রভাদেশে! বেদারন্ত ক্রিয়াবিধিঃ | 
কেশাস্ত স্সানযুদ্বাহে| বিবাহাগ্ি পরিগ্রহঃ ॥১৪ 


ত্রেভাগ্নি সংগ্রহশ্চেতি সংস্কারাঃ' ষোড়শ স্থতাঃ। 2 
_ব্যাঁদ LU 


লংহিতায় ধৃত “ বত Ee বিবাহের পর se স্থাপনের 
লন্ত অগ্রিন্থাপন [অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি, গাহপত্যাগ্নি এবং আহবনীয় অগ্নি 
স্বাপনাদি] করিতে হইত । - অধুনা বঙ্গদেশে যে দশবিধ বৈদিক সংস্কার 
এ5লিতেছে, তাহাও নাম মাত্র । বেদবিহিত এই সংস্কারগুলির যথাশাস্তর 
লসল্পাদন কামন্ূস অঞ্চলের কোন কোন স্থানের ভ্রান্মণগণেল্ মধ্যে 
কিছু কিছু আছে, কিন্তু বদদ্বেশের অনেক স্থানেই তাহাও নাই বলিলেও 


চলে| 


Fr 
J 


i বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীর ' এংশ, ১*ম অধ্যায়ের প্রথম বাকের উপর “রিঞ্ণুচিত্ত” 


চিক! দন্টব্য । 
ক 


mI 


যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি 
একেবারে আত্মবিস্থতির গভীর পক্ষে এরূপভাবে আক্ঠ নিমজ্জিত হইয়া 
শিয্নাছি যে, আমর! সকলেই আমাদের স্ব ব| নিজস্ব হারাইয়! দেহ, 
নন এবং আত্মাকে একেবারে পরের পায়ে সমর্পণ করত সম্পূর্ণ নৃতন 
ল্জীবে পরিণত হইয়াছি। দারুণ দুরবসন্থার ফলে “দাস মনোভাব” 
্ামাদিগকে এরূপভাবে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে যে, আমর! ভূতাবিষ্টের 
ন্যায় অথবা রাগপ্রাপ্তা ব্রজগোপীর হ্রায় সম্পূর্ণ “পর” হইয়া 

“সর কৈক্ু আপন, আপন কেন্তু পর” 
এই মন্র জপ করিতেছি। আমরা আমাদের সনাতন ধর্ম্মকে অধৰ্ম্ম, 
সদাচারকে কদাচার, সুসংস্কারকে কুসংস্কার বুঝিয়া যাহ| প্রকৃতই 


ভ্রব্তন-্ঞ্্যোতিত্র অশ্রব্রা স্রালিতভ-ভ্্যাতিন্র শাল্তা- 
নুসাতে ল্রিবাতে ন্ৰব্-কন্তাত্ৰ ল্ৰাল্ি, হণ এবং 
শোডকানদ্ছিল্ বিচার 5 ন্বিবাহেত উপযুক্ত 
সাস, নাল এন্ং লঙল্নাদিত নিন্দ এল্ৰহ 
বৱাতিতভে শি হাতেত অনন্য ব্যত। 
দ্বাত্রিংশ অধ্যায় 


[৯ J] 


যে সময়ে ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগ ছিল, যে সময়ে 
ভারতবর্মবাসিগণ আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কন্ম এবং শিক্ষা-সভ্যতায় প্রকৃতই 
নানা| বিদেশী 'ও অনভ্যতর লগতের আদশ স্থানীয় ছিলেন এবং তাহার! 
ভ্রাতির আনীত কুনং্কারের অপোকরুষেয় শ্রোত ধনশ্মের আশায়ে প্রকৃতই 


প্রভাবে আমাদের অবস্থা স্থখসোভাগ্যপূর্ণ “স্বারাজ্যম্‌” ভোগ করিতেন, ' 


কিবাপ দীড়াইয়াছে তখন কুসংস্কার, কদাচার এবং অজ্ঞানের গাঢ় 
অন্ধকার এদেশে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইত ন!। 
কলিযুগ প্রবর্তনেরও [বর্তমান কলিযুগ খৃষ্টপূ্ব্ব ৩১০১ অক্দে 
আরন্ধ হইয়াছে] প্রায় তিন সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এদেশে প্রাচীন 
এবং পুণ্যময় শ্রুতি, স্থতির উপদিষ্ট এবং অন্কুমোদ্িত আৰ্য্যাচার 
বিদেশী এবং অসভ্যতর জাতির 
আনীত কুলংস্কারের আবর্জ্জনায় দেশ পরিপূর্ণ হয় নাই। পরে 
[বিশেষতঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের পর হইতে ] আৰ্য্যসভ্যতা এবং আৰ্য্য- 
সাচার বৈদেশিক রাজশক্তির দ্বার। অভিভূত হইয়! পড়ায়, নানারূপ 
অঙ্ঞান এবং কুসংস্কার সমাজের নানাস্তরে পুগ্জী ডুত হইতে থাকে এবং 
ক্রমশঃ এই দুরবস্থা উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে ত্বইতে সম্প্রতি আমরা 


প্রবল ছিল এবং তখনও নান! 


| 
| 


অধঃপাতের পরম কারণ সেই অধর্শ্ম, কদাচার এবং কুসংস্কারকেই মাথায় " 
তুলিয়া নৃত্য করিতেছি । 

ভ্রীভগবানের আদেশ -“বেদপ্রণিহিতে| ধৰ্ম্মে হধৰ্ম্মস্তদ্‌ বিপৰ্ধ্যয়ঃ* 
অর্থাৎ, “বেদের যাহ! আদেশ তাহাই ধৰ্ম্ম, বেদে যাহ! নিষিদ্ধ, যাহা বেদ- 
বিরোধী তাহাই অধন্ম”__এই অমৃত আদেশকে অবহেল।! করিয়! নানা! 
অশাজ্রের উপদিষ্ট উপধর্স্মকে আশ্রয় করিয়াছি। অপর "সাধারণ 
শিক্ষিত অথব! অশিক্ষিত নারী-নরের কথা দূরে থাকুক, য়ে সকল ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতগণ ধৰ্্মকেই কোনও না কোনও প্রকারে জীবিকাস্বরূপ আশ্রয় 
করিয়াছেন, তাঁহারাও চারি বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, কল্প, 
শ্রোত এবং গৃহান্থুত্ৰাদি, প্রাচীন স্তি সংহিতাদির রীতিমত অধ্যয়ন 
করেন না ; অধিক কি রামায়ণ, মহাভারত এবং মহাপুরাণগুলি সমগ্র 
পাঠ করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও অতিশয় বিরল। বেদের অঙ্গ উপাঙ্গ 
এরং উপবেদগুলির পঠন-পাঠন নাই বলিলেই চলে। কালেজের 
\Oollegeaর) সাধার€'‘ডিগ্রী'প্রার্থী ছাত্র-ছাত্রীর গ্যায় টোলের তীর্থ | 
চৰ ্রড্বারি’ ও. মতি সন্ধা শডিজন। ২7 নভোমণডলম্প্শী 
দৰ্পে আখ্মাত হইয়” বিদ্যামন্দির হইতে বাহির হন। সুতরাং তাহার! 


৩৩৬ আমাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 


বৈদিক সদাচারসমূহের কোনও কথ! 
বিস্ফারিত করিবেন, তাহাতে 


শুনিলেই যে অতিমাত্র চুদব 
বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। 


Le 


আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত নানারূপ কুসংস্কারের 
মধ্যে “যবন জ্যোতিষ” অথবা! “কলিত-জ্যোতিবের” অপ্রতিহত প্রভাব 
একটা অতি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত । হিন্দুসমাজের 
‘কলিত-জ্যোতিব’ নারা-নরের জন্মকাল অথব! তাহারও পূর্ব 
হইতে তাহাদের মৃত্যুরও পর পর্য্যন্ত সমন্ত জাবন এই ফলিত-জ্যোতিযের 
প্রভাবে এরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া পাড়য়াছে যে, তাহার ফলে আমাদের 
সমাজের সকলেই নিরুৎ্নাহ দেবপরায়ণ এবং নিতাস্ত অলস হইয়া 
পড়িয়াছেন। কথার কথার “গ্রহের ফের” এবং “গ্রহের দৃষ্টি” তাহাদের 
সমস্ত জীবনকে দড় এবং অমূহায্ন করিয়! রাখিয়াছে। কলেজের গণিত- 
জ্যোতিষ শাস্ত্রের এবং দুরবাক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এবং সুদক্ষ অধ্যাপকের 
উপদেশে স্র্য্য-চন্দ্রগ্রহণের হেতুভূত ভূচ্ছায়া বা রাছ গএহকে নিজ 
চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াও. এবং তদ্বিষয়ের পরীক্ষায় 
“পশংসার শহিত পাশ করিয়া”ও ছাত্র বাড়াতে ফিরিয়৷। আসিয়াই সেই 
সম্পুর্ণ কাল্পনিক ‘রাহুগ্রহের' উদ্দেশ্যে পুজা-পাঠ, মণিরত্রবাদি উপহার 


‘যবন-দ্যোতিয*' অনা 


প্রদান করিতে থাকেন এবং “রাহুণ্রহের কুদৃষ্টি” হইতে পরিত্রাণ-লাভের ' 


দন্ত অমুক জ্যোতিযমার্তণ্ডের প্রদত্ত ভাবিছ, মাদলি অথবা রত্বানুরীয় 

₹ অতি ভক্তির সহিত ধারণ করিতেছেন। বড় বড় বিদ্বান্‌ ব্যক্তিবর্গের 
কুসংস্কারের দ্বারাই কলিকাতা সহরে প্রায় পঞ্চাগ জন জ্যোতিষী এই 
দু্দ্িনেও “রাজার হালে” জীবনযাত্রা নিৰ্ব্বাহ ক”িতেছেন। 


যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি 
es AES 
জ্যোতিষ ব্যবসায়ীর পাতড়া পঠন = বড় বা ছোট, পণ্ডিত বা 


সূর্য, যে ক্কোনও জ্যোতিষ-ব্যবসায়ীর নিকট তাহার জীবিকার নিমিত্ত 


স্বরণ এই বিদ্যার কথা তুলিলেই তিনি সদগপেঁ পাতড়! পাড়িয়| থাকেন 
“সফলং জ্যোতিষং শান্তরং চন্দ্রার্কে যত্র সাক্ষিণেঁ । 
স্ন্মার্থ -দেখিতেছেন ন! মহাশয়, জ্যোতিষ শান্তর কিরূপ জাগ্রত, কিরূপ 
সক্কল, স্বয়ং চন্দ্র-স্র্য্য ইহার সাক্ষী ৷-_এমন শাস্ত্রে যে অবিশ্বাস করে 
__হঁত্যাদি । 
[8:0 

বারাণশী ধামে সে কালে গবাপুদের শান্ত্রা এবং তাহার পরে তাহার 
সুযোগ্য ছাত্র ৬স্ুধাকর দুবে ভারতপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ জ্যোতিধী বলিয়া 
বিখ্যাত ছিলেন। তাহারা উভয়েই কিন্ত 
ফলিত-জ্যোতিয শান্তের ব্যবসায়িগণকে 
“পচ্ছত্র তস্কর” বলিতেন। হহার কারণ 
আছে। যে জ্যোতিষ শান্তের সাক্ষী স্বয়ং 
চন্দ্র-হর্য্য, উহ! বেদাল জ্যোতিষ অথবা গণিত-জ্যোতিষ (Astronomy) 
এবং উহার সাহায্যে চন্দ্র-ূর্ঘ্য-নক্ত্রাদির উদয়াস্ত, অয়ন নির্ণয়, গ্রহাদির 
গতি এবং শ্রহণাদির গণনা করা গিয়া থাকে, এবং এই জোতিষ শান্তের 
সাহায্যেই অতি প্রাচীনকালের আ্য্য থবির! যজ্ঞাদি সম্পাদানের সমুচিত 
যথাবিহিত কালের নিরুপণ করিতেন। এই শান্রই প্রকৃত বা! সত্য 
আৰর্য্য-জ্যোতিয শাব্স । প্রাচীন ভারতবর্ষেই উহার জন্ম হইয়াছিল এবং 
তথা হইতে য়ুরোপে প্রবর্তিত হইয়াছে। তথাপি, উহার দ্বারা নারী বা 
নরের জন্ম, বিবাহ, স্থানা ৪রে যাত্র! অথব! তাহাদের জীবনের কোনও 
অংশের গুভাণুভ ফলের নির্ণয় হইত ন!, এবং উহার উদেশগ্যও তাহ ছিল 
ন!। বৈদিক অধযয্ন, অধ্যাপনাদি হইতে যাঁগযজ্ঞ এবং সংস্কার, 


খবাপুদের শাস্রা ও এসুধাকর 
দুবে বলিতেন-_ফলিত 
দ্যোতিয শাস্বের ব্যবসায়ার! 


‘প্রচ্ছন্ন ত্র’ 


5 


th আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 


কর্ম্মাদির বথাযথ কাল নির্ণয়ই উহার উদ্দেশ্য ছিল এবং এখনও 
বেদাঙ্গ জ্যোতিষ শান্তের সেই উদেশ্য অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 


Ee 

মেষ, বৃষাদি দ্বাদশ রাশি ; রবি, সোম প্রভৃতি সাত বার এবং উক্ত 
রাশি এবং বার হইতে কল্পিত বারবেল!, কালবেলা, জাতকের বর্ণ 
এবং লগ্নাদি নির্ণয় এবং তাহার আনুষঙ্গিক 
শুভাণশুভ ফলাফল নির্দেশস্থহক -ফলিত- 
জ্যোতিব [অথবা Judicial Astrology] শান্রের আদিম জন্মভূমি 
কালডিয়া দেশের বাবির্লষ (Bab)}]০৷) নামক মহানগর এবং তথা হইতে 
যুনানা ([;0nians ব| Javans), গ্রাক অথব! যবনেরা এনসিয়া, 
আফ্রিকা, যুরোপ মহাদেশের সর্বত্র উহার আমদানী করিয়া 
দিয়াছিলেন। 


ফলিত-জো্যোতিযের 
আদিম জন্মভুমি 


FA 
মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্রের একতম রত্ব বরাহমিহির (১) 
নামক জ্যোতিষী পণ্ডিতের অভ্যুদয়ের পূর্বে উক্ত ফলিত ভ্যোতিযষ- 
TS 0) পর প্রচলন যে আমাদের এই ভারত 
ফলিত-স্যোতিযের বণ্ডে আদে!| ছিল, তাহার কোনও বিশ্বাস- 
আদি প্রচারক যোগ্য প্রমাণ এবং বরাহমিহির প্রণীত ব্রহৎ 


সংহিত! প্রভৃতি পুস্তক অপেক্ষা উক্ত বিদ্যার কোন প্রাচীনতর 
গন্থও অদঘ্াপি আবিদ্ধত হয় নাই। আমাদের দেশের প্রাচীন 


(১) বরাহমিহির--দেশের সাধারণ কূনংস্কারের ফলে বরাহ পিতা, নিহিরি পুত্র 
এবং খন! মিহিরের বিদুধী পত্নী--এই ভাবের আযাঢ়ে গল্প 'প্রচিত এবং প্রচারিত হইয়াছে 
এবং অনেকে সেই উপকথাকেই সত্য ইতিহাস মনে কিয় কত উচ্ছসনয়ী রচনায় 
দেশ ভাসাইয়াছেন। 


বৃটায় যণ্ঠ অথব! পঞ্চম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। 


যজুর্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি ৩৩৯ 
পৃপ্তিতগণের মতে-বিক্রমাদিত্য খৃষ্টপূর্বব ৫৬ অন্দে সংবহ প্রবৰ্ত্তন 
করিয়াছিলেন এবং ধ্বন্তরি, ক্ষপশক; কালিদাস, বরাহমিহির প্রভৃতি 
বৈদিক অবৈদিক মতের নয় জন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত তাহার সভা 
অলঙ্কৃত করিতেন। কিন্তু আধুনিক [ অর্থাৎ ম়ুরোগীয় শিক্ষায় শিক্ষিত | 
অনেক পণ্ডিতের মতে-নবরত্ব এবং তাহাদের আতশ্রয়দাত! বিক্ৰমাদিত্য 
এই উভয়ুব্ধি মতের 
মধ্যে যে কোনও মতই গৃহীত হউক, তাহাতে বিশেষ আপত্তির কারণ 
নাই ; কিন্তু একথা নিব্বিবাদ সত্য যে; বরাহমিহিরাচার্য্য গন্ধার এবং 
বাহ্লিক ( Modern Afganistan including Balkh ) দেশের যবন 
জাতীয় এক বা ততোহখিক আচার্য্যের নিকট হইতে উক্ত অভিনব * 
কলিত-ভজ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহা ভারতখণ্ডে প্রচলিত 
করিয়াছেন এবং এই কথ! তিনি স্বয়ং স্বাকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি 
গ্রসন্নচিক্তে [ প্রকৃত পণ্ডিতের মত ] লিখিয়াছেন যে, “যবনেরা শ্লেচ্ছ 
হইলেও পরম পণ্ডিত, স্থতরাং তাহারাও খাষিগণের মত পূজার যোগ্য ৷” 
যবনদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়| ইহার নাম “্যবন-জ্যোতিষ* 


এবং ফ্কলের আদেশ আছে বলিয়! “ফলিত-জ্যোতিষ” হইয়াছে। 
: আদেশ আছে বাল 


Laat 

আমাদের দেশের প্রাচীন শান্তর, মহাকাব্য অধবা মহাপুরাণেতিহাস 

মহাভারত প্রভৃতির] প্রভৃতির লিক 
মেষ, বৃযাদি দ্বাদশ রাশি; রবি, সোমাদি সপ্ত 
বার এবং তাহাদের সমবায়ে উদ্ভূত লগ্ন, 
জামিত্র, বারবেলা, কালবেলা, কুলিকরাত্রি, 
বাহের ঘোটকারি বিচার প্রভৃতি সমন্বিত মহা- 
দঘ্যোতিষের কোনও 


[মেমন রামায়ণ এবং 
লগ্ন, কালবেলা, জাতকের 
রাশি, গণ এনং বিবাহের 

যঘোটকাদি বিচার 
জাতকের রাশি, গণ এণনং বি 
বিস্তৃত এবং জটিল এই যবন-জ্যোতিষ অধব! ফলিত- 


 ) 


৩৪০ আগাম ও বঙ্কদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 


কথা নাহ্‌ । যে সমস্ত প্রাচান শান্তগ্রন্থের পুল্তকে এই = গৃতন শান্তের- 
সেই শান্রোল্লিখিত বিযয়ের উল্লেখ :ৰাখতে পাওয়া যায়, সেই তং 
অংশ আমাদের মতে-খৃষ্টদন্মের পরে “পরি মবদা পাওতগণের মতে 
বগী পঞ্চম এখব| যষ্ঠ শতাব্দীর পরে ] প্রক্ষিপ্ত, অথবা সংযো€ি 
ক কালিদাসের রচিত কুমার-স ্তবাদি শা সংযোজিত 
নদ্যোতিষ সংক্রান্ত কথা সব্বপ্রথমে দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার 
অপেক্ষ। প্রাচানতর [প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচানতর, প্রক্ষিপ্তাংশ পরিপূর্ণ 
অধ্বা নকল পুথি নহে] কোনও শান্ত্রে IE 
লগ্নাদির উল্লেখ নাই। 


অথন! কাব্যাদিতেও রাশি, 


EL 


যে কোন পঞ্জিকার যে কোনও সংক্রান্তির বর্ণনার সংশ্রবে রাশি- 
চক্রের ( Z০diacal Circleএর ) চিত্র মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যাইবে ॥ 
আমাদের বেদাঙ্গ জ্যোতিষ অধবা গনিত 
দ্যোতিষ সম্মত্ত ভ চক্ৰকে [সপ্তবিংশ নক্ষত্ৰ 


রাশিলুলির নান যাবনিক 

শব্দ হইতে অন্ুবাদিত 
মণও্ডলকে] অবলম্বন করিয়া ২৭ নক্ষত্রের ২3 সপাদ দ্বিনক্ষত্র লইয়| 
মেষাদি যে এক রাশি কল্পিত হইয়াছে এবং বর্তমান সৌরমাম ও 
বৎসর যে উক্ত দ্বাদশ রাশির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহ! সকলেই 
তাবগত আছেন। শেষ, রৃযাদি রাশির যে নামণগুলিও যে যাবনী ভাষায় 
[গ্রীক এবং ততৎসম্ভত লাতিন ভাষার] শব্দ হইতে আমাদের দেশে 
বণাবথভাবে গৃহীত এবং অঙ্তুবাদিত হইয়! ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও 
সুবিদিত ; যেমন, গেব= Aries, বৃ্য=Taurus, মিথন = Gemini 
কর্কট = Cancer, y কন্যা! = V)৷'৪০, তুল! Libra } 
ত্রশ্চিক = Scorpion, 4 = Sagittarius, মকর = Capricorn, টি 
Aquarius এবং মীন= Pisces. বাহ হউক, রাশি চক্রের চিত্র খুলিলেই 


পিংহ = Leo, 


যজুর্ক্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি ৩৪১ 


দুষ্ট হইবে খে, মেষরাশির চিত্র, চক্রের স্ক্লোদ্ধ স্থানে রহিয়াছে 
এবং বৃযাদি একাদ্রশ রাশির চিত্র ‘মেষ’ হইতে 
জ্যোতি: ‘বনিক দক্ষিণাবর্তের পরিবর্তে বামাবর্ত্ে [অর্থাৎ আৰ্য্য 
জন্ম নিনিত হইয়াছে সভ্যতান্কুমোদিত লিপির পদ্ধতি মত ক, ব 
ইত্যাদি লেখার গতির মত বাম হইতে ডাইন দিকে ন! হইয়া, সেমিটিক 
হিক্র, আরবী ইত্যাদি লিপির প্রথামত ডাইন হইতে বাম দিকে] অগ্রসর 
হইয়াছে। এই বিপরীতভাবে রাশিচক্র সন্নিবিষ্ট করার হেতু অনুসন্ধান 
করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, খৃষ্টপূর্বব 
অন্ততঃ সাৰ্দ্ধ দ্বিলহস্ৰ [মাড়াই হাজার] বৎসর পূর্ব হইতে কাল্ডিয়া এবং 
এমিরিয়! [বাবিরুষ বা Bab)!০৷, নিনেভা ব। নাইনিভা প্রভৃতি নগরে]. 
দেশে সেমিটিক সভ্যতা, শিক্ষা এবং লিপির প্রচলনু হইয়াছিল এবং কালৃ- 
ডিয়া দেশেই রাশিচক্রের চিত্র প্রথমে লিখিত এবং প্রচারিত হইয়াছিল । 
ওয়া যায়। আমাদের 


লক্ষণ দ্ব।_ 'কলিত- 


আরও একট! অতি সাধারণ লক্ষণ দেখিতে 
শাস্ত্রের মতে--স্র্য্য-চন্দ্রাদি এহসকলেই পুরুষ, কিন্তু যাহার! ইংরাজী 
অথবা য্বরোপীয় যে কোনও ভাষার বহিত পরিচিত হইয়াছেন, তাহারা 
সকলেই জানেন-_সে দেশের লোকের মতে চন্দ্র বা Moon পুক্লর 
নহেন, পরন্ত স্ত্রী_ঘe নহেন, পরস্ত ১৪। চন্রের এই লিঙ্গবিপর্য্যয় 


যবন জ্যোতিযসন্মত। দেখুন সেই সাংঘাতিক বচন_ 
“পুংসাং স্ৰ্য্যারবাগীশ! যোষিতাং চন্দ্রভার্গবে ৷? 


অর্থাৎ, স্বর্য্য, মঙ্গল এবং ব্বহস্পতি [যথাক্রমে The Sun, Mars বং 
Jupiter] a আর চন্দ্র এবং শুক্র [Ihe Moon এবং Venus] 
এই মত গৃহীত হইলে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের 


স্রীলিন্গের অধিপতি 
[য্যের যশোরাশির 


জন্মের বৈদিক এতিহ এবং অস্তুরু-গুরু মহাকবি শুক্রাচ| 
আখ্যান, এমন কি সুবিখ্যাত * তারকাময়” মহাযুদ্ধের হেতুভূত হু বকর 


৩৪২ আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 


পত্নী তারার সহিত দ্বি্গরাজ্জ চন্দ্রের প্রণয়ব্যাপার এবং বৈদিক পুরুয়বার 
পিত! বুধের জন্মেতিহাস প্রভৃতি সবই পরিত্যাগ করিতে হয় এবং 
“ব্রান্মণগণের রাজ! [“সোমো রাজা বত্রান্মণানান্‌*] চন্দ্র?,__এই বেদ- 
বাদকে নস্যাৎ করিয়া! চন্্রদেব এবং ভাগ শুক্রাচার্্যকে শাড়ী, সেমিজ 
অথবা গাউন বনেট প্রভৃতি পরিয়া “মেয়ে মানুষের সযুচিত* ব্যাপারে 
যোগদান করিতে হয়!। সে যাহাই হউক, রাশিচক্রের চিত্রে মেষাদি 
রাশির চিত্র বামবর্ত্বে লিখিবার প্রথা এবং চন্দ্র 'ও শুক্রাচার্য্যের দ্রীত্ব এই 
উভয় লক্ষণের দ্বারাই ফলিতঃ-জ্যোতিযষের সেমিটিক অথবা যাবনিক 
জন্ম ধরা পড়িয়া গিয়াছে 


[#8 
প্রচলিত পঞ্জিকাগুলির “জ্যোতিযবচনার্থ” নামক অংশে যে সকল 
ছন্দোমরী রচনা সংবলিত শ্লোক “প্রমাণব্বরূপ” অধ্যাহৃত হইয়াছে, 
সেগুলি ভারতখণ্ডে মুসলমান প্রবেশের পূর্ব্ব- 
তর কালে রচিত হয় নাই এবং উহাদের 


প্রচলিত পশল্লিকাগুলির 
ছন্দোময়ী শ্লোক 

অধিকাংশই [শতকর! ৯৯] খলজীকুলভূষণ বখতিয়ার নন্দন মোহাম্মদ 
কর্তৃক গৌড় বিজয়ের শতাধিক বৎসর পরে রচিত হইয়াছে। এই 
বদিক গ্রন্থে ও রানায়ণ, সহা- পারিচ্ছদের প্রথমে যে বার প্রকরণ লিখিত 

ভারতে বারের উল্লেখ হইয়াছে [এবং আঙ্কাল আমর! যে “শনি, 
সঙ্গলবারের” নামে অভিভূত !] সেই রবি সোগাদি বারের নামোলেখ 
বৈদিক গ্রন্থের কথা দুরে থাকুক, রামায়ণ, মহাভারতেও নাই। বারের 
সম্বন্ধে যে কথা, মেষ, ব্ষাদি রাশির সন্বন্ধেও. ঠিক সেই কথা বলা 
যাইতে পারে,_অর্থাৎ, খৃষ্টপু্বব যুগের কোনও গ্রন্থে উহাদেরও উল্লেখ 
নাই । যদি রাশি এবং বারগুলিকে যবন বলিয়? আমাদের শ্ুদ্ধাচারা 
সমাজের “পংক্তি” হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেই রাজযমার্তণ্ড 


যছুর্ববদীয় বিবাহ-পদ্ধতি ৩৪৩ 


নদ্যোতিস্তত্ব, ভাজক [এই কথাটী ফরাসি ভাষার] এনং মুহূৰ্তত চিন্তামণি 
প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থাবলীর বণিত লগ্ন, জাতকের রাশিগণ এবং 


যোটকাদির এবং বার-বেলা, কালবেলা ও কুলিকরাত্রি প্রভৃতির 


বিভীবিক! ব| আপৎ সবই স্বয়ং দূরীভূত হইয়া যায়। আরও এই যে 


বঙ্গদেশে প্রায় এক সহস্র বৎসর হইতে চারিবর্ণ এবং খ্ছুত্রিশ জাতি”র 


হিন্দু সমাজে নৈশ বিবাহের [রাত্রিতে বিবাহের] প্রথা চলিয়া আসিতেছে 


এবং বেদসন্মত দিবা বিবাহের অমুলক নিন্দাবাদ ঘোষিত হইতেছে, 
তাহারও মূলচ্ছেদ হয়। 


[3320 - 
দিবাভাগে বিবাহ-_পঞ্জিকায় “ভ্যাতিষবচনার্থের” মধ্যে একটা 
অতি ভয়ানক শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় £_ 


“বিবাহে তু দিবাভাগে কন্যা স্তাৎ পুত্র বঞ্জিতা । 
বিবাহানল [বিরহানল] দঞ্ধা শ! নিয়তং স্বামিবাতিনী ॥% 


“তস্তার্থঃ_[পি, এম, বাক্চির পাঁজিতে] দিবাভাগে বিবাহ হইলে ক্ন্ক 
পুত্র বঞ্জিতা ও বিরহান্লদগ্ধা এবং স্বামিঘাতিনী হয়৷? পি, এম, 
বাক্‌চির পণ্ডিতেরা প্রাচীনতর এবং রঘুনন্দন সম্মত “বিবাহানলদক্ধা” 
[বিবাহের উপলক্ষে যে আগুন জালান হয়, তাহাতেই স্বামীর সহিত 
এক চিতায় দগ্ধ হন-কিংবা স্বামীকেই করেন ] পাঠটীাকে 
বদলাইয়! “বিরহানলদঞ্ধা” করিয়াছেন। এই পরিবর্তন যে সম্পূর্ণ 
'অহৈতুক নহে, তাহা পরে দেখা যাইবে । “আশ্রীবটতলা সম্মত”? 
পালিগুলিতে “জ্যোতিষবচনার্থ” পর়ারচ্ছগ্ে লেখ! হইত [বোধ করি 
এখনও হয়] । উহাঁতে উক্ত শ্লোকের অন্তিম দুই পাদের অনুবাদে 


oo Ti 
ছিল ) 
LE 


Sl আগাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 


“রক্তবন্ত্র পারধান কান্দিতে কান্দিতে । Sy 


স্বামারে দহিতে যায় শাশান ভূমিতে ॥* 
কি সবব্বনাশ! বিনাহের উদেশ্রই পুজ্রের উৎপাদন ; 


বিবাহ দিলে মেয়েটি বন্ধ্য। অধরা শৃতবৎ্সা হয়, চিরকাল স্বামি- 


বিচ্ছেদাগ্নিতে ভন্মীভূত হয় [কিংবা বৈবাহিক অগ্নিতেই মৃত স্বামীর সহিত 


সহমৃতা বা সতা হয় কিংবা তাহাকে স্বামীর মুখাগি করিতে হয়] 
এবং নিশ্চয়ই স্বামিঘাতিনী হয়, তবে কে ওঁ সর্ব্মনাশের কার্ব্য অগ্রসর 


bl 


হইবে, অধরা কে-ই বা এরূপ ভক্নঙ্কর বিপদ কাধে লইয়া] বিবাহ 


করিবে, বল ? 

বাহ! হউক, এই সাংঘাতিক গ্লোকরচয়িত! পণ্ডিত মহাশয়ের আসল 
উদে কি ছিল? যদি দসত্যযুগ হইতে এই দেশে হিন্দু সমাজে 
নৈশ বিবাহ প্রথার একচ্ছত্র ত্র রাল্ত্বহ ছিল, 
“দ্নের বেল! বিবাহ হয়”_ এরূপ কথাও. 
যদি “সকালে একান্ত অশ্রুু' এবং অপরিচিত ছিল, তবে এই 
বাগ্বজ্রের স্ব্টির তো কোনহ প্রয়োজন উপলব্ধি হয় ন!। যে দেশে 
সাপই নাই, সে.-দেশে সাগের ওবা! কিংব! সপদংশনের প্রতিষেধক 
বর] মন্ত্রোষধের কোনও প্রয়োজনই থাকিতে পারে ন! ; এবং যে দেশে 
চুরি, ডাকাতি নাই, সে দেশে উহ] নিবারণের জন্য কোনও আহইনও 
থাকে না। আমাদের তো সুস্পষ্ট মনে হয় যে, আত-স্মার্্ শান্ত 
শাসিত ভারতীয় হিন্দুসমাজ্দে দিব]! বিবাহই "সনাতন প্রথা ছিল 
[এখনও ওড়িশা দেশের ভ্রাহ্মণসমাঞজ্জে আছে], এবং কোনও কারণে 
সেই প্রথ৷ রহিত করার কোনও বিশেষ আবশ্যকতা উপস্থিত হওয়ায়” 
সাধারণকে পূর্বব প্রচপিত প্রখান্ুসরণ হইতে নিন্ধৃত্ত করণের উদ্দেশ্ডেই 
ও বিষম বিভীষিকাময় গ্লোকটির স্থষ্টি হইয়াছিল ।' 

ঠিক তুল্যরূপ কারণেই সুসভ্য সমাজের সব্বত্র সুপ্রচ'লত সনাতন: 


লেখকের মন্তব্য 


| 


যদি দিনের বেলা 


যজুব্বেদীর বিবাহ পদ্ধতি ৩৪৫ 
4 universal ) যৌবন বিবাহ ( puberal marriage ) প্রথার পরিবর্তে 
শিশু বিবাহের ( Anti-puberal marriage ) 
প্রথায় প্রবর্তন আবশ্যক হওয়ায় কন্যার জনক 
অভিভাবকবর্গের অনভ্যসন্ত বিষয়ে রুচি 
ভভতৎ্পাদনের ভলন্দেগ্যে “যুবতী কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় গুহে রাখিলে 
পিতা, পিতামহ অথব! ভ্রাতা প্ৰভূতি অভিভাবকগণ জীবিত অবস্থায় 
ল্মাজচ্যুত এবং পরলোকে উর্দ্ধতন এবং অধন্তন পিতৃপুকুষগণের সহিত 
তথায় তাহা৷দগ্‌কে অতি বিকট ও বাঁভৎস পানীয় বিশেষ 
রিতে * হক হৃত্যাকার কতকগুলি শ্লোক রচিত এবং 
প্রাচানতর খাৰগণের সঞ্চালিত শান্ররের ভিতর প্রক্ষিপ্ত কর! হইয়াছিল এবং » 
সেই গ্রোকের উপর নির্ভর করিয়া রথুনন্দনাদি নব্য স্মার্েরা ভীষ্ণাধিক 


সুপ্রাচান কালে বিবাহের « 
লগ্ন বিচার 
এবং দিবাভাগে বিবাহ বরা 


লারকস্থ এবং 


[= সত," 


ভাষণ ব্যবস্থ। প্রচলিত করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের বিবাহ একটা প্রধান 
বেদিক সংস্কার, বেদ অথবা বেদসম্মত শাস্তরগ্রন্থাদিতে নেশ বিবাহের 
কোনও ব্যবস্থ৷ নাই । সেই জন্য, এবং তুল্যরূপ আরও অনেক কারণে, 
বেদকেই অধঃক্কৃত করিয়া “বর্তমান যুগে বৈদিক মন্ত্র বিষহীন সর্পের সপ্তায় 
এবং বৈদিক বিধান বণ্ড পুরুষের প্যায় নিশ্ফল এবং তাহার পরিবর্তে 
তান্ত্রিক মন্াদি এবং তান্তিক বিধি-ব্যবস্থাই সদ্যঃ ফলপ্রদ, ইত্যাকার 
বহু শ্লোক [ প্ৰধানতঃ অন্তুষ্ট,ভ বৃত্তের ] রচিত হইয়াছিল। 
LD 

যাহ! হউক, দিবাণিনাহ প্রতিযেধ এবং সুতহিবুক লগ্নাদি ভিন্ন বিবাহ- 
ংস্কার অকর্তব্য ইত্যাদি ফলিত-জ্যোতিষ শাস্রের ব্যবস্থার লঙ্ঘন করিলে 
কি কল হইয়! থাকে, তাহার পরীক্ষা করা আবশ্যক । মিথিলাধিপতি 
রাঙ্গধি জনকের মত শাহ্বজ্ঞ এবং সদাচারনিষ্ট রাজ্য সেকালে আমাদের 
প্রাচ্য’ প্রদেশে ॥যে আর দ্বিতীয় ছিলেন না, তাহ! স্বববাদিসম্মত 


৩৪৬ আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 


তাহার সমসাময়িক.নহৰি বাল্মীকি, রামচরিত অবলক্বনপুর্ককক যে অনুপম 
রামায়ণ কাব্য লিবিয়াছেন, তাহাতে সম্পূর্ণ সত্য ঘটনাই বিবৃত 
হইয়াছে, সংশয় নাই। বাল্মীকি, রামায়ণের [বঙ্গবাসী সংস্করণ ] 
আদ কাণ্ডের ত্রিসপ্ততিতম সর্গে মহারাজ দশরথের পুত্র চতুষ্টয়ের 
সহিত রাজধি জনকের দুই কন্যা [সীতা ও উ্দ্মিলা] এবং তাহার দুই 
ভ্রাতুষ্পুত্ৰীর [ মাওবীর ও শ্রুতকীত্তির ] শুভ-বিবাহ বণিত হুইয়াছে। 
উক্ত সর্গের ১নং [ যন্মিংস্ত দিবসে রাজ! চক্রে গোদানযমুত্তমম্‌ ] হইতে 
৩৬নং [:---““যখোক্তেন ততশ্চক্রুবিবাহং , বিবি পূর্ববকষ্‌ ] সংস্কৃত 
শ্লোকাবলী এবং তাহাদের মর্শ্মান্ুবাদ বিনিইনিগৌযোগ সহকারে পাঠ 
করিবেন, তিনিই দেখিবেন যে, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র এবং শতানন্দ 
প্রমুখ অতি প্রসিদ্ধ মহখিগণের তকব্রাবধানে ধার্প্মিকশ্রেষ্ঠ [উভয়েই 
সর্য্যকুলন্দাত ; কবি ক্ত্তিবাস ভ্ৰমে পড়িয়া জনককে €চন্দরবংশজ্? 
বলিয়াছেন] দুই আদর্শ নরপতি নি নিজ পুল্র-কন্যার বিবাহ- 
সংস্কারের আদ্যোপান্ত দিনের বেলায় সম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত 
[ ত্রিসপ্ততিতম ] সৰ্গের অষ্টম গ্লোকে সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে যে, 
প্রভাতকালে রাজা দশরথ তাহার চারি কুমারকে সঙ্গে লইয়া কলন্তাদাত! 
FAME দানক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সম্প্রদানের এবং 
সংক্কার-কার্য্যের যাবতীয় উপাদান আয়োজন প্রস্তুত করিয়|। জনক 
তাহাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং বরপক্ষের শুভাগমনের সঙ্গে- 
সঙ্গেই বৈবাহিক অগ্নি প্রচ্ছালন এবং লাফে হোম হইতে আরম্ত 
করিয়| জ্যে্ঠানুক্রমে একে একে বর চতুষ্টয়কে কন্যাচতুষ্টয়ী সম্প্রদান 
ae আনুষঙ্গিক অগ্নি পরিক্রম! প্রভৃতি সংস্কারের যাবতীয় কাৰ্য্যই 
[ সন্তবতঃ অপরাহ্ের পূর্বেই ] একই দিনে সুসম্পন্ন হইয়াছে। 

এই আদৰ্শ বিবাহের বর্ণনা [১ হইতে ৩৬নং শ্লোক] পড়িয়া দেখিতে 
- পাওয়া! গেল $= 
>। বর-কন্যার রাশি, গণাদির বিচারের কোনও সংবাদ নাই। 


যজুর্ক্বেদীয় বিবাহ পদ্ধতি ৩৪৭ 


=! বিবাহ দিবাভাগে হইয়াছে । 


৩। কোন লগ্ন নিন্দি করিবার সংবাদ নাই ; বরঞ্চ একে একে চারি 
ভ্রাতার বিবাহ হওয়ায় কোনও লগ্ন নিদ্দিষ্ট ন! হওয়াই স্বাভাবিক ; 
কারণ-_সাগিক ক্ষত্রিয়ের ক্রমে ক্রমে চারিটী বিবাহ-সংস্কার সুসম্পন্ন 
হইতে পারে। এরূপ সুদীর্ঘ লগ্বকাল কোথায় পাওয়া যাইবে? 
তবে, এই ৭৩ সর্গের পূর্ববর্তী ৭১ এবং ৭২ সর্গে লিখিত আছে ঘে, এই 
চাৰিটা বিবাহ ভগদৈবত উত্তর ফন্তুনী নক্ষত্রে সুসম্পন্ন হইবার কথা- 
বার্তা স্থির হইয়াছিল । আমরাও জ্রানি-_আর্য্য জ্যোতিষে নক্ষত্র মণ্ডলের, 
অস্তিত্ব এবং কাৰ্য্য বিশেষে শুভাঙভ এবং স্রী পুং ভেদে নক্ষত্রবিচার পূর্বে 
ছিল। ক্যালডিয়! দেশে প্রথমে রাশিচক্রের কল্পনা গৃহীত হয় এবং ? 
তৎপরে রাশি হইতে যবন জ্যোতিষীর! লগ্নাদির আবিন্ধার করেন। 

যাহা! হউক, রামারণের (২) আদিকাণ্ড ব| বাল- 

কাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গে [ বঙ্গবাসী ] শ্রীরামচন্দ্রাদির 
দন্ম বিবরণে তাহাদের চারি ভ্রাভার জন্মলগ্ [এবং জন্মকলুণ্ডলী প্রস্তুতের 
উপাদান] প্রদত্ত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সকল অংশ, 
পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। 


র্লামায়ণ 


[32২ 
কেবল বান্মীক্রি প্রনীত রামায়ণেই যে শ্ররামচন্দ্রাদির বিবাহ দিবা- 
ভাগে এবং লগ্নাদ নির্ণয় ও বর-কন্যার রাশিগণাদির বিচার ন! করিয়াই 


(২) বাল্মাকি রানায়ণের পুথির প্রথমতঃ ‘গৌড়ীয়’ [ বাঙ্গাল! নস 
কাণ্ড আছে,--সপ্তম বা উত্তরকাণ্ড নাই । উহ! ইটালীদেশে ‘গোরেশিণ্ড' কর্তৃক মূলজিত হুইয়!- 
ছিল; কলিকাতায় পুনু জিত হইতেছে] দ্বিতীয়তঃ ‘উদীচ্য' (কাশ্মীর দেশের] এবং তৃতীয়তঃ 
‘দাক্ষিণাত্য’ [নহারাষ্টর দেশের,_ বঙ্গবাসী সংস্করণ উক্ত দাক্ষিণাত্য পুণি হইতে পুনমু জিত ] 
-_এই তিন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভেদ আছে। দাক্ষিণাত্য সংস্করণে প্রক্ষিপ্তাংশ সব্ব্বাপেক্ষ!, 


যে অধিক, তাহ! ঘক্ববাদিলম্মত । 


3৮ আদাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্বতি 


নিপপন্ন করিবার একমাত্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ| নহে:। 
মহাভারতে [1্ররৎকারুর বিবাহ প্রথম এবং বিরাট-দুহিত| উত্তরার বিবাহ 
অভ্তিম] যে এগার বারাট বিবাহের বর্ণনা আাছে, তাহাদের মধ্যে কোনও 
টিতেই বর-কন্তার রাশিগণাদির [যোটক] বিচার, ‘সুতহিবুকা’দি লগ 
নির্ণর অথবা রাত্রিবিবাহের প্রথা অন্ুস্থত হয় নাই ; এবং প্রাচীন 


মহাপুরাণ [ বায়, মৎস্ত এবং বিষ্ণু এই তিনখানিই সনব্বাপেক্ষা প্রাচীন ] 


গুলির একখানিতেও আমর! ফলিত দ্যোতিযের কোনও আদেশ 


প্রতিপালনের দৃষ্টান্ত পাই নাই। আর, এরূপ অন্তুত বিবয় পাইবার 
“কোনও সম্ভাবনাও নাই৷ 


[ ১৩ ] 

আমাদের স্বাধানতার এবং স্বারাজ্যের সুবৰ্ণময় যুগে পুর্ণযোবনে 
“ন্রনারার বিবাহ হইত এবং ক্ষত্রিয় বাঁরজাতির মধ্যে দৈব, গান্ধর্ব্র, প্রাজা- 
পত্য এবং রান্দস [ মিশ্র বা অমিশ্রভাবের ] বিবাহের এবং ব্রাহ্মণ জাতির 
মধ্যে দেব এবং প্রাঙ্গাপত্য বিবাহের সমধিক প্রচলন ছিল । এই বিবাহ- 
গুলির মধ্যে গান্ধব্ব এবং প্রাজ্জাপত্য বিবাহে বর-কণন্যার পরস্পর অন্তুরাগ- 
সঞ্চার এবং মনোনয়ন পূর্ব্বেই ঘটিত। উহাদের পাথক্য এইমাত্র ছিল 
যে; গান্ধবর বিবাহে কন্যার বকের অন্লমতির কোনও অগেক্ষ] 
থাকিত না; প্রাজাপত্য বিবাহে বর-কনঞ্তার মনোনয়নের বিষয় কন্যার 
অভিভাবককে দ্রানান হইলে, তিনি সন্মতি, দিয়! বলিতেন,_-“হাঁ, 
তোমরা উভয়ে একত্র বিবাহবন্ধনে সংযুক্ত হইয়! ধর্্মাচরণ কর ।” রাক্ষস 
বিবাহে বর বা! বরপক্ষের লোকে ডাকাতি করিয়া! কল্গাকে লইয়া যাহঁত। 
₹_দৈববিবাহে কন্ার অভিভাবক [ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ; যেকালে 

_ (অঙ্থলোম বিবাহ প্রচলিত থাকার ব্রাহ্মণ, দ্বিজমাত্রেরই কন্যাকে বিবাহ 
করিতে পারিতেন ] কোনও বৈদিক যজ্ঞ করিবার সময়ে, নিজের যুবতী 


যজুর্ক্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি ৩৪৯ 


কন্যাকে বন্পালঙ্কারে সুসজ্জিত. করিয়! যজ্ঞবেদিতে আনিয়া সেই যজ্ঞের 
কোনও খত্বিকৃকে [ পুরোহিতকে ] যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ দান করিতেন 
বানর স্হারাজাদের পূর্ণযৌবনা . কন্যার স্বয়ংবর করিতেন এবং প্রায় 
প্রত্যেক স্বয়ংবরেই [ যেমন সীতার, দ্রোপদীর, ইত্যাদি ] বরের বীর্য 
পরীক্ষার একটা আয়োজন থাকিত। আস্তুর বিবাহ বৈশয-শূত্রদের জন্যই 
নির্দিষ্ট ছিল। উহা কেবল উচিত ব! অন্ণুচিত মূল্যে কন্যা কিনিয়া 
আনার ব্যাপার । আর, পৈশাচ বিবাহ জঘন্য বলাৎকার মাত্র, এবং 
উহা কোল, ভীল এবং শবরাদি অসভ্য সমাজেই প্রচলিত ছিল। 
রাজাদের মধ্যে রাজ্যগুন্ধমূলক বিবাহও চলিত । এই বিবাহপ্ুলির মধ্যে 
একটিতেও বর-কন্যার রাশিগণ এবং যোটকারদি বিচার করিবার এবং 
লগ্নাদি নির্ণয় করিবার সুদুর সম্ভাবনাও ছিল না। 


[2১৪ ] 
ক্েবল'রামায়ণ এবং মহাভারতাদিতে যে ফলিত-জ্যোতিষের আদিষ্ট 


ব| উপদিষ্ট বৈবাহিক অথব! যাত্ৰিক রাশিগণ, লগ্ন এবং বারবেল! 
কালদোযের বিভী- কালবেল। প্রভৃতির কিছুমাত্র উল্লেখ নাই, 
যিকার শষ্টি তাহ| নহে; বৈদিক গৃহ্ন্থত্ৰ এবং মন্বাদি 
প্রাচীন স্বতিশান্সের কোথারও বর-কন্া নির্বাচনের সময় তাহাদের 
বংশমর্য্যাদা, বংশপরম্পরাগত ধার্স্সিক সদাচার, শারীরিক এবং মানসিক 
গুণাবলী ভিন্ন তাহাদের রাশি, গণ অথবা বর্ণাদ্রি মেলনেন কিংবা 
কোনও ‘লগ্ন’ ধরিয়। ‘অথব! রাত্রিকালে বিবাহের অবশ্য কর্ওঁব্যতা 
দুরে থাকুক, উহাদের সম্বন্ধে একটা কথাও নাই। অধিক কি, 
স্মার্্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের “উদ্বাহতব্বে” [৯৪ পৃষ্ঠা, বঙ্গবাস।] 
বাৎস্তায়নের নামের দোহাই দিয়” বিবাহে নিষিদ্ধ মাসগুলির 
[ আযাঢ়, শ্রাবণ, ভার, আখিন, কার্তিক, পৌষ এবং চৈত্র এইগুলি 
নিষিদ্ধ ] তালিকা শ্লোকাকারে নিবদ্ধ আছে, এবং রে সেই “আষাঢ় 


ত 


৩৫০ আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 


ধনধান্য ভোগরহিতা নষ্টপ্রদ্জা শ্রাবণে” ইত্যাদি শ্লোকটি পঞ্জিকাণ্ডুলি 
যথাযথ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিংবা উদ্বাহতত্বের [ ৯২ পৃষ্ঠায় ] রাজমার্তও্ 
নামক নিবন্ধবিশেষের “বার মাসের মধ্যে শুধু পৌষ এবং চৈত্র. ব্যতীত 
অবশিষ্ট দশমাসই প্রশস্ত” এই মর্শ্মের গ্লোক [অরক্ষণীয়। কন্তার সম্বন্ধে] 
উদ্ধৃত হইয়াছে, কিংবা পঞ্জিকায় বারদোষ, যুতবেধ, যামিত্রবেধ এবং 
সপ্তশলাক প্রভৃতি আরও যে সকল কালদোষের বিভীষিকার স্থষ্ট কর! 
হইয়াছে, তাহাদের একটিও বৈদিক গৃহস্থত্রে কিংবা মন্ুুসংহিতা প্রমুখ 
প্রামাণ্য [বেদসনশ্মত] স্বতিশান্রেও নাই । স্মারন্ভ ভট্টাচার্য্য “বিবাহে 
নিষিদ্ধ মাস”গুলির প্রমাণস্বরূপ যে বাৎস্তায়নের নাম করিয়াছেন, 
"কামনস্থত্রকার প্রসিদ্ধ বাৎস্তায়ন মুনির কামশাস্সের মধ্যে বেদিক 
বৌধায়নাদি গৃহন্ুত্ৰসন্মত অনেক বৈবাহিক বিধি-ব্যবস্থা আছে, কিন্তু 
স্রার্ভের অধ্যানহ্ৃত শ্লোক অথবা এ মৰ্শ্মের কোনও স্থত্র তাহার কোনও 
স্থানেই নাই । ফলতঃ কোনও বৈদিক গৃহ্বস্ুত্রে [এবং বাৎস্যায়নের 
কামন্থত্রে ] অরক্ষণীয়া কন্তার কোনও কথাই নাই । 
[2১৫] 
এইবারে আমাদের দেশাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রণীত 
গ্রন্থগুলির প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করুন । পঞ্জিকায় যাবতীয় বিভীষিক! 
পঞ্লিকায় উদ্বাহৃতব্বের স্থান আছে, তাহাদের _ অনেকগুলির জন্মস্থান 
এবং গোঁড়নওলে পাঠান  স্মার্ডের “উদ্বাহতত্ব”। গোড়মণ্ডলে পাঠান 
রাজশক্তির প্রভাব রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় দুইশত বৎসর 
পরে খৃষ্টিয় যোড়শ শতাব্দে স্মার্ভ রঘুনন্দনের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সে 
সময়ে দাসত্ব-জর্ঞ্জরিত হিন্দুসমাজ একদিকে অজ্ঞানের অন্ধকারে এবং 
অপর দিকে কুসংস্কারের আবর্জ্দনায় আক% নিমচ্জিত হইয়! “ত্রাহি 
ত্রাহি” রবে গগন বিদীর্ণ করিতেছিল। নববলদ্বৃপ্ত পাঠান রাজশক্তির 
প্রভাবে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণসমাল কিরূপ বিপন্ন হইয়'ছিল, অবিবাহিত! 


যুর্ক্ণেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি ৩৫১ 


অনুচ় কন্যা গৃহ্গে রাখা কিরূপ সব্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল, দিনের 
বেলা প্রকাশ্য সভা করিয়া এবং বাদ্যভাণ্ডাদির উৎসব সহকারে মেয়ের 
বিবাহ ‘দওয়া যে কিরূপ অতি সাহসের কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত, 
তাহ! সমসাময়িক বৈষ্ণবসাহিত্য, কুলগ্রন্থের মেল-বিবরণ এবং নূতন 
নূতন সঙ্ধীর্ণ আচারের প্রাচীর নির্শ্মাণাদি হইতে বিলক্ষণ উপলব্ধি 
করা যায়। বিবাহিতা কন্যার স্বামীকে বধ না করিলে তাহাকে 
“নেক” করার উপায় ছিল ন! ; কিন্তু অবিবাহিত! এবং বিধবা নারীরা 
বৈদেশিক কোনও কোনও বীরপুরুষের অতি লোভনীয় “আমিষ” 
বলিয়া গণ্য হইতেন। ভারতীয় সমাজে আরবীয় সভ্যতার মহাপ্লাবন 
আসিবার পর, হিন্দুর ছোট বড় সমস্ত জাতির মধ্যে শিশুকন্তার বিবাহ, 
প্রদেশবিশেষে শিঙকন্যার প্রাণবধ, বিধব! নারীকে স্বামীর চিতায় দগ্ধ 
কর! প্রভৃতি বেদবিরুদ্ধ, আর্য্যসদাচার বির্দ্ধ এবং জগতের সভ্যতা এবং 
শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কদাচারগুলি সহসা এরূপ দ্রুতগতিতে যে বাড়িয়া গেল, 
তাহার কি কোনও হেতু নাই? উহার হেতু অতি সুস্পষ্ট এবং 
স্বাভাবিক । প্রবলের অত্যাচার হইতে দুর্ববলের আত্মরক্ষা করিবার 
উদ্দেশ্যেই এ সকল শসঙ্ধীর্ণ “কুর্ম্মনীতি”র উদ্ভব হইয়াছিল। দেখুন, 
বাঙ্গালার প্রতিবেশী প্রদেশ ও ওড়িশায় পাঠান অথবা মুঘল প্রভুত্ব 
স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই,__-এ প্রদেশে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দিবা 
বিবাহের প্রথা লুপ্ত হয় নাই এবং করণ ও খণ্ডায়েত [ বাঙ্গালার কায়স্থ 
ও কব্লাজপুতের সমশ্রেণী ] জাতির মধ্যে কন্যার যৌবনবিবাহ প্রথাও 


লুপ্ত হয় নাই । 
[১৬] 
বান্দীকি প্রণীত বামায়ণে দেখিলেন, রামচন্দ্রাদির বিবাহ দিনের 
বেলায় হইয়াছিল এবং তথায় 'লগ্নে'র কোনও কথাই নাই ; অথচ 


স্মার্তের শতাধিক রৎসর পূর্বগামী কৃত্তিবাস কবির রামায়ণের মূল 


V 


5৫২ আসাম ও বঙ্দদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 
কলিত-জ্যোতিৰ শাস্তৰের উপরই নিহিত . হইয়াছে। . কৃত্তিবাস পণ্ডিত 
কবি কৃত্তিবানের বলিতেছেন-_রাম-শীতার বিবাহের অতি 
কল্পিত ব্যবস্থা ভ্রম লগ্ন স্বয়ং বশিষ্ঠ খষিই নিণাত্ত করিয়! 
দিয়াছিলেন এবং সেই লগ্নে বিবাহ হইলে রাম-শীতার মধ্যে বিচ্ছেদ 
হহঁত না। দেবতারা দেখিলেন যে, রাম-সীতার বিচ্ছেদ না হইলে 
সীতাহরণ হয় না, রাবণও মরে না; স্থুতরাং রাম অবতারের যড়যন্ত্ 
সবই যে মাটি হইয়া যায়! দেবতারা বশিষ্ঠদেবকে বোকা বানাইবার 
ভরন্য এক বুদ্ধি আঁটিয়া বিবাহ রাত্রির মজ্গলিসে [ বাঙ্গালাদেশে তখন 
দিবা-বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে কিংবা উঠি উঠি করিতেছে,__কাজেই কবি 
ক্ৃত্তিবাস রাম সীতার বিবাহ রাত্রিতেই দিয়াছেন ] নৃত্য করিবার গন্ত 
চন্দদেবকে পাঠাইয়া দিলেন। বরকর্ত্ভতা, কন্যাকর্ত। এবং তাহাদের 
সাঙ্গোপাদ্গ সকলেই চাদের সেই নৃত্যের ভাবে একেবারে মশগুল, 
চিকের আড়ালে রাণীদেরও তদবস্থা, কাজেই বশিষ্ঠের গোরু খোজা 
সাধের “লগ্ন” ভশ্ম হইয়া গেল আর রাম-শীতার কুলগ্নে বিবাহ 
হইয়া গেল! দেবতাগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়! বাচিলেন, ইত্যাদি । 
| [১৭] 
ভক্ত কবি তুলসীদাস স্বার্ভ রখুনন্দনেরও অনেক পরবরত্তা। তাহার 
ব্রামায়ণে রামচন্দ্রাদির যে নৈশবিাহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহা! স্বাভাবিক । যে সকল নিষ্ঠাবান ব্ৰাহ্মণ তাহার রাময়ণের ভিতর 
বহু “ক্ষেপক” [প্রক্ষিপ্তাংশ ] প্রক্ষেপ করিয়াছেন, তাহারা আবার 
আধুনিক গণক ঠাকুরদের নকলে রামচন্দ্রের জন্মকুগডলী প্রস্তুত করিয়া 
এবং পদ্ধতি-পুথির নকলে সীতার বিবাহে জনক কর্তৃক সন্ক্পবাক্য পর্য্যন্ত 
লিখিয়া দিয়! সাধারণের কুসংস্কার যোলগুণ বাড়াইয়া দিয়াছেন। 
Lends - 
বিবাহ বৈদিক সংস্কার । গর্ভাধান ব্যতীত কোনও বৈদিক 5 


যজুর্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি ৩৫৩ 


অধিক কি, কোনওরূপ বৈদিক 'দান”ও 
দায়ে পড়িয়াই নিষিদ্ধ । স্মার্ত ভট্টাচার্য্য সেই “দায়” হইতে 
ইচ্ছামত ব্যবস্থ! উদ্ধার প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহার “উদ্বাহতত্ত্বে” 
[১৫৯ পৃষ্ঠা] মহাভারতের নাম করিয়া “অভয়দান, বিদ্ধাদান, দাঁপদ্বান, 
অন্নদান, আশয় দান এবং কন্তাদান-_এই কয়টি ভিন্ন আর অন্ত দান 
নিষিদ্ধ’ এরূপ মর্শ্মের একটি অনুষ্টুপ্‌চ্ছন্দের শ্লোক তুলিয়াছেন। মহাভারতে 
একটিও নৈশ-বিবাহের দৃষ্টান্ত নাই দেখিয়া, উক্ত শ্লোকের মৌলিকতায় 
সন্দেহ জন্মে । এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়|। বাঙ্গালার সামবেদীয় এবং 
খগবেদীয় ব্রাহ্মণেরা রাত্রিতে সম্প্রদানটুকু সারিয়া পরদিন [ অথবা 
তাহারও পরে ] দিনের বেলা বৈদিক সংস্কারাস্বক কাজ করির়| বৈদিক ' 
বিধান এবং দেশাচার [ স্মার্সম্মত এবং পঞ্জিকার উপদিষ্ট ] উভয়ের 
মধ্যে এক প্রকার আপোষ বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু যজ্ুব্বেদীয়দিগের 
সম্প্রদানের পূর্ব্বেই হোমাগ্নি জ্বালিতে হয় ; সুতরাং ভাহাদের পক্ষে 
এই আবরণটুকুরও আশ্রয় নাই। 

যাহারা উক্তরূপে আপোষ বন্দোবস্তের দ্বারা রাত্রিতে 'সম্প্রদান 
করিয়। দেশাচারের অথবা স্মার্ত ভট্টাচার্য্যের সম্মান রক্ষ। এবং 
পরে দিবাভাগে বৈবাহিক হোম, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদীগমন প্রভৃতি 

সংস্কারাত্মক কাৰ্য্য করিয়! বৈদিক পদ্ধতির মান রক্ষ। করেন ব্‌লিয়! 
মনে করেন, তাহাদের লক্ষ্য কর! কর্তব্য,--(১) শুধু সম্প্রদানের দ্বার! 
দ্বিজগণের বিবাহ সম্পুর্ণ হয় ন! । স্থুতরাং দিবাভাবে কুশণ্ডিকাদি 
সপ্তপদী গমনান্ত সংস্কারাত্মক কর্শ্ম করিলে “রাত্রিতে বিবাহ হইয়াছে” 
বলা বৃথ| । (২) সম্প্রদানের পরব বর-কন্যার ‘পতি-পত্বীসন্বন্ধ ঘটে না। 
সতরাং তাহাদিগকে বাসরঘরে একত্র রাখেন কোন্‌ যুক্তিতে ? 

L398. ] NN 
আমর! যতদুর দেখিলাম, তাহাতে বুঝা গেল 


ব্রালিতে কর! নিধিদ্ধ। 


৩৫৪ আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 


১। ফলিত জ্যোতিষের উপদিষ্ট জন্মপত্রিকা প্রস্তুত বা ভাহা 
হহঁতে বর-কন্তার রাশিগণের বিচার এবং বৈবাহিক লগ্ন নিণর্নাদি 
শ্রৌত স্মাৰ্ত্-শাস্ত্ৰসম্মত সনাতন প্রথা নহে; উহ! খুষ্টপর যুগে এরং 
বিশেষতঃ বৈদেশিক প্রভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 

২। রাত্রিকালে বিবাহের প্রথা বিশেষ কারণে জন্মিয়াছিল। 

৩।| ডউত্তরায়ণ কাল, শুক্লপক্ষ এবং শুভ নক্ষত্রে বিবাহের প্রশস্ত 
সময় বলিয়া গৃহস্থত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে ; ইচ্ছামত যে কোনও কালে এবং 

দিনে হইতে পারে, তাহাতেও বাধা নাই ; যথা--খগুবেদীয় আশ্বলায়ন' 
গৃহস্থত্রেঁ“উদগয়ন আপূর্য্যমাণ পক্ষে পুণ্যে নক্ষত্রে চৌলকর্ন্মোপনয়ন 
'গোদান বিবাহাঃ ॥১॥| লার্ব্কালমেকে বিবাহম্‌ ॥২॥* 

“উদ্বগয়ন আপূর্য্যমাণ পক্ষে পুণ্যাহে কুমার্য্যাঃ পাণিং গৃহ্নীয়াৎ ৫1 
ত্রিযু ত্ৰিষত্তরাদিবু, ৬| স্বাতৌ মৃগশিরসি রৌহিণ্যাং বা ॥৭॥৯ 

সামবেদীয় গোভিল এবং শৌনক গৃহস্থত্ৰে- 

“পুণ্যে নক্ষত্রে দারান্‌ কু্্নীৎ। লক্ষণ প্রশস্তান্‌ কুশলেন ৷” 


ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, [মাঘ মাসে ডত্তরায়। আবদ্ধ 


হওয়ায় ] মাঘ, ফান্তুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং আযাঢ় যাস বিবাহের 
প্রশস্ত সময় । যাহা হউক, কেবল পুভাণগ্ুভ নক্ষত্র বিচার ভিন্ন 
আর কোনও বার ব! লগ্নাদির বিচার প্রাচীন আৰ্য্য গ্রন্থে নাই। 

বর্তমান কালে বিবাহ-সভা হইতে কন্যাকে সহসা ছিনাইয়|। লইয়া 
যাইবার আশঙ্কা যখন নাই, তখন শান্তোক্ত বৈধ দিবা-বিবাহের প্রথার 
পুনঃ প্রবর্তন করা পরামর্শসঙ্গত বোধ হয়। কয়েক বৎসর পুর্বে 
কাশীর প্রগাঢ় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শশিবকুমার শান্দী নিজের 
কন্যার বিবাহ দিনের বেলায় দিয়া শাস্রের এবং স্বকীয় বিদ্যার মর্য্যাদা' 
রক্ষ। করিয়াছিলন। 


অসগীয়৷ হিন্দুদিশের সম্বন্ধমুচক.নামাবলী 
" তঅ্ন্োজিংশা অঞ্যযাহ্ম 
পতি-পত্বীর সন্বন্ধ-স্থাপনের পর হইতে সংসারে মানুষের সহিত 
মানুষের সামাজিক সম্বন্ধের সৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই হেতু পিতা, 
পিতামহ এবং প্রপিতামহ অথবা মাতা, মাঁতুল, মাতামহ একং প্রপিতামহ 
প্রভৃতি উর্দ্ধতন, শ্যালক, ভগিনীপতি, সহোদর, বৈমাত্রেয় অথবা 
খুড়তুতো, জাটতুত, মামাত, মাসতুত এবং পিসতুত প্রভৃতি সমান স্তরের 
এবং পুত্ৰ-কন্যা; ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভ্রাতুপ্পুজ্রী প্রভৃতি অধস্তন সম্পর্কের 
নানাবিধ নিকট বা দৃঢ়তর আত্মীয়বর্গের বিবাহ-সংস্কার-জাত সম্বন্ধে 
সম্বন্ধ অসংখ্য শ্রেণীর আত্মীয় এবং আঁত্মীয়গণের সম্বোধন বা উল্লেখ বা - 
পরিচয় দিবার জন্য প্রত্যেক সভ্য বা অসভ্য সমানে নানাপ্রকার ভিন্নত! 
বোধক সব্বন্ধস্ূভক নামের অস্তিত্ব আছে। যে যে দ্বেশে একানর্নবক্তি 
পরিবারের প্রভাব অধিক, সেই সেই দেশে এ সকল সম্বন্ধস্থচক নামা-. 
বলীর পরিধি অতি দুর বিস্তৃত। শিবসাগর অঞ্চলের অসমীয়! হিন্দুদিগের 
মধ্যে ব্যবহৃত ও প্রকার নামগুলির [Terms of relationship] 4B 
তালিকা [নামাবলীর ইংরাজী তালিকা কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব 
বিভাগ হইতে লেখককে প্রদত্ত] নিয়ে প্রদত্ত হইল £_ 
7, Relations through the Father. 


1. Born of the father’s elder Hf SIS বা ককাই দেউ I 
» Younger অiচিভাই ব! ককাই দেউ !' 


hE কঠ E+) Et 


Father’s elder brother's ৪00-_ভাই বা ককাই দেউ। ৷ 


5 Ns 3 son’s Wife—ন বে বৰ! বে দেউ। 

) ys elder brother's daughter—বাই বা! ভনি। 

Bi ss ke A daughter s husband— 
ভিনিহি বা বৈনাই। 


hs 


৩৭ 


অসমীয়া হিন্দুদিগের সৎ্ন্ধহ্ুচক নামাবলী 
Father's father’s sister's daughter—পেোহি দেউ। 
Father's father's father— আজো কক| দ্বেউতা । 


৩৫৬ আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 


7. Father's younger brother's 501—ককাই বা ভাই । ০" 


SAME ty »  daughter—বাই বা ভনি। 

1 3 I elder sister's 5)n1--ককাই বা ভাই । 2 * sl mMother— আজে| বুঢ়ী আইতা। 
IO, » 2»  daughter— বাই ব|ভলনি। brother's S01’5 S00-—ভতিজ| | 
LT younger sister’s son— ককাই বা ভাই। 26, k Hi Wife ভতিজী বোৱারী। 
: LANE + 2 চং daugh চe।ঁ_ বাই ব। ভনি। 37, | daughter’ 5 5০দ-_ভাগিন | 


Father's brother's daughter's son's Wwife—ভাগিন| 


I3, Father [বাব|]--বোপাই, পিতাই বা দেউতা । 
বোৱারী। 


‘14. Step father— দদাই | 
15, , mother [সৎ মা]ঁমনাহি দেউ । 


- 16. Father’s elder brother—বর পিতাই বা বর দেউতা । IJ. Relations through the Mother. 


Mother [ম|]আই বা বৌ। 


TEA younger brother [কাক| ব| খুড়া]=-দদাই, খুড়া । I 
TRUS elder brother's wifeবর বে বাবর মা। 2. Mother’s elder ৪৪৪% জেঠাই দ্উে। 

LATO younger brother’s wife—খুড়িদেউ | AML sister’ husband—(ঠপণহা দ্েউ। | 
20. Father's elder sister [বড পিলি মা]__জেঠাই দেউ । 4. Mother's younger sister [মালী মা]=মাহি দেউ। 
DL ia নট Sister's husband—cঠপা | 3 oe” js sister’s husband—(োহ| দেউ । 
jr AE . younger’ sister [পিসি]--পেহি দেউ। a 6G, Mother's sister’s ৪০0দ--ভাই ব! ককাই দেউ ৷ 
98, a younger sister's husband—পোহ (দেউ | 7. Mother’s sister’ 5 daughter— বাইদেউ বা ভনি। 
94. Father’s father—কক| দেউত|। 3s ৮৮০০০? [মাম।]-মোমাই দেউ। 

96. 5 mother—আই দেউতা,বুটা আই বা আইতা, আবু । 9. Mother's brother’s Wife—মাইদেউব| মামি । 

96. Father’s father’s brother—[দাদামশাই]-কক। দেউত| | 10. lh brother's ৪0nদ_ভাঁই নব! ককাই দেউ । 

LT ed gs brother's w 'ife— আইত] | NL 11. Fl _ daughter—বাই দেউ বা! ভনি। 

D8, is লে ৪i566:-_আইত৷ বা বুঢ়া আই । 19, father—ককাই দেউতা । 

EAN 5 brother”s son—-ককাই বা ভাই । TI/. Relations through the Brother and Sister. 
0s, » .  daughter—বাই দেউ । Ble Boosh ALE TTR রড 


brother’ swife Li বা নবোঁ। 


ts »  sister’s s0n—দদাই দেউ বা] বর পিতা । 
: : 2. 


৩৫৮ আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 


3. Elder brother son [Ss ইপো] = 'ভতিঙ্গা পো,। 

te A চা daughter— তল জী | 

5. Younger brother— ভাই | 

0 ‘brother's wife—[eাই] বোৱাৰী | j 
TE A ডর 5০n--ভতিজা পো । 

Blt brother's daushter— তলী fী | 


9. Sister [বোন]ঁ--বাই বা ভনি । 
10. Sister's husband [বোন|ই]—ভিনিহি বা বেনাই। 


TES ৪০n-_-ভাগিন । 
VEL daughter—ভাগনি । 


13. Younger brother's son's son—নাতি:লর|। ' 
14. 


Fre Et EF 


IV. Relations through the Wife of @ ma, 


1. Wife [বউ, স্রী]--তিরুতা, ঘেনিয়েক । 

2. Wife’s brother [শালl]—লেঠেরি বা! খুলখালি । 
350 brother's wifeবোরারি বা জে শাহ" 
AED 50n--ভতিজা পো 

BE brother's dau ghtier— ভাত দ্ী | 
{i5 e elder sister— শাহ 

eS te) sister's husband—শালপতি । 
8. Wife’s elder sister's son— ভগিনী 

OV younger sister [শালী]-খুলখালি ৷ 


ils ন sister’s husband—শালপতি । 
5০n--ভা্তজা পো । 


fr) El 


daughter— নাতি ছোৰালি ।. 


অসমীয়া হিন্দুদিগের সম্বন্ধস্ূচক নামাবলাী ৩৫৯ 


Wife's younger Sister's daughter—ভতিজী জ্ী। 


father [শশুর]ঁ-শহুর | 


Ee 


Wife’s mother [শাSডী]_শাহ | 


Relations through the Husband of a Woman. 


Sণlf [মাগ, বউ, স্রী]-খৈনীয়েক । 
Husband [ভাতার]-_গিরিয়েক | 
Husband’s other wi £e_-সতিনি। 
Step 50nঁসতিনি পো। 
Step daughter—সতিনি ল্ী। 
Husband's elder brother [ভাুুর]—বরজদনাক | 
brother's wife— দাক 
elder brother’s s50n1— ভতিজা পৌ । 
3 daughter— ভতিজা জী | 
younger brother [ঠাকুর পো]-দেওর। 
= brother's wife—দাক 
HEE d’s younger brother's S500-——ভতিজ]| পৌ 
ত daughter—ভতিজ| দ্রী। 
Husband’s sister [ঠাকুর ঝি]-ননদ। 
sister's husband—ননদি জোৱাই | 
৪90-_-ভতিজ| পো। 
ৰ Ke daughter [ভাগী]ঁভতিদা জী | 
Husband's fuather—"ss I 
Mother—"is | 


EF 


Fr) 


“Aj 


I 


Fr 


FE 42 


FT) ক": 


আসাম ও বঙ্গদেণের বিবাহ-পদ্ধতি 
PT, Relations through the Son. 


1. 5০n [ছহেলে]=পুতেক । 


2. 85০0n:5 wife [বউ মা] পো বোৰারী | f 

i UE wife’s father [বেহাই]—বিয়ৈ | 

ROB $ mother—বিয়ান | 

5, 50n’'s son—পো-নাতি। 

6. ,  58০॥'s সiভঁনাতিনি বোৱারী । 

TI. » ৯ 5০দ=-আভজো নাতি। 

BAA = aughter— আছে| নাতিনি । 

J. ,  daughter— নাতিনি। 
10. Son's daughter's husdand—নাতিনি জোৱাই । 
11, , ৯» ৪5০nদ=আাঙ্জো নাতি। 
12 ৰ daughter—আলজো নাতিনি । 


+ VIL. Relations through the Dang /ter. 


1, Daughter [েয়ে]—লীয়েক | 

$ husband [জামাই]-_জোৱরাই । 

3. Daughter's husband’s father— ft J 

4 i! mother [বেন]--বিয়নি | 

5. i ৪0০n_নাতি । 

6. 50৪ পif্নাতি বোৱারী । 

7, Daughter's daughter—নাতিনি | 

8 টু daughters husband=—নাতিনি জোৱাই ৷ 


. সমাপ্ত a 


LS 


_ 


| অগ্রদানি ব্ৰাহ্মণ 
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অখিলচন্দ্র ভারতী ভূষণ ০/০, ১৭৩, 


১৮১, ২১৭ 

১১৯ 
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অধিবাসের ভার ডঃ 


অনিরুদ্ধ ভূঞ! 


অন্ণুলোম বিবাহ ১১১-১৬ ৪ 
অন্নদামঙ্গল ২৪৯ 
00 


অবিবাহিত! কল্ল। 
অবিবাহিতা বালার রজোদর্শন ৩২৪ 


অম্বষ্ঠ ১৩৭, ১৩৯৪, ১৪১ 
অম্বষ্ঠ কায়ন্থ yf 2:82 
অদ্ব্ঠ ক্ষত্রিয় : ১৩৭, 28০ 
জবৈদিক সম্প্রদ।য়, ২৪৪ 
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আলাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতির সূচিপত্র 
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অপলিধারা ব্রত, ৩০৯ 
আহবড় ভাত 170 35D 
আংটী খেলা 7৩০০ 
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৩৬২ 


বিষয় পৃষ্ঠা বিষ পৃষ্ঠা 
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ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১০৯, ১১৪ | করতোয়া নদী ১৭৫ 
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ন ৭৭, ৭৮ : 
কালা EEN ত 
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বার প্রকরণ ৩৪২ 
বাসর ঘর ০, ৩০২ 
বাসভ্ী দেবী ১৬৮ 
বানি বিবাহ ৫৬, ২৫২, ২৬১, ৩০৩ 
ব্ৰহ্মবরণ ২৫৪ 
ভ্রহন্মানন্দ in 4 ২৫৯ 
ব্রাহ্ম-বিনাহ ১৭১, ২২৫ 


ত্রাহ্ম-বিবাহের আইন ১৫৩, ১৬৬ 
ব্রাহ্ম-বিবাহের লক্ষণ 


১৬১ 

ব্রাহ্মণ সৰ্ব্বস্ব ২৪৪ 
বিক্ৰমাদিত্য LADS 

| বিবাহ ১৮৪, ২৪৮, ২৬১, ২৫২ 


বিবাহগীতি ০.০ ২৯ 


বিবাহের বাজনা 


*** ৭, ৮০ 
বিবাহ-সংস্কার ২৫২ 
বিবাহ-সংস্কারের সমাপ্তি ২৯০ 
বিবাহ স্থান $+ ৭S. 
বিবেক স্মি খত 
বিধবা! নাগকন্যা ২১৪ 
বিধবার পুনৱিবাহ ১১১, ২৯৭ 
বিধবা-বিবাহ আইন ১৭০ 


বিধলা-বিবাহপ্ৰস্থত বংশ 
বিপিনচন্দ্ৰ পাল 


2৭০ 
১-৮ 


ণিঘিয় 


পৃষ্ঠ! 
বিপিনচন্দ্ৰ দাস ১৫২ 
বিপ্রনারায়ণ তস্ত্বরনিধি So 
বিয়ার খাতি করা ১০ 
বিশ্ব সিংহ ২১১-১২, ৩০৭ 
বিশ্বসিংহের আদেশ ২১০, ৩০৭ 
বীরহরি দত্ত-বরুয়। ১২৭, ৩০৮ 


বুড়! বিয়া ৭০ 


ব্বন্দাবনচন্দ্র গোস্বামীর পত্র * ১২২ 
বেই ২৭, ২৮, ২৪; ৭9, ১১২ 
বেই ফুরোয়া ৪৭ 
বেদ্বক্ুয়! ১২০ 
বেদান-জ্র্যোতিয ৩৩৮, ৩৪০ 
ধবহ ১১২ 
বৈদ্য জাতি ১১, ১২৫, ১৩৭, ১৫৮ 
বৈদ্য জাতির কুলমর্য্যাদা ১৪১ 
বৈদ্যসমাজে বৈশ্যাচার ১৪১ | 
‘বৈদ্যদেব ১৮০ 
বৈদিক সংস্কার ২৫৩ 
বৈবাহিক হোম ১৫২ 
‘বৈশ্য ১১৮, ১২৭, ১৪১, ১৬০ 
বৈশ্যমাতৃক জাতি ১৩৭ 


আসাম ও বঙ্গদ্রেশের বিবাহ-পদ্ধতির স্থচিপত্র 


৩৭১ 
বৌদ্ধ ২৩৮-৩০৪, ২৪৪ 
শঙ্খ ৩৩, ৫৩, ৭৭, ৭৮, ১১৩: 
শতশূত্ৰ ২২২ 
শঙ্কর দেব ১২৬, ১২৪, ৩০২ 
শম্ভুনাথ মিশ্র S৮৮-৮৯ 
শশাঙ্ক [গৌড়রাজ] ১৭৮ 
শশাভূষণ শেল ২১৭ 
শরণীয়। ১২৯ 
শান ১৮৬ 
শাখা ১৩, ১১২ 
শান্তি বিয়! ৬৮ 
শালি ধান্ত ৬১ 
শাহজ্জালাল . ১৪৪ 
শাদ্ধকাৰ্য্য ২৭২ 
শূদ্র ::: ১৭১, ১৮৯) ২৫২, ২৮৭, 
৩২৪, ৩৩০ 
শ্ৰীহট্ দেশ ১৪৪ 
শরীহট্রের সাহ! বণিক ১৬১ 
শোণিতপুর ১৭৬ 
শিব ২০৪, ২১৩ 
শিববংশীয় ক্ষত্রিয় ২১২, ২১৬ 


* নগাঁও জিলার ॥জখলাবন্ধ| সত্রের শরযুত বৃন্দাবনচন্ত্র গোস্বামী, ( Pleader ) 
মহোদয়ের প্রতিবাদপত্রখানি বিগত ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ফাম্ভুন ও চেত্র সংখ্যার “কায়স্থ সমাজ" 
পত্রিকায় (পৃ. ৬০১ ) ঠাহারই অনুরোধে প্রকাশ করিয়াছি। 


AN 


৩৭২ 


সারদ! সাহেন 


LH El 


স্বর্ণ বণিক 


আসাম ও বন্দদেশের বিবাহ-পদ্ধতির হুচিপত্র A 
নবয় fl oh, of আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধাতর সথা পত্র ৩৭৩ 
|e ব্যয় / 
গুড়ী ::: ১৩৮, ১৬২-৬৩ | সাবিত্রী দেবী = পৃষ্ঠ বয় পৃষ্ঠা 
শুভ-ৃ্টি ৭9, ২৪৩, ২৪৮, ২৬০ | সায়নাডার্দ্ tt ৭২ হাবুঙ্গীয়! ব্ৰাহ্মণ ১১৯ 
শূলপাণি ৫, ১৮২, ১৪২, ২৯৪ [সাহা is ১৪১, RE + ৩২৯০" হাড়িয়া মণ্ডল '** ২১১ 
শৌণ্ডিক জাতি ১৬৩ | সাহা বণিক iii i হাড়গুচি বিয়! - ৭৭-৭১, 
হিন্দুবিবাহ বন্ধন চ্ছেদ আইন নল লাহ a ৬৩৮ ১3% Fo Ye ni ৩০, ত হরি লিং গৌড় N৬১. 
মোড়শ মাতৃক! ২০৩ | সাহু প্রসঙ্গ চৰ ৪: হরিনারায়ণ দত্ত-বরুয়! ১৩৩ 
; বাত অন্তুমোদিত বিবাহ :-- ১৫৪ 
সংবত ৩৩৯ | লাহ সমাজ | হরিবন্মা দেব ২৫৫ 
a y j J | 
লশংঘম bf] লিন্দুর ns ২৬, ৩৩, ৯৮, ২৩০, ২৩৪ Fe হৃদয়ানন্দচল্র দেখ ১২৬, ১৩৪: 
= b=) Fe 
সংযম পালন ৩১১ | সিন্দুর দানের মন্ত্র 8» হৈহয় সহস্ৰাজ্জুন yg 
5 ডন l ১৩৪, ১৪১, ১৮ 
সঙ্কর জ্রাতি ১৪০, ৩২৬-২৭ | সিদ্বলীর ভূঞা বংশ k 3 OCC OA: ২৫১. 
সংস্কার ৩২২ | ন্্রী আচার 2078200 “ 
সন্কর বর্ণ “ক ৩২৪ ন্ব্া-লংক্কার tal যুরোপীয় সম্যতাত্র প্রভাব Sur 
সপ্ত প্ৰদক্ষিণ ২৪৩ | দ্ত্রী-লহবাসকাৰ্য্য ৮ SE dl ARE ৩৩০ 
সপ্তপদী গুন ৫০,২৫১ RU Sse, A হ্রকিশোর [রায় বাহাদুর] ':** ৩ | Givi! Marriage Act Se 
2২৫৯, ৩১৯ | Dr; 22 
সম্প্রদান 857 287-8৮, ২৪৬-৫২, স্বত্ত 5, Kel) “ ভ্াচ! Druid স্রদায় ৩৮ 
হাদিমত ৩২৮, ৩২৯ | Divorce "ba 
২৬০-৬১, ২৪৮, ৩৫৩ | সাধ খাওয়ামর ব্যবহার ২২৯ ee 3a | ৩২৯ 
ন্বহুচক নামাবলী ৩৫৫ | স্বামী-দ্রীর সাক্ষাৎ 7 Homeopathyর যলনীতি ২,০১ 
সম্বন্ধ = হস্তলেল = £৬৮ দ্‌ 40, 
লং L e335 নাহা Ee a Homeopathic মতের ওমধ Ns 
Hi জলে T ২৫৬- 
= কাচ [ছোট কোচ] ৯২৯ | স্নানাগার [বেই] ২ হস্ুলে 2৭ | Homo-Magic 
ঃ ; হাত চাও যম! ক্রিয়। দশ Homeopathic M ২০১৯১, 
HEM el 28, টে১"- লসামসন্তোননয়ন: ২২1৭, i F nl হ্রাজি হুসেন ্খঁ। Sa Miss Nancy Me os ২০৩ 
; Lier 
২৮৫-৮৬) ২১৬ ৪৭, ০৬১১, ৩১৪ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৮৩, ১৮০ হাতি গল্ফ লেখা ত OE 3 n 
সহজ ভজন ধন ১৫৬ | সুৱেন্দ্রনাথ চলিহা! : ১হখ্ হামির ২১৫ 3 ৰ ud 
bh; [3 Acrament : 
i Ea CO) = ; 
সহল্ত্র বাতি ১ ৯৫ | ৬স্ুরেন্দ্রনাথ ( পরে স্থার ) ১৫৪ = OES Aa gp ARG 


